বাওলা নাট্যরীতি ৪ বিকাশ ও বৈচিত্র্য 


ভু বিবিষুও বু এম এ+? পিএইচ. (ভি 


বাংলা একাডেমী 2: ঢাকা 
বাং জা প্রকাডেমী 2 ভা ক! 


ডিস্ম্বজ, ১১৯৭১ 


বাঞ্জ ১৮ 
পাও,ভিলশিি হ অনুবাদ বিভাগ, 
বাংআা একাডেমী, ঢাকা! 


প্রকাশক 

ফজলে জা বিব 

পাল্সিজালক 
প্রকাশশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ, 
বাংলা একাডেসী, ডাকা? 


মুদ্ধাকর 

এস- খান 

শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ানক্কস 
৯০২৯৮ সিদ্দিক বাকা, ডাকা 1২ 


প্রচ্ছদ 25 কাহইয়,এম চোধুবাী 


শ্রীযুক্ত! শৈলবাঁল। বক্ষ রায় চৌধুরী 
শ্রীযুক্ত সুকুমার বনু বাসস চৌধুরী 
মা! ও বাব 
শ্রীচরণেষু 


স্তচিপত্র 


» যুশপর্রবেশ 

৩১ দএক, মঞ্চ ইত্যাদি 

৬০ উতিচ্তা 2 গ্রহণ ও অঙজন 

৮০ দ্বন্দ টে *না। 

৯৭ প্রসঙ্গ 2 ট্রযাঞ্জেডি মেলোড়াম। 
১১৫ কমে থেকে প্রহুলন 
১৪৭ চণ্রত্র 2 বষ্টি থেকে সমষ্টি 
১৭১ অস্ক ও দৃগ্ঠ'বষয়ক 


১৯৮ সংলাপ 


কৰেঞ্েন। তাছাড়া! সর্বপ্রী পরাগরঞ্জন চট্রাপধ্যাক্ক, . আক্রহারউদ্দীন খান, ড. তুধার 
চট্টোপাধায়। অধ্যাপক জনৎকুমার মিত্র ও নীতিক! বন্থর সহায়তার কথা স্মরণ 
করছি। আমাব ভাই শ্রীমান ধরব বন্থ পাণুলিপি তৈরী করে দিয়েছেন। এদের 
সকলের সঙ্গে আমার য| ব্যক্তিগত সম্পর্ক তাতে কৃতজ্ঞতা! প্রকাশ বাহুলা মনে 
হবে। বর্তমানে কাগজ ও, মুপ্ধণের ছুমূ্যতার দিনে এ ধবণের বই ছাপানোর 
জন্ত কাশক যে ঝুঁকি নিয়েছেন তাতে শ্রীযুক্ত আগ্থনাথ দের কাছে আমি 
কৃতজ্ঞ। 


প্রথম অথ7ায় 
যুগ পরিবেশ 
এক 


বাঙলা সাহিত্য, সেহসক্ছে বাউলা নাটক, যেহেতু বাঙলার নবজাগৃতির অন্যতম 
ফসল, সেহেতু বাউল' নাটক আলোচনা প্রসঙ্গে বাউলাব নবজাগৃতির স্বরূপ ও 
বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ প্রয়োজন | বাউপাব শব জাগৃতিকে আমরা সাধারণতঃ ইউরোপীয় 
রেনেনাসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে ভালোবাস । এবং নবজাগৃতির ফলে ইউরোপে 
চতুর্দশ পঞ্চদশ ষোড়শ শতকে যে অভূতপূর্ব জীবন উল্লাসের সমারোহ দেখি, তার হুবহু 
প্রতিফলন বাউলাদেশের সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে অনুসন্ধান করে 
পবিত্ুপ্ত হই । কিন্ত অর্বিকাংশ সময়েই আমাদেব বিশ্লেষণগুলি হয় বাহিক, ইউবোপীয় 
রেনেগাস ইউরোপে ঘে সমাজবিন্যাসের কাঠামোটিকে পরিবতিত করেছিল, ক্ষয়িফু 
সামন্ত তন্থকে সরিয়ে নবোদিত বুঞজোয়া শ্রেণীব অভ্রায়কে প্রকাশ করেছিল--এই 
সহজ মতাটি আমাদের দুষ্ট এডিয়ে যায়। জমন্কতত্বেব নিশ্পেণকে অস্বীকার করে, 
প্রান প্রথাব বিঞছে বিদ্রোহ কবে বুর্জোয়া জীবনাদর্শ তখনকার ইউবোপীয় সমাজে 
এনে হল নুক্তিৰ আম্বদ। কিছ বাউল।দে্শ তথা ভাবতবর্ষে যে নবঙ্গাগৃতির শুচন! 
উনবিংশ শতকে দেখা দিয়েছিল, তাকে কোনঞ্মেই মান্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত 
বুঙ্জায়! শ্রেণীর ভাববিপ্লব বলে গ্রহণ কর! চলে না। 

বাউল! এবং ভারতের নবঞ্জাগৃতি সম্পর্কে আলোচনার মোটামুটি ছুটে পদ্ধতি আছে। 
প্রথম পদ্ধতি-__বিখ্য।/ত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার যার প্রবক্তা__মূলতঃ ইংরেজী 
শিক্ষা ও সংস্কতিব প্রভাবে আমাদের চিন্তাধারা পরিবর্তন ও মানসমুক্তির জয়গানে 
মুখর। এটাকে *আমরা আবেগপ্রধাঁন পঞ্তি বলতে পারি। এ পন্ধতিতে সাধারণত 
আত্মিক ও আব্যান্সিক বিকাশেব ওপর জোব দেওয়া হয় বোশ। দ্বিতীয় পদ্ধাতি-_ 
যা অধুনা অধিকাংশ পুস্তকে অবলদ্বিত-_-ইংরেজ আগমনে সামাজিক, অর্থ নৈতিক, 
বাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয়ে বাঙালীর ব্যাপক পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে কয়েক দশকের 
মধ্যেই আমরা কেমন কবে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উপনীত হয়েছিলাম তাঁর বিশদ 
ব্যাখ্যা। এ পদ্ধতিটিকে যুক্তিপ্রধান বা৷ সামাজিক ব্যাখ্যা বল! যেতে পাঁরে। তবে 
এ ছুটো সিদ্ধান্তের মধ্যেই একটি মিল আছে, সেটি হলো৷ এই যে বাঙলার নবজাগৃতি 
ইউরোপীয় রেনেসাসের কনিষ্ঠতম ফসল এবং ইণরেজের সঙ্গে মানস মিলনের ফলে এ 
ফসল অজিত হয়েছে । 

নাট্য-_-১ 


অবশ্ত এ ছুটে পদ্ধতির মাধ্যমেই কিছুট! সত্যে উপনীত হওয়া যায়, তবে সবটা নয়। 
ইউরোপীয় রেনেসাসের কতকগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো--তা অর্থ নৈতিক, 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক (সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা প্রভৃতি ) নান! 
বিষয়কে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছিলো । বিশেষতঃ কার্ল মার্সের বিখ্যাত 
509০6016--996] 500006016 01)60:% যেখানে অর্থ নৈতিক কাঠামো নিশ্নতম 
বনিয়াদ এবং শিল্প সাহিত্য, ধ্যান ধারণা উপরিতলের ব7াপার-_-নবজাগৃতির 
প্রাণধর্ম বিশ্লেষণে স্ুধীজন স্বীকৃত এই তত্বটিকে অস্বীকার করা! কঠিন। আগেই 
বল! হয়েছে, ইউরোপীয় রেনেগাসের মূল কথাই হলো! সামস্ততন্ত্রকে ধ্বংস করে 
পুর্জীয়া৷ সমাজবাবস্থা ও নানা গণতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার উদ্ভব। সমাজে নতৃনতব 
শ্রেণীবিন্াস হয়েছে। পুরোনো শ্রেণীবিন্তাসকে পরিবতিত করে এই নতুন বিন্যাস 
সহজে হয় নি। কোনো দেশেই অর্থনৈতিক কাঠামে। পরিবতিত করা সহজ 
সাধ্য ব্যাপার নয়। তার ভন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন এবং ক্রমাগত 
অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমেই তা অঙ্জিত হতে পারে । 
সামাজিক পরিরত্ন সাধিত হয় অর্থনৈতিক কাঠামো পরিবর্তনের মাধামে এবং 
অর্থনৈতিক কাঠামে। পরিবর্তনে রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্ান্তাবী। ইউরোপীয় 
রেনেসাসের ইতিহাস এই ত্রিবিধ আন্দোলনের কাহিনীতে পূর্ণ এবং ইউরোপীয় 
শিল্পসাহিত্য সংস্কতিতে এই আন্দোলনের স্পিরিটটি ব্যক্ত হয়েছে । 


পক্ষান্তরে ইংরেজ ভারতে এসে এদেশের মধ্যযুগীয় অথ নৈতিক কাঠামোটিকেই 
গ্রহণ করেছে এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে তাকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছে । ফলে, 
সামস্ততন্ত্র উচ্ছেদের পরিবর্তে একটি নতুন ধরণের সামন্তশ্রেণীর উদ্ভৃত হয়েছে । নবোদূত 
এই সামস্তশ্রেণী যেহেতু শ্বাথের দ্দিক দিয়ে ইংরেজের সঙ্গে বাধ! ছিলো তাই ইংরেজের 
সামান্যতম বিপদে এর! অস্থির হয়েছেন এবং এদেশে ইংরেজের রাজ্যরক্ষা ও বিস্তাবে 
গাহায্য করবার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। ইংরেজ এঁতিহাসিকগণ 
যতোই প্রচার করুন না কেন, ইংরেজদের এদেশে রাজ্যবিস্তারের প্রধানতম কারণই 
ছিলে ভারতের সম্পদ লুষ্ঠন। ব্যবসায়ী ইংরেজের কাছে ভারত ছিলো 
কাচামালের জোগান্দার ও ব্রিটিশ পণ্যের বাজার। পরাধীনতার দরুণ কম দবে 
কাচাঙ্গাল বিজয়ী ইংরেজের কাছে ভারতীয়র! বিক্রয় করতে বাধ্য থাকতো, আবাব 
পণ্যত্রব্য ইংলগু থেকে এলে ত! বেশি দরে তাকে কিনতে হতো! । ফলে উভয়ক্ষেত্ডেই 
তাকে ঠকতে হতো । ব্যবসায়ী ইংরেজ নিজের স্বাথেই ভারতীয়দের ব্যবসা করাব 
বিষয়টি স্থনজরে দেখতো! না এবং কলকারখানা যাতে ভারতীয় উদ্যোগে গড়ে উঠতে না 
পারে, সে বিষয়ে তাদের চেষ্টার ত্রুটি ছিলে! ন'। ইংরেজ কর্তৃক বাঙালী বন্মশিল্পেব 
নিধন কাহিনী তো এঁতিহাসিক কিন্বন্ভীর পর্যায়ে পৌছে গেছে। সাআজ্যবাদী 


ইংরেজের এই প্রচেষ্টার ফলে বাঙালী বুর্জোয়াশ্রেণী গড়ে উঠতে পারে নি । অবশ্ত 
উনিশ শতকীয় বাঙালী মখ)বিত্ত ও উচ্চসম্প্রদায়কে অনেক সময় বুর্জোয়৷ বলে উল্লেখ 
কর! হয় বটে, কিন্তু বুর্জোয়া শব্দটির বুুৎপত্তিগত অর্থ মনে রাখলে তাকে এঁ অভিধায় 
অভিহিত করা চলে না। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী "ছিলেন মূলতঃ 
চাকুরীজীবী ও জমির উপসত্ব ভোগী। শাসক ইংরেজ ও এদের শ্রেণীস্বার্থ ছিলো 
প্রায় এক। ইংরেজ আগমন এদের কাছে তাই আশীবাদের মতে।। বাঙলার 
নবজাগৃতির ধারক ও বাহক ছিলেন এঁরাই। তাই ইংরেজের সঙ্গে জম্পর্কের আকধণ 
বিকর্ষণে এদের মানসিকতা প্রচণ্তভাবে আন্দোলিত হয়েছে । বাউল নাটকের ইতিহাস 
বিশ্লেষণ করলে আমর! এই আকর্ষণ বিকর্ষণের গতিরেখাটি অনুধাবন করতে পারি, 
কেননা নাটকের মধ্যেই জাতির মানসিকতা সবাপেক্ষা স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। 


দ্বিতীয়ত, ইউরোপীয় রেনেগাস এনোছিলো জ্ঞানে ও কর্মে মুক্তি--যার উভয়মুখী 
সংমিশ্রণে শিল্প সাহিত্য ও বিজ্ঞানে হয়েছিলে! বিরাট অগ্রগতি । নবঙ্জাগৃতির যুগে 
বাঙালীর কর্মে অধিকার ছিলো না। আগেই বলেছি তারা ছিলেন মূলত চাকুরী- 
জীবী ও জমির উপসত্বভোগী। তাই কর্মে মুক্তি বাঙালীর আসেনি। ফলে 
জ্ঞানের মুক্তি সর্বাঙ্গীন হতে পারেনি। ইউরোপীয় রেনেসাস যুগের বুর্জোয়া 
মধাবিত্তের সঙ্গে তাদের ছিলো গুণগত পার্থক্য । বিজ্ঞানের জয়যাত্রা, 
ভৌগোলিক নব নব আবিষ্কার, বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যের বিস্তার, যন্ত্রশিল্পের 
অতৃতপূর্ব অগ্রগতি প্রভৃতি নান! বিষয় মানুষের মনকে প্রবলভাবে আন্দোলিত 
করে তাকে বৃহৎ বিশ্বের মুখোমুখি এনে হাজির করেছিলো । তার ফলে, যে বিপুল 
কর্মোদ্দীপন। ইউল্তরাঁপীয় রেনেসাসের মানুষ প্রতি শিরায় শিরায় অন্গভব করেছিলো, 
তার সার্কতম প্রতিফলন ঘটেছে এলিজাবেখীয় নাট্যসাহিত্যে। ক্রিয়া ও ছন্দই 
যে নাটকের প্রাণ_এই মূলনুত্র তাই এলিজাবেথীয় . নাটযসাহিত্যই সর্বাপেক্ষা 
বেশি করে প্রমাণ করেছে । রেনেসাসের উপরোক্ত বিশেষত্বগুলি নবঞ্জাগৃতি 
যুগের বাঙালীর পক্ষে করায়ত্ব করা৷ কিছুতেই জন্তব ছিলো ন। বাঙালীর 
বিজ্ঞান সাধন। ছিলো! কুন্টিত। কর্মে অধিকার না থাকায় আবিষ্কারের নব নব পদ্ধতি 
নিয়ে মন্তিফ বিকাশের প্রয়োজনও তার ঘটেনি। বিজ্ঞানের তত্গত ও ব্যবহার- 
গত উদ্ভাবন যা হয়েছে, তাকে অকিঞ্চিংকর বললেও অত্যুষ্তি হয় না। জাতীয় 
সম্পদ বিকাশের বৃহৎ কর্মযন্ঞরশালায় তাই বাঙালীর শ্রম নিয়োজিত হতে 
পারেনি। ফলে তাদের জীবনপ্রবাহ হয়েছে নিস্তেজ, নিস্তরঙ্গ । যথার্থ প্রগতির 
জন্য প্রয়োজন ত্রিবিধ আন্দোলন--অথনৈতিক, রাঙ্নৈতিক ও সামাঁজিক। এই 
ভ্িবিধ আন্দোলনের মেল বন্ধনে রচিত হয় বিপ্লব। ইউরোপীয় রেনেনাস এই 
বিপ্লবের প্রকাশ মাত্র। কিন্তু আমাদের বুদ্ধিজীবী শ্রেণী দেশের অথনৈতিক 
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কাঠামে। পরিবর্তনের গন্য বিশেষ কোনো আন্দোলনে নামেননি, দেশের গণজাগরণ 
সম্পর্কে তারা ছিলেন আশ্চর্য রকম নি্পৃহ এবং. কোনো কোনে। ক্ষেত্রে বিরোধী । 
কদাচিৎ কোনো কোনো ক্ষেত্রে-:ঘযেমন নীল বিদ্রোহের সময় তাঁর নিদিষ্ট 
গণ্তীর বাইরে আসতে সক্ষম হয়েছেন বটে, তবু তাঁদের রাজনৈতিক আন্দোলনের 
অধিকাংশই ছিলো কিছু মানবিক অধিকার লাতের দাবীদাওয়া-যেমন ইংরেজের 
সমতুল্য রাজপর্দ বা! বিচারবিভাগীয় সমতা, এবং সেটুকু দাবী মেনে নেওয়াও 
ইংরেঙ্জের পক্ষে ছিলো অসম্ভব । ফলে নবজাগৃতি যুগের বাঙালীর চিন্তা ও 
উদ্চমের প্রায় সমন্তটাই ব্যয় হয়েছে সমাজসংক্কার, ধর্মান্দোলন ও শিক্ষা! বিস্তারের 
উদ্দেশ্যে । সে শিক্ষার স্বরূপও মূলত শাসকশ্রেণীর প্রয়োজনে প্রযুক্ত শিক্ষা এবং 
দেশের অধিকাংশ লোকের কাছেই ত। ছিলো! অনধিগম্য । অর্থাৎ বাউলাব মব- 
জাগৃতি যুগের বুদ্ধিজীবীদের শ্রেণীবিন্যাস যা ছিলো তাতে সমাজ সংস্কার ও 
ধর্মান্দোলনের গণ্ডী ছাড়িয়ে বেরিয়ে আস! তাদের পক্ষে বিশেষ সম্ভব ছিলো না । 
বাঙালী রচিত নাট্য সাহিত্য এই মানস প্রবণতার সাক্ষ্য বহন করে। 


তবে কি নবজাগৃতি একেবাবেই অর্থহীন ও অফলপ্রস্থ? উপরোক্ত 
আলোচনা থেকে এধরণের দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত হবে না। বাঙলার 
নবজাগৃতি কিছু কিছু ক্ষেত্রে যথার্থই প্রচুর পবিবর্তন এনেছিল, এ প্রসঙ্গে এ 
তথ্য বিশ্বৃত হলে চলবে না। মানবতাবোধ, স্বাধীন চিন্তার আকাজ্ফা, -স্ত্ী 
জাতির সামাজিক বন্ধন মোচন প্রচেষ্টা, প্রাচীন প্রথাক্নগত্য অপেক্ষা উদার ধর্ম- 
বোধের শ্রেষ্ঠত| প্রচার প্রভৃতি বিশেষত্বগুলি যথার্থ ই গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালী বচিত 
সাহিত্য তথ! নাট্যসাহিত্য এই বিশেষত্ব গুলির স্বাক্ষরবাহী । 


ছুই 


এবার নবজাগৃতি যুগের বিশেষত্বগুলি বাংলা নাট্যসাহিত্যে কিভাবে 
প্রতিফলিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। সেজন্য নাট্যসাহিত্যের 
ইতিহাসের পর্ববিভাগ অতাস্ত গুকত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। ১৮৫২ খুষ্টা্ৰ থেকে 
আধুনিক কাল পর্ষস্ত--এই একশো কুড়ি বছরের গতিরেখাটি এখানে 
অনুসরণ কর! যেতে পারে। ম্বভাবতঃই এই দীর্ঘ সময়ের গতিরেখাটি খুব সরল 
ও বৈচিজ্ঞহীন হতে পারে না। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে কীতিবিলাস, ও 'ভদ্রাজুনঃ 
রচনার মাধ্যমে মৌলিক নাট্যসাহিত্োের স্বত্রপাত। তারপর রাধনারায়ণ, মধুন্থদন, 
দীনবন্ধুর হাতে নাকের যৌবনপ্রাপ্তি। ১৮৭২ খুষ্ঠাঝে ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনার 
মধ্য দিয়ে পেশদার রঙ্গমঞ্চ যুগের স্থুরু এবং পেশদার রঙ্গমঞ্চকে আশ্রয় করে গিরিশচন্্র 
থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্স্ত-_-অথাৎ্ষ বাউলা নাট্যসাহিত্য যাদের 
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রচনায় সবাপেক্ষা সমৃদ্ধ হয়েছে _তীদের সাহিত্য কৃতি । মনোমোহন বন্থ, গিরিশচন্দ্র 
ও স্বিজেন্ত্রলালের তিরোধানে ১৯১২/১৩ সাল নাগাদ এ পের সমাপ্তি ধর যেতে পারে। 
১৯১২ থেকে ১৯৪২ সাল পরধস্ত বল! যেতে পারে, পেশাদার রঙ্গমঞ্জে গতান্থগতিকতার 
যুগ।. এ পর্বে কিছু ভালে রচনার সাক্ষাৎ পেলেও - একালের নাট্যকারের! 
গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্লালের নাট্যরীতিকে অতিক্রম করে যেতে পারেন নি। একমাত্র 
রবীন্দ্রনাথ এ পর্বের গৌরবজনক ব্যতিক্রম। তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাবলী 
যাকে সমালোচকবুন্দ সাঙ্কেতিক নাটক নামে অভিহিত করে থাকেন--তা এই 
পর্বেই রচিত। তার শারদোৎসবের রচনাকাল ১৯০৮ এবং “কালের যাত্রা" ও “তাসের 
দেশ' যথাক্রমে ১৯৩১ ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে রচিত। এ সময়সীমার মধ্যে রচিত 
হয়েছে ডাকঘর, অচলায়তন, মুক্তধারা? রক্তকরবী প্রভৃতি কালজয়ী নাটক ' রবীন্দর- 
নাথের এই সুমহান নাট্যসাহিত্য যদি রচিত না হতো তবে আলোচ্য পর্বটিকে 
বাউলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে সবাপেক্ষা ছুবল পর বলা চলতো! । কিন্তু 
এ প্রসঙ্গে এ কথাও ম্মর্তব্য, রবীন্দ্রনাথ কখনো! বাঙলার সমকালীন নাট্যান্দোলনের 
সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তীর নাট্য প্রচৈষ্টা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র এবং পেশাদার 
রঙ্গমঞ্চ-যার আশ্রয়ে গিরিশচন্দ্র থেকে স্থরু করে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ 
পযন্ত নাট্যকারদের প্রতিভা বিকশিত হয়েছিলো-_ অধিকাংশ জময়েই রবীন্দ্রনাথকে 
নানা যৌন্তিক ও অযৌক্তিক কারণে অবহেলা! করে গেছে। এ বিষয়ে পরে 
আরো বিশদ আলোচনা করা যাবে। ১৯৪১ খুষ্টান্দে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান । 
তার পরবর্তী পচ ছয় বছরের মধ্যে বাউলাদেশে এমন কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘটন! 
ঘটে গেল, যার প্রভাব বাউল৷ সাহিত্য তথা নাট্যসাহিতেয হলে স্থদূর প্রসারী। 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়ালিশের আগষ্ট বিপ্লব, পঞ্চাশের মন্বস্তর, আজাদ-হিন্দ ফৌজ 
ও নৌবিদ্রোহ, ছেচল্িশের আত্মধ্বংশকারী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, স্বাধীনতা ও 
দেশবিভাগ ইত্যাদি নানা ঘটনাপ্রবাহ বাঙালীর প্রতিষ্ঠিত ধ্যানধারণা ও মূল্য- 
বোধকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেল।. তার ফলে যে নাট্যসাহিত্য 
গড়ে উঠলো তার রচনারীতি ও বক্তব্য বিষয়েও গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেল। 
১৯৪২ সাল থেকেই, বলা যেতে পারে, এ পর্বের স্বর এবং তার রেশ অধুনাতন 
কাল পধস্ত প্রসারিত। অবশ্য একেবারে হাল আমলে বাউলা নাটকের গতি 
পরিবর্তনের কিছু কিছু ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে, তবে তা কতখানি অন্ত্যর্থক ও 
কলপ্রস্থ তা এ মুহূর্তে বিচার করা কঠিন। কাজেই এ সুদীর্ঘ একশে! কুড়ি 
বছরের নাট্যসাহিত্যের য'দ পববিভাগ কর! যায়, তা নিয়রূপ হবে। 


এক £ ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৭২ খুষ্টাব্খার্যস্ত অর্থাৎ মৌলিক নাট্যরচনার হুচন! 
কাল থেকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপন পধস্ত। এ পর্বকে প্রস্ততি পর্ব বল! যেতে পারে 


ছুই ঃ ১৮৭২ খুষ্টাৰ থেকে ১৯১২ খুষ্টাব্দ পধস্ত--পেশাদাব রঙ্গমঞ্চ স্থাপন থেকে 
গিবিশচন্দ্রের মৃত্যু পর্যন্ত । এই পর্বকে প্রতিষ্ঠা পর্ব নামে অভিহিত কর! যেতে পাবে। 

তিন: ১৯১২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯৪২ খুষ্টাব্দ পর্যস্ত অথাৎ গিরিশচন্দ্রেব তিবোধান 
থেকে আগষ্ট বিপ্লব ও পঞ্চাশৈব মনম্তর পর্যস্ত। এ পর্বকে অন্ুকারীপর্ব আখ্য। 
দেওয়া যেতে পারে । অবশ্ঠই ববীন্দ্রনাথ এ পর্বের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম । 

চার ঃ ১৯৪২ থেকে অধুনাতন কাল পধস্ত। 

অবশ্য এ প্রসঙ্গে একথাও ম্মর্তব্য যে উপবৌক্ত পর্ববিভাগ কখনোই যান্ত্রিকভাবে 
অন্ুসবণ কর। যেতে পাবে না । তাছাড়। পর্বগুলির সঘযসীমাব মধ্যে অ'বাব কখনো 
কখনো এমন কিছু কিছু ঘটন। ঘটেছে যাব প্রভাব নাট্যসাহিত্যে হয়েছে গভীব ও 
ব্যাপক। এ ধবণেব কয়েকটি ঘটনাব উল্লেখ কবা হলো । 

এক :₹ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ__হিন্দু মেল! 

ছুই ঃ ১৮৭৬ খুষ্টাব্ব-_নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন 

তিন 2 ১৯০৫ খুষ্টাব্- বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন 

উপবোক্ত প্রত্যকটি ঘটনাই বাউল নাট্যসাহিত্যকে প্রভাবিত কবেছিলো। 


তিন 


বাউল! সাহিত্যে মৌলিক নাটক যখন বচিত হতে স্থক কবেছিলো। তখন নবজাগৃতিব 
তরুণ কাল। ইংবেজেব সঙ্গে শিক্ষিত বাঙালীব সম্পর্ক তখন অতি মন্ুণ। তাছা'ডা 
প্রতীচ জ্ঞান-বিজ্ঞান-__যাব প্রভাবে বাঙালীব মানসমুক্তি ঘটেছিলো! বলা হয়ে থান্ক-_ 
তার প্রভাব ছিলে! অপবিসীম। বামমোহন ঈশ্ববচন্দ্রেব সংস্কাব প্রযাস ( যাব অধিকাণ্শই 
ছিলে স্ত্বীজাতিব বন্ধনমুক্তিব প্রচেষ্টা ), বামমোহন দেবেন্দ্রনাথেব ধর্মান্দোলন, শিক্ষা 
বিস্তাবে বিদ্ভাসাগব ভূদেবেব নিবলস শ্রম, এবং অন্যদিকে ইযং বেঙ্গলেব বাধন ছেঁভা 
জয়োল্লাস_-এই উভয কোটিব কর্মোগ্ঘমেব প্রধান কথাই ছিলে উদার মানবতাবাদ্বে 
উদ্বোধন ও প্রাচীন প্রথাব অন্ধ আন্ুগত্যকে অস্বীকাব । কাজেই প্রথম সার্থক নাট্যকাব 
রামনারায়ণেব নাট্য প্রচেষ্টা যে সমকালীন সমাজ আন্দোলনের স্বাক্ষববাহী হবে তা 
আকম্মিক নয়। প্রথম প্রবীন প্রতিভাসম্পন্ নাট্যকাব মধুন্থদনেব নাট্যকৃতিতে যে অঙ্ক 
প্রথান্গত্যেব প্রতি ব্যঙ্গ ও উদ্দাব মানবতাবোধ ধ্বনিত হয়েছে তা গভীব অর্থবহ 
যুগপবিবেশ ও প্রতিভার সার্থক মেলবন্ধন হয়েছিলো মধুস্থদনে। তাই তাব নাট্য 
রচনায় যে বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয়েছিলো, বাঙীলীব মানস ভাবসাম্য বিচলিত হওযার 
পববর্তা নাটযকাবগণ তার উত্তবাধিকারী হতে পেরেছেন কিন সন্দেহ। পূর্বেই আলোচন! 
প্রসঙ্গে বল! হয়েছে ইংবেজের সঙ্গে সম্পর্কেব আকর্ষণ বিকষণে বাডালীব মানসিকতা! 
প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হয়েছিলে' এবং নাট্/সাহিত্য এই আকর্ষণ বিকর্ষণে তবঙ্গায়িত 
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হয়েছিলো সর্বাপেক্ষা অধিক। ইংরেজ, অবশ্যই স্বীয় প্রয়োজনে, শিক্ষিত 
বাঙালীর কাছাকাছি সরে এসেছিলো ফলে ইংরেজ সম্পর্কে শিক্ষিত 
বাঙালীর প্রচণ্ড মোহমুদ্ধতা ছিলো । ইংরেজের সামাজিক ব্যবহার এই মোহকে 
প্রশ্রয় দিয়েছিলো | ১৮৫৮ খুষ্টাঝের পূর্ব পস্ত ই'রেজ এদেশে রাজত্ব ও বাণিজ্য 
করতো! ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর ব-কলমে। তাই শাসনকার্ধে কিছু পক্ষপাতিত্ব 
ও গীড়ণ হলেও তাতে সকল ইংরেজ জড়িত নয়-বাঙালীর মনে এ ধারণ! 
ক্মেছিলো। এই ধারণা থেকেই এসেছিলে বাঙালীর 'বড়ে! ইংরেজ' ও “ছোটো 
ইংরেজ” ( রবীন্দ্রনাথের ভাবায় ) চিন্তাধারা । তাছাড়া ইংরেজও জানতো! এদেশে তাদের 
শাসন ও গীড়ণের. রথ অব্যাহত রাখতে হলে বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীর সমথনের 
প্রয়োজন আছে । বিশেষতঃ অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে যে একের পর এক প্রচণ্ড গণ- 
বিক্ষোভ বিক্রোহের আকারে ফেটে পড়েছিলো, তার জঙ্গে শিক্ষিত শ্রেণীর নেতৃত্ব যদি 
মিলে যায় তাহলে ভারতে রাজত্ব কর! তাদের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব হবে, 
তা তারা জানতো। তাই বাঙালী শিক্ষিত শ্রেণীকে তুষ্ট রাখার চেষ্টা তাদের 
ছিলো। শিক্ষিত বাঙালীরাও-_যেহেতু তারা ছিলেন চাকুরীজীবী ও জমির 
উপসত্ব ভোগী--নিজন্ব স্বার্থে, হয়তে। বা অজ্ঞাতসারে, ইংরেজের সঙ্গে নিবিড় 
সম্পর্ক বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, তখন ভারত ও ইংল্যাণ্ডের 
ভৌগোলিক দুরত্ব ছিলো প্রচুর, তাই ঘন খন "হোমে" যাওয়া ইংরেজের পক্ষে 
সহজ ও জস্ভব ছিলো নাঁ। তাই তারা অনেকট। বাধা হয়েই এদেশীয়দের সঙ্গে 
সামাজিকতায় আগ্রহী হতেন। বিজয়ী জাতির এই আগ্রহ পরাধীন বাঙালীর 
কাছে অভূতপূর্ব উদারর্তা বলে পরিগণিত হতো । কিন্তু ১৮৫৭/৫৮ খৃষ্টান সিপাহী 
বিদ্রোহ ইংরেজ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাপিয়ে দিলে! । শিক্ষিত বাঙালী সিপাহী 
বিদ্রোহে অধিকাংশ সময়ে যৌন অবলম্বন করেছিলে। এবং কখনো কখনো ইংরেজকে 
সক্রিয় সাহায্যও করেছিলো* তবু এদেশীয়দ্রে সম্পর্কে ইংরেজের সন্দেহ অনেক 
বধিত হলো । তার পরে পরেই হুলে৷ নীলবিদ্রোহ। নীলবিদ্রোহে বাঙালী 
কুকের প্রতি বাঙালী শিক্ষিত শ্রোর খোলাখুলি সমর্থন ইংরেজকে আরে উদ্িগ 
করে তুললো। অবশ্ সিপাহী বিভ্রোহের বিরোধিতা করেও শিক্ষিত বাঙালীর 
নীলবিদ্রোহছকে সমর্থন এবং ইংরেজ কতক আপাত হলেও নীলকরদের অত্যাচার 
রোধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । কিন্তু কোম্পানীর শাসন ক্ষমতাকে 
বিলোপ করে দিয়ে মহারাণী ভিক্টোরিয়া কতৃকি শাসনভার গ্রহণের অর্থ প্রত্যক্ষ- 
ভাবে ব্রিটশ সাআজ্যবাদের সুরু সুয়েজখাল কাটার ফলে ইংল্যাণ্ডের ভৌগোলিক 
দুরত্ব হ্রাস প্রভৃতি ব্যাপার ইংরেজ বাঙালীর মানসনৈকট্যকে বিপর্যস্ত করে দিলো। 
ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী সমগ্র ইংরেজ জাতির প্রতিনিধি ছিলো না, কিন্তু ব্রিটিশ 
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রাজকর্মচারীর। সমগ্র ইংরেজ জাতির প্রতিভূ-এ সহজ সত্য ধীরে ধীরে তাদের 
হাদয়লম হতে সুরু করলো। তাই “বড়ো ইংরেজ” “ছোটো ইংরেজ” জাতীয় চেতন! 
ক্রমে বিলীন হতে লাগলো । তাছাড়া ইংরেজের যে 12৮7 ৪7১0 10501০৪-এর 
মাহাক্ম্যে শিক্ষিত বাঙালী মুগ্ধ ছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের হাতে সেই 19 
8770. 10500৪-এর অপপ্রয়োগ দেখে তারা শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। শিক্ষিত 
বাঙালীর! কিন্তু তাতে বিদ্রোহে ফেটে পড়ে বিপ্লবের পথে গেলেন না। কেননা 
সেপথে যাওয়া আগেই বলা হয়েছে শ্রেণীগত স্বার্থের কারণে তাদের পক্ষে 
সম্ভব ছিলে! না। তাদের হলে অভিমান। অথাৎ আপন জনের কাছে আশ! 
করে যদি তা পুরণ না! হয়, তাহলে যে ধরণের মনোভঙ্গী মানুষের মনে প্রশ্রয় 
লাভ করে, এই অভিমান তার চাইতে বিশেষ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ছিলে! না। দীনবন্ধু 
মিত্রের 'নীলদর্পণে” যত না ছিলো বিদ্রোহ, তার চাইতে বেশী ছিলো! ইংরেজের 
19৮ 800 10901০০-4র ওপর অগাধ আস্থা এবং ইংলগ্রেশ্ববীর কাছে কাতর 
আবেদন । অবশ্তই এই মন্তব্যে নীলদর্পণের সাহিত্য মুল্য বা তাঁর এঁতিহাসিক 
গুরুত্ব অস্বীকার কর! হচ্ছে না, শুধু সমকালীন বাঙালীর মানসিকতা কেমন ছিলো 
অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট/রুতি নীলদ্পণের উদাহরণ ছিয়ে তা ব্যক্ত করা হলো! মান্র। 


চাব 


ইংরেজ বাঙালীর সামাজিক সম্পর্ক যে খুব একটা গভীর ও আস্তরিক ছিলো! না, 
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10০[5 | এর চাইতে কটু মন্তব্য আর কি হতে পারে? কাজেই সরু হলো 
উল্টে! রথের পালা। ইংরেজ-বাঙালীর মানসমিলনে যে ফসল ফলতে সুরু 
করেছিলো ১৮৬৫।৬৬ খুষ্টান্দে এসে তাঁর মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেল এবং এটি 
কম তাৎপর্যপূর্ণ নয় যে বাউল! সাহিতোর যা কিছু শ্রেষ্ট সম্পদ তার বীজ বপণ 
হয়েছিলো এ সময়ের পূর্বে। যাই হোঁক, সম্পর্কের এই জোয়ার-ভাটা বা ভাঙা- 
গড়ার ইতিহাসে সবচাইতে বেশি প্রভাবিত হয়েছিলো! বাঁউল1 নাটক। রামনারায়ণ 
তর্করত্বের শ্রেষ্ঠ নাটক “কুলীনকুলসর্বস্বব ও “ন্বনাটক রচিত হয়েছিলো যথাক্রমে 
১৮৫৪ ও ১৮৬৬ খুষ্টাব্দে। মধুস্দনের কলপ্রস্থ নাট্যজীবন স্থায়ী হয়েছিলো ১৮৫৮ 
থেকে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ প্যস্ত। দীনবন্ধু গ্ররতিভার দিকচিহ্ৃনিদেশক নাটকদ্ধয় “নীলদপণ" 
ও “সধবার একাদশী” রচিত হয়েছিলে। যথাক্রমে ১৮৬০ ও ১৮৬৬ খুষ্টাবে। আমাদের 
প্রস্তাবিত প্রথম পর্বের অন্তর্গত নাট/কারদের মধ্যে এ তিনজনই প্রধান এবং মধুন্থদন 
তার অবিসংবাদী অধিনেতা। এই সময়ে বাঙালীর চিস্তাজগতে ইংরেজী তথা 
সিউরোগীয় নবজাগরণঞ্জাত যে মূল্যবোধ গড়ে উঠেছিলো তার মধ্যে একটি প্রচণ্ড 
মুগ্ধতাবোধ ছিলো! । তাই প্রাচ্য নাট্যাদর্শ অস্বীকার করে কেন বাঙলা নাটক প্রতীচ্য- 
ধর্মী হবে তার দীর্ঘ কৈফিয়ৎ প্রথম মৌলিক নাট্যকার যোগেন্ত্র চন্দ্র গুপ্ত তার 
“কীত্তিবিলাঁস” নাটকের ভূমিকায় দিয়েছেন । এই পর্বের নাটকগুলো বিশ্লেষণ করলে 
মোটামুটি নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো অনুধাবন করা যায় ঃ | 


[এক ] মানবতাধঘোধ 


[ছুই] নারীর সামাজিক বন্ধন মুক্তি 
[তিন] সামাজিক উৎকেন্ত্রিকতাকে ব্যঙ্গ করে প্রহন--ষ| মূলত গঠনমূলক 
[চার] সীমাবদ্ধ হলেও কিছু রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সচেতনতা 


রামনারায়ণ তর্করত্ব যখন “কুলীনকুলসর্বন্থ' বা 'নব নাটক' লিখেছিলেন, তখন 
তিনি স্পষ্টতই বিদ্যাসাগরের সমাজ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ রূপটি প্রকাশ করতে 
সচেষ্ট হয়েছিলেন। অর্থাৎ সমসাময়িক সমাজ আন্দোলনের গঠনমূলক ও 
অন্ত্যর্ক আবেদনে তিনি সাড়া দিয়েছিলেন । নারী সম্পকিত ধারণায় শিক্ষিত 
বাঙালীর যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিলো, তা প্রায় পুরোটাই চিন্তা 
জগতে, সমকালীন বস্ত জগতে নয়। তাই নারীর আত্মবিকাশের ক্ষেত্র দেখাতে 
গিয়ে মধুস্দনকে কখনো আশ্রয় নিতে হয়েছে হিন্দু মহাঁকাব্য বা পুরাণ, গ্রীক 
উপকথা এবং দূর অতীতের এঁতিহাসিক কাহিনী । কিন্তু তবু মধুস্থদন পুবাণ 
অবলম্ধনৈ ভক্তিবসাশ্রিত পৌরাণিক নাটক লিখতে বসেননি এবং ইতিহাসের 
আশ্রয়ে দেশপ্রেম প্রচারেও ব্যস্ত হননি । কেননা তার যুগ "পরিবেশ তাকে 
তেমনভাবে পরিচালিত করে নি। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত তার 
'শমিঈা? নাটকে তাই রয়েছে নারীর স্বাধীন চিন্তবুত্তিব অকুগ্ঠ স্বীকৃতি । কিষস্ুমারী' 
নাটকে জটিল রাজনীতির ঘ্র্ণাবর্তে পতিত চিরস্তন মানব মনের দ্বন্দ ও বাথাদীর্ণ 
হাহাকারই ধ্বনিত হয়েছে। দীনবন্থুর 'নীলদপণ' তাই সাধারণ মানুষের পদ 
সঞ্চারে অগ্রিগত। এ পবে যে তিনটি শ্রেষ্ঠ প্রহসন রচিত হয়েছে সেগুলো 
বিশ্লেষণ করে আরে! সহজে আমাদের প্রতিপাদ্যে পৌছুতে পারি, কেনন! প্রহসনের 
মধ্যেই সমসাময়িক সমাজ মানস সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে 
রে”, “একেই কি বলে সভ্যতা" ও দিধবার একাদশী'__এ তিনটি প্রহসনে প্রকাশত 
হয়েছে একদিকে প্রাচীন পন্থীদের রক্ষণশীলতার ভগ্তামী এবং অন্র্দিকে তথাকথিত 
প্রগতি পন্থীদের প্রতি তীব্র বিদ্রপ। এই বিদ্রপ নাট্যকারদ্বয় করেছিলেন গঠন- 
মূলক দৃষ্টিভঙ্গীদ্বার| পরিচালিত হয়ে। অথ্থাৎ আমাদের সমাজের যথার্থ উন্নতির 
জন্য যেগুলে। বাধা বলে তার! বিশ্বাস করেছিলেন, তাকে কশাঘাতে বিধ্বস্ত কর! 
তাদের উদ্দেশ্য ছিলো! ৷ 


পচ 


কিন্ক পুবেই বলা হয়েছে এ পর্বের ধীরে ধাঁরে রূপান্তর হচ্ছিলো । একদিকে যেমন 
নাট্য জগতের কিছু ঘটনা প্রবাহ সৌখিন নাট্যশালার পালা শেষ করে পেশাদার 
মঞ্চ যুগের স্ত্রপাত করেছিলো, অন্যদিকে বাউলার সামাজিক জীবনে চিন্তাধারার 
পরিবর্তনের ফলে নাট্য রচনার ক্ষত্রেও পাল! বদলের সম্ভাবন। দেখা দিয়েছিলো । 


১০ 


১৮৬৭ খুষ্টাব্ে বিখ্যাত “হিন্দুমেলার' পত্তন হয়। ন্যাশনাল" নব গোপাল মিজ্র কতক 
এই মেলাটির প্রবতনের মূল উদ্দেস্ঠ ছিলো ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কের বাধন ছেঁড়া 
গৃহাভিমুখী বাঙালীকে মানসিক আশ্রয় দান। এর আগের যুগে যেমন ছিলো 
যা কিছু ইংরেজের সব ভালো”-_ এ জাতীয় চেতনা । এরং জন্তবত তার ফলেই 
বাঙালীর লোকনাট্যের মধ্যে ষে প্রাণশক্তি নিহিত ছিল তার প্রতি শিক্ষিত 
বাঙালীর অবহেলা! পরিলক্ষিত হয়েছিলো । যে কোনো দেশেই নাট্যরচনার 
সুচনা পর্বে লোকনাট্য একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে । রেনেন'স 
যুগের উষাকালে ইউরোপে যে নাট্য রচনার প্রয়াস লক্ষ্য কর! যায়--যার চরম বিকাশ 
এলিজাবেথীয় ইংল্যাণ্ডে এবং সমকালীন স্পেনে-_সেখানে স্থ স্ব দেশের লোকনাট্যই 
অভিজাত নাট্য রচনার ভিত্তি 'বলে পরিগণিত হয়েছে। স্থানিক ও সাময়িক 
হওয়া সত্বেও লোকনাট্যের মধ্যে যে প্রাণশক্তি নিহিত থাকে, তার সঙ্গে সমাজের 
উচ্চকোটির মানস সন্মিলনে যথার্থ জাতীয় নাটক গড়ে ওঠে এবং সেই 
নাউক দেশে কালে .সীমাবদ্ধ হলেও ত সার্বজনীন । কিন্তু কোলকাতা নিবাসী 
বাঙালীর সাহিত্য তাঁদেরই স্থ্টি-ধাদের সঙ্গে বাউলার গ্রাম সমাজের. 
ঘটেছিল বিরাট বিচ্ছেদ। তাই অবহেলিত অবজ্ঞাত গ্রাম্য সমাঁজ কোন. ধরণের 
শিল্পকর্মের মাধ্যমে তাদের নাট্যরস পিপাস' মিটিয়ে চলছিলো, তার প্রতি শিক্ষিত 
বাঙালীরা ছিলেন নিদারুণ ভাবে অজ্ঞ। হিন্দু মেলার প্রবতণন অত্যন্ত সীমাবদ্ধ- 
ভাবে হলেও নাট্যকারদের দৃষ্টি ও মনকে তৎকালে প্রচলিত লোকনাট্য ও যাত্রার 
দিকে নিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলো। ফলে তাঁদের মধ্যে একটি নতুন মূল্যবোধ গড়ে 
উঠতে সাহায্য করেছিল যার প্রকৃতি পূর্ববর্তী পর্ব থেকে পৃথক । কাজেই “হিন্ুমেলার' 
প্রবতনের কারণ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা এ প্রসঙ্গে অবান্তর হবে না । 


আগেই বলা হয়েছে, পূর্ব যুগটি ছিলো ইংরেজেদের প্রতি মুগ্ধতার যুগ। 
ইংরেজ আমাদের জঙ্গে যেমন ধ্যবহারই করে থাক না কেন, আমরা ছিলাম 
কৃতজ্ঞ বিনীত, ইংরেজ উদদারতায় বিষৃপ্ধ। সে বিমুগ্ধতার ফলে প্রতীচে।র সঙ্গে 
যে মানস সম্মিলন ঘটেছিলো তা আমাদের জাতীয় জীবনে এবং পরিণামে 
সাহিত্য জগতে নতুন যুগের পত্বন করেছিলো, তা! নিঃসন্দেহ। কিন্তু এই মৃল্য- 
বোধ ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়ে পড়ছিলো। তার কারণ পূর্বেই ব্যক্ত হয়েছে। 
ইংরেজের সঙ্গে মানসিক সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার স্ত্রপাতে আমাদের প্রয়োজন হলো 
শিজন্ব জগত এবং যেহেতু বাঙালীর মনোভঙ্গী অনেকটাই ছিলো অভিমান 
মূলক, তাই আমাদের প্রমাণ ও প্রচারের প্রয়োজন হলে! যে বাঙাঁলীরাও একেবারে 
অপদার্থ নয়, আমাদের সমাজের মধ্যেও প্রচুর অস্তিবাচক বিষয় আছে। “হিন্দু 
মেলা” হলো! এই অস্তিবাচক বিষয়গুলে! প্রদর্শনের মঞ্চ। এখানে লক্ষণীয়, এই 
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মেলাব নাম “হিন্দুমেলা”_ বাঙালী মেলা", “ভাবত মেলা” বা জাতীয় মেলা? নয়। 
অথাৎ এই সঙ্গে সুর হলে। [100 [২০৮1%81150 এবং সুপ্্রপাত হলো বাউলা তথা 
ভারতবর্ষের ভাবী বিপদের । ন্যাশনাল নবগোপালেব ন্যাশনালিজমের ধাবণ! 
তাবতীয মুসলমানদেব বাদ দিয়ে ব্যক্ত হলো । হিন্দুমেলা*র জঙ্গে যুক্ত সমকালীন 
ুদ্ধিজাবী বাউালীব যে এই গুকত্বপূর্ণ বিষষটি নজবে পড়ে নি,। সেটা সত্যই 
ঢভাগজনণক এবং এই হহিন্দুমলা'র ন্যাশনালিজম. যে অনেকটাই ছিলো 
ই*স্বজের অন্ধ 'অন্তকবণ তা ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুবেব তীব্র ব্যঙ্গোক্তিতে” প্রকাশিত। 
যাই হোক বাঙালী নাট্যজগত অর্থাৎ নাটক বচনা ও বঙ্গমঞ্চ অতঃপব হিন্দু মেল! ছাব 
কি গঙাবভ'স্ব প্রভাবিত হযেছিল তা আমবা অ'লোচনা কবে দেখবে।। 


ছ্য 


হিন্দমেলাব উদ্দ্বাধন হয ১৮৬৭ খুষ্টাব্েব এপ্রিল মাসে । হিন্দুমেলার সম্পাদক 
গণেক্রুণাথ 5 বুব ও সহ সম্পাদক নবগোপাল মিত্র এ মেলাব উদেশ্ট সম্পর্কে লিখেছিলেন 
১৭৮৮ শতাকব চেত্র সংক্রাস্তিতে যে একটি জাতীয মেল! হইয়াছিল, স্বজাতীয়দিগেব 
মাধ) জঙ্দাব স্থাপন কব" ও ব্বদেশয় ব্যক্তিগণ দ্বাবা স্বণদদশেব উন্নতি সাধন করাই তাহাদেব 
দশা”? এই ক্ছন্দ্মপাৰ উৎস হলো বাজনাবায়ণ বন্থু প্রবর্জিত “জাতীয গৌবব 
সম্পাদণী বা গৌবক্চ্ছো সঞ্চ বণী সভ।”। এই সঙ্ভাব কাধক্রম আবে! ব্যাপক কবাৰ 
উদ্দস্তী নি'য বাজনাবায়ণ ১৮৬৬ খুষ্টান্ৰ ই*বেজীতে একটি অন্ুষ্টানপত্র বচন কবেন। এই 
অনুষ্ঠান পটিব স বমম ১৭৮৮ শ.কব আশ্বিনসণ্থ॥ তৰ বাধিনী পগ্রিকায প্রকাশিত হযে- 
ছিস্লা | এই পাত্র “হিন্দু ব্যায়াম, হিন্দুসঙ্গ"'ত,হিন্দু চিকিৎসা বিদ্যা এবং সংস্কৃত ও বাউপা 
ভাষাব 'অনুশ'লন, যত পাঁবা যায বাউলা শব্দ ব।বহাব কবিষা আমাদিগেব কাথাপকথনেব 
াশব বিশুদ্ধতা সম্পাদন । বাউলাভাষায পবম্পব পঞলেখা এবং বাঙাঁলীব সভাতে 
বাউলা ধনুত। কৰা, স্থুবাপাশান্দ বিদেশয় অনিষ্টকব প্রথা যাহাতে গ্রচালত না হয 
তাভাব টপ য অবলঙ্গন কবা, হিন্দুশান্ত্র অবলঙ্চন ববিষ। সমাজ সংস্কাব কার্য »ম্পাদন 
কৰা, স্বদেশীয় স্ুপ্রথ! সকল বক্ষ! কব, নমঙ্গাব প্রণামাদি দেশীয় শিষ্টাচাব পালন কবা। 
'বশীয বাতিতে পকিচ্ছদ্দ পবিধান ও আহাঁব কায সম্পাদন পবিত্যাগ কব, দেশীয 
ভাঘ য নাটকার্দি অভি্য কবা ইত্যাদি বিবিধ বিষষ আলোচিত হয।”১* 'বাজ 
নাবাধণ বস্থ লিখেছেন--“শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহোদয আমাব প্রণীত 'জাতীয় 
গৌববেচ্ছ! সঞ্চাবিণী সভা ব অনুষ্ঠানপত্র পাঠ ববাতে হিন্দুমেলাব ভাব তাহাব মনে প্রথম 
উদ্দিত হ্য। ইহা! তিনি আমাব নিকট স্পষ্ট স্বীকার কবিয়াছেন। এই হিন্দুমেল। 
সংস্থাপন কবিবাব পব উহাব অক্ষ তা কবিবাব জন্ত মিত্র মাশয় জাতীয় সভা! সংস্থাপন 
কবেন 1৮৯১ হিন্দুমেলাব উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম বছবেব অধিবেশনে যেসকল প্রস্তাব 
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গৃহীত হয়, তাদের মধ্যে হিন্দু “সমাজের বাৎসরিক উন্নতি, স্বজাতীয় বিদ্যা ুণীলন, দেশীয় 
লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য প্রদর্শন, স্বদেশীয় সঙ্গীত নিপুণ ব্যক্তিগণকে উতসাহদান 
ইত্যাদি প্রধান ছিলে। । দ্বিতীয় বখসরের অধিবেশনে সম্পাদক গণেন্্রনাথ ঠাকুর মেলার 
উদ্দেশ্ত আরে৷ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন “আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য ননে, 
ইহা স্বদেশের জন্য. ইহা ভারতভূমির জন্য । 


“ইহার আরো একটি * মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনিভর। এই 
আত্মনির্ভর ইংরেজ জাতির প্রধান গুণ । আমর! সেই গুণের অন্থকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 
আপনার চেষ্টায় মহৎকমে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনিভর কহে 1... 
কেন আমরা কি মনুষ্য নহি ?..*অতএব যাহাতে এই আত্মনির্ভর ভারতবর্ষে স্থাপিত হয় 
ভারতবর্ষ বদ্ধমূল হয় তাহা এই মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ।”১২ আবার এই 
আত্মনিভরতা৷ সম্পর্কে যাতে শাসক ইংরেজের কোনো ভূল ধারণা না হয়, সেজন্ প্রথম 
আঅধবেশনের প্রধান বক্তা 99$0160 0106 29961015002 10 95 70019]% 
8 90018] 21701061009] ৪. 1611510905 0: 001101081] 010১৩ এই উক্তিতে স্পষ্ট 
করে দিয়েছেন । এই মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তৃতীয় বছরের অধিবেশনের অন্যতম উদ্যোক্তা 
মনোমোহন বন্থুর বক্তৃতায় আরো বিশদ ভাবে আলোচিত হয়। তিনি বলেন_ 
“সামাজিক উন্নতি বলাতে জমাজের নিয়মাদি পরিবর্তন অথবা নৃতন প্রথ। প্রচলনদ্বার! 
সমাজের উন্নতি সাধন করা এ মেলার উদ্দেশ্য নহে; সাধ্যায়ন্থও নহে । সমাজবদ্ধন দু 
করা এবং সামাজিকতা নষ্টোদ্ধার করাই সার অভিপ্রায়।'১৪ এ উক্তিটির মাধ্যমে 
তৎকালীন শিক্ষিত বাঙালীর মানসিকতা৷ অত্যন্ত ম্পষ্টরূপ লাভ করেছে। যাইহোক, 
এই হিন্দুমেল! কিভাবে বাউলা নাট্যজগতকে প্রভাবিত করেছে, সে বিষয়ে আলোচনা 
কর! যেতে পারে । “হিন্দুমেলার ইতিবুন্ত”? গ্রন্থখাঁনি পাঠ করলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে 
যদিও জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়ী ও অন্যান্ত প্রভাবশালী ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় এই 
মেলার অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছিলো, কিন্তু এ মেলার কমীপুরুধ ছিলেন প্রধানত দুজন-_ 
নবগোপাল মিত্র ও মনোমোহন বস্থ ৷ বাগবাজারের যে মধ্যবিত্ত তরুণদল নাটভিনয়ের 
প্রচণ্ড ক্ষমতায় কোলকাতার বুকে বিরাট আলোড়ন স্থষ্ট করেছিলেন নবগোপা'ল মিস্্ 
ছিলেন তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । এই তরুণ সম্প্রদায়ের নাট্যাভিনয় ক্ষমতা যতটা 
ছিলো, তেমন ছিলে! ন! অর্থসামর্থ। তাই তখনকার সৌখিন নাট্য প্রযোজনার বিপুল 
ব্যয়ভার বহন কর! তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলে! না। একমাত্র পেশাদার রঙ্গমঞ্জের প্রবর্তন 
মাধ্যমেই এ সমস্তার সমাধান হতে পারে-_এরূপ ধারণার ধার! উত্বাহদাতা ছিলেন 
নবগোপাল মিত্র তাদের অন্যতম। ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন _“এই উদ্ভমে 
“অমৃতবাজার পত্রিকা” সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ, মধ্যস্থ সম্পাদক মনোমোহন বস্থু, 
ন্যাশনাল পেপার" সম্পাদক নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি উৎসাহ দিতে লাগিলেন 1১৫ 
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অর্ধেদুশেখর মুস্তাফীর ম্মতিকথাশ্র পাওয়া যায়--“কথা 'উঠলে। থিয়েটারের কি নাম 
দেওয়া হবে ?"*****নবগোপাল বাবু আমাদের থিয়েটারের নাম 70 0৪1096 
90008110866 রাখবার প্রস্তাব করেন। শেষে মতিবাবুর প্রস্তাবমত ০91০0%% 
টুক বাদ দিয়ে কেবল 1176 72602811762 রাখ! হয়।”১৬ কাজেই এই 
801০081 00690-এর প্রবর্তনায় হিন্দুমেলায় উদ্যোক্তাদের পৃষ্ঠপোষকতার কথা 
স্পষ্টই প্রকাশিত এবং ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনার মধ্যদিয়ে নাট্যরচনার যে নতুন পর্ব 
সুরু হলো ত! গভীর তাৎপধপূর্ণ। 


সাত 


কিন্তু বাউলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে আরো একটি অর্থপৃণ ঘটনা ঘটে গিয়েছিলে! ৷ 
১৮৬৭ খ্ষ্টাব্দে অধ্ধাৎ হিন্দুমেল! প্রবর্তনার বছরেই রচিত হয়েছিলে। মনোমোহন বস্থর 
প্রথম নাউক 'বামাভিষেক নাটক" । আগেই উদ্ধৃত হয়েছে, "জাতীয় গৌববেচ্ছ! 
সঞ্চারণী সভার প্রস্তাবিত কারাবলীর মধ্যে ছিলো “দেশীয় ভাষায় নাটকাদি অভিনয় 
করা ।, অথাৎ অতিরিক্ত প্রতীচ্যমুখীনতা নাট।কলায় বর্জন করাই ছিলে! এব মূল 
উদ্দেশ্য । মনোমোভন বস্থুর প্রথম নাটারচনায় এই উদ্দেশ্য প্রতিফলনের প্রচেষ্টা অলক্ষ্য 
নয়। এই প্রথম বাউলা সাহিত্যে মহাকাব্য ও পুরাঁণ অবলম্বনে পৌরাণিক নাট্যরচনার 
সত্রপাত হলো । পৌরাণিক নাটকের নূল অবলদ্দন ভক্তিরস। এর আগে মহাকাব্য 
বা পুরাণ অবলম্বনে যে সকল নাটক রচিত হয়েছিলো, ত৷ তক্তি রসাশ্রিত ছিলো না, 
তাতে ছিলে। মানব মুখীনতা। প্রমাণ, মধুস্দনের শমিষ্ঠা নাটক। কিন্তু হিন্ুমেলার 
উদ্দেশ্য 'জাতীয়ভাবের উদ্দীপন'এবং আমাদের জাতীয় ভাব ধর্মাশ্রিত ভক্তিরস প্রবাহিনী, 
_-এই পৌরাণিক ধারার বিখ্যাত নাটকগুলো। রচনা করেই গিরিশচন্দ্র ঘোধ জাতীয় 
নাট্যকার অভিধায় অভিহিত হয়েছিলেন এবং শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ পরমহংসদেবের স্েহ কৃপ৷ 
লাভ করেছিলেন । কাজেই আমাদের নাটকে জাতীয় ভাবপ্রবাহ আনয়নে মনোমোহন 
বন্থকে ভগীরথ বল! চলে। শুধু যে নাট্যরস পরিবেষণে পরিবর্তন এলে! তা নয়, 
নাট্য র5নারীতিও পরিবতিত হলো। এতদিন প্রধানত প্রতীচ্য নাট্যরচনারীতি 
বাঙালী নাট্যকারদের অনুসরণের পাল! ছিলো। কিন্তু এবার প্রয়োজন হলে! দেশীয় 
নাট্যকলা! উদ্ভাবনের, সেইরূপ দেশীয় নাট্যকল! প্রচলিত গীতিবহুল যাত্রার 
' "মাশ্রয়েই সষ্ট হওয়া সম্ভব__-এমন ধারণ! রূপ নিতে লাগলো । মনোযোহন বসু দ্বার্থহীন 
ভাষায় ঘোষণা করলেন-_-“আমাদের আধু'নক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের 
এরূপ সংস্কার আছে যে, নাট্যা্ভনয়ে গানের বড় আবশ্যক হয় নাঁ। ইউরোগীয় 
রঙ্গভূমিতে নাটকাভিনয়কালে গানের অভাব দেখিয়াই তাহারা এই সংস্কারের বশ তাপন্ন 
হইয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর খ্বদেশীয় সমাজ 
মে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোণীয় রুচি ও স্বদেণীয় কচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাহার! 


১৪ 


ভাবিয়া দেখেন ন|। যে স্থানে সকল সময়ে সকল স্থানে সকল কার্ধেই গান নহিলে 
চলে না--""*যেদে*শ কালোয়াতি গান সকলে বুঝিতে পারে না৷ বলিয়া অপর সাধারণের 
তৃপ্তির নিমিত্ত যাত্রা, কবি, পাঁচালী, মরিচা, তর্জা, ভঙ্জন, কীর্তন, টপ, আখড়াই, 
হাফ আখড়াই, পদাবলী .."বাউলের গান প্রতৃতি বহু প্রকার গীতিকাব্যের প্রচলন...সে 
দেশের ছাড়ে হাড়ে যে সঙ্গীতের রস প্রবুষ্ট হইয়া আছে, তাহাঁও কি আবার অন্য উপায়ে 
বুঝাইয়া দিতে হইবে? যাজ্রাওয়ালার! স্বভাবের ঘাড় ভাঙ্গিয়া৷ অপ্রার্ৃত সং, রং ঢং 
ইত্যাদি তামাসা৷ দেখাইবার পরেও সহস্র সহল্ম লোকের যে এতদূর চিত্তরঞ্জন করিতে 
সমর্থ হয়, সে কি শুদ্ধ দেশস্থ লোকের অনভিজ্ঞত। ও গুণ গ্রহণের অনভিজ্ঞতা৷ প্রযুক্ত ? 
কদাচ নহে ।”১৭ অর্ধাৎ প্রতীচ্য নাট)রচনারীতিকে অস্বীকার করে বাঙল! নাটকে 
দেশীয় ভাব প্রবর্তনের জন্য উদান্ত আহ্বান জানালেন মনোমোহন বস্থ এবং খুবই 
তাৎপর্যপূর্ণ যে এই বক্তৃতা তিনি দিয়েছিলেন ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম বাৎসরিক 
সভায়। এই ন্যাশনাল থিয়েটারকে আশ্রয় করেই বাঙলার জাতীয় নাট্যকার গিরিশচন্্র 
ঘোষের নাট্য প্রতিভা স্ফুরিত হয়েছিলো! । উপরোক্ত উদ্ধতাংশ অন্ধাবন করলে কয়েকটি 
বিষয় স্পষ্ট হয়। বাঙালীর নাট্যরচন! ইংরেজ আদর্শে হওয়া উচিত নয়, কেনন! 
স্বদেশীয় রুচি ভিন্ন। আমাদের নাটক লোকনাট্য বা যাত্রার আদর্শে রচিত হওয়! 
বিধেয় ও তার জন্ত প্রয়োজন নাটকে গীতিবাহুল্য | যাত্রার প্রাধান্য ও কবি 
পাঁচালী প্রভৃতি লোক প্রচলিত সঙ্গীত নাঁটকে গ্রহণের ফলে তাঁর আবেদন সমাজের 
শৃষ্টমেয় শিক্ষিত শ্রেণীর কাছে সীমাবদ্ধ না থেকে সাধারণ মানুষের বৃহত্বর' অংশের কাছে 
পৌছোতে সক্ষম হবে। এপ্রসঙ্গে মনোৌমোহন বস্থ আরে! বলেছেন--যাত্রাওয়ালার! 
স্থসিদ্ধ হয়, তাহার কারণ কেবল তাহাদের গান ভিন্ন আর।কিছুই না। যাত্রার 
দোষের মধ্যে স্থান কাল ও চরিত্র স্বন্ধে ক্বভাবের প্রতি দৃষ্টি না রাখা; ওপক্ষে 
আবার বর্তমান নাট্যাভিনয়ের মধ্যেও গানের অসঙ্গতি বা অপকর্ষতাই একটি 
মহদ্দোষ। আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় এই ধোধহয় যে অভিনেত্রীগণ অধুনা যেরূপ 
অভিনয়ের নিমিত্ত ষত্ব পান, তৎসঙ্গে গানের পারিপাট্য সাধনার্থ যদি তদ্রপ নোযোগী 
হুইতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই তাহাদের অভিনয় দর্শন সময়ে আোতা ও দর্শ কমগ্লী 
একেবারে মোহে অভিভূত হইয়া গলিয়৷ যাইবেন। আমরা এমন বলিতেছি না। যে 
যাত্রাওয়ালার! ষেমন কথায় কথায়, অর্থাৎ ক্ষুত্র কষুত্র বক্তৃতার পর কেবলই গানের আধিক্য 
করিয়া থাকে, নাটকেও তদ্রপ হউক। আমার অভিপ্রায় এই যে, শ্বভাবোক্তির পর 
যেখানে যেখানে গান খাটিতে পারে, তাহা উক্ত শ্বাভাবিক নিয়মে সংখ্যায় যতই কেন 
হউক না, ফলত যেকয়টি গান হইবে, সে কয়টি যেন উত্তমরূপে গাওয়। হয় ।***আমরা 
চাই দেশে পূর্বে যাহা ছিলো, তাহার ধ্বংস না করিয়৷ তাহাকে সংশোধিত করিয়া লও। 
আমরা! চাই, সেই যাত্রার গানসংখ্যা কমাইয়া ও গাইবার প্রণালীকে শোধিত করিয়! 


১৫ 


নাটকের কথোপকথনাদি বিবৃত হউক ।”১৮ এপ্রসঙ্গে ম্মর্তব্য যে কবিওয়াল৷ ও 
তর্জা গায়কদের সঙ্গে মনোমোহন বস্থ ও গিরিশচন্ত্রের নাট্যজীবনের প্রারস্তে ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগ ছিলো । গিরিশচন্দ্র যাত্রার দলে অভিনয়ও করতেন । যাই হোক দেশীয় 
যাত্রার প্রভাবে মনোমোহন বহ্থর রচনা 'গীতাভিনয়” নামে অর্থবহ হয়ে উঠলো । অথাৎ 
বাঙলা নাট্যরচনারীতির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিলো । অবশ্য 
মনোমোহনে যা ছিলো স্চনা তা সার্থক হয়েছিলে! গিরিশচন্দ্রের লেখনীর মাধ্যমে । 
মনোমোহন আরেকটি নতুনত্বের প্রবর্তন করলেন-_-যেটির সম্পকে সম্ভবত তিনি ততটা 
অবহিত ছিলেন ন! কিন্ত তার প্রভাব হয়েহিলো! সুদূর প্রসারী--সেটি হলো, মহাকাব্য ও 
পুরাণ অবলম্বনে রচিত নাটকে তক্তিরসের প্রাবল্য । এই শ্রেণীর নাটকই আমাদের 
সাহিত্যে পৌরাণিক নাটক অভিধা লাভ করেছে। অর্থাৎ আমাদের দেশের সাধারণ 
লোকের জীবনযাত্রার মূলে যে ভক্তিরস ক্রমাগত উৎসারিত হচ্ছে, এই শ্রেণীর নাটকে 
ঈশ্বরের কাছে সেই অকুগ্ আত্মসমপণের কাহিনী নানাভাবে রূপ পেয়েছে । এই ভক্তিরস 
আমাদের প্রচলিত ধর্মবোধের আশ্রয়ে যাতে পরিপুষ্ট ও প্রকাশিত হতে পাবে, সেবিষয়ে 
নাট্যকারদের প্রচেষ্টার অন্ত ছিলো না। তাছাড়া বাউল! নাটক আর এইসময় থেকে 
সৌখিন রঙ্গমঞ্জে কিছু ধনীব্যক্তির পৃঃপোষ কতায় সঙ্গীর্ণতায় সীমাবদ্ধ রইলো! না, এধন ত৷ 
সাধারণ রঙ্গাপয়ের পাদপ্র্দীপে দেশের আপামর জনসাধারণের বিম্মিত দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে 
উঠলো । ১৮৭২ খুষ্টান্দে প্রথম পেশ'দর রঙ্গমঞ্চ ন্যাশনাল থিয়েটার উদ্বোধনের মাধ)মে 
এই যুগবর্তনের পদসঞ্চার। এই সময় থেকেই বাউলানাটকের আস্তরসন্তায় ঘটলো 
উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন । তাই য। কিছু “দুশ্রবৃতিসাথক' ও ধর্মনীতিঘাতক'--তাই-ই 
মনোমোহন বহ্থর ভাষায় কঠোরভাবে ধিক্রুৃত হয়েছে । গিরিশচন্দ্র ঘোষণা করেছিলেন 
“জাতীয় বৃত্তি পরিচালনা ব্যতীত কবিতা বা নাটক জাতির হিতকর হয় না। 
ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম ধর্ম। দেশহিতৈষিত। প্রভৃতি যত প্রকার কথ! আছে, তাহাতে 
কেহ ভারতের মর্ম স্পর্ণ করিতে পারিবেন না। ভারত ধামিক।.*হিন্দুস্থানের মর্মে মর্মে 
ধর্ম, মর্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে ।%১৯ মনোমোহন 
বস্ুর প্রচেষ্টা ও গিরিশসন্দ্রের প্রতিভাব স্পর্শে লোকরুচিপ্রিয় এই ধর্মবোধ নাটকে 
রূপান্তরিত হয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে পরিবেধষিত হতে লাগলো । 
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১৮৭২ থেকে ১৯১২ খুষ্টাব্ৰ পর্যন্ত বাল! নাটকের প্রতিষ্টা কাল। পূর্ববতী' 
পর্বের সঙ্গে এই পর্বের মূল পার্থক্য হলো এই যে পূর্ববর্তী পর্বে নাট্যরচনা ছিল 
সৌধিন মঞ্চ আশ্রিত। এই পর্বে সৌখিন নাট্যশাল1 বিলুপ্ত না৷ হলেও পেশাদার 
মঞ্চের তুলনায় নিশ্রত হয়ে পড়লো । এই পেশাদার মঞ্চ অবলম্বনেই বঙ্গর্গ- 
জগতের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান নাটযকারগণ আবিভূর্ত হলেন। পূর্ববর্তী পর্বের 
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নাট/রচন৷ প্রয়াস ছিল মূলত শৈল্লিক দৃষ্টিভঙ্গী হ্বার1 পরিচালিত। বাঙলা সাহিত্যে 
ভাল নাটক নেই। অতএব ভালো নাটক লিখতে হবে প্রথম পর্বের শ্রেট 
নাট্যকার মধুস্দনের এই ছিল মনোঙ্াব। কখনো কখনো জামায়ক উদ্দেস্ত 
প্রণোদিত নাটক রচিত হয়েছে, কিন্তু তা প্রায় কোন সময়েই নাট্যকারদের 
শিল্পনৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে নি। তাছাড়া, সেই উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
নাটকগুলোর মূল বক্তব্য ছিলো গঠনমূলক, প্রাচীন পদ্থা-বিরোধী ও সংস্কারপন্থী । 
প্রচলিত ধর্মবোধ অপেক্ষা! জীবন্ধর্ম প্রকাশই প্রথম পর্বের নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
বিশ্লেষণ করলে এই পর্বের নাটকগুলোকে মোটামুটিভাবে নিয়লিখিত শ্রেণীতে ভাগ 
কর। চলে-_ 


কঃ রোম্যান্টিক নাটক--যার মুখ্য অবলম্বন ভীবননিষ্ঠ প্রেম, যথা-_ শঙিষ্টা 
পল্মাবতী । 

খঃ এঁতিহাসিক নাটক-_ইতিহাসের জটিল রাজনীতির ঘুর্ণাবর্তে পতিত 
অসহায় মানবমনের দন্দক্ষুন্ধ জীবনের প্রকাশ, যথা--কৃষ্ণকুমারী | তাছাড়া, সম- 
কালীন ইতিহাসের সংঘাতও 'নীলদপণ” নাটকে প্রকাশিত। 

গঃ সামাজিক নাটবৰ--অতীতের অঞ্ধ আনুগত্য অস্বীকার করে নবযুগের যে 
সংস্কারমুখী সমাজ আন্দোলন, এ শ্রেণীর নাটকগুলে! তারই রূপায়ণ। যেমন, কুলীন- 
কুলসর্বন্থ বা বিধবা! বিবাহ নাটক। 

ঘঃ প্রহসন__এ শ্রেণীর নাটকগুলো৷ পূর্ববর্তী শ্রেণীর নিকট আত্মীয়, শুধু 
মেজাজে পৃথক। অর্থাৎ সংস্কারমুখী সমাজ আন্দোলনে বিশ্বাসী নাট্যকারগণ 
এধানে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ ও বঙ্গ বিদ্ধুপের মাধ্যমে তার! সমাজের চেতন! 
সম্পাদনে আগ্রহী । যথা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে, সধবার একাদশী । 

কিন্তু ছিতীয় পর্বের নাট/কারদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকাংশে পৃথক । তারা! কেবলমাত্র 
শুদ্ধ শিল্পের জন্য নাট্যরচনায় ব্রতী হলেন না । তাছাড়া তাদের সামনে প্রেরণা হিসেবে 
উপস্থিত সাধা ণ দর্শক। সেই দর্শকদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য কিরূপ সে প্রসঙ্গ পরবর্তী 
অধ্যায়ে আলোচিত হবে কিন্ত এই নবজাগ্রত গণদেবতারে অস্বীকার করে নাট্য- 
রচন! তাদের সাহস ছিলো না, ইচ্ছেও ছিলো না। কেননা এই পর্বের নাট্যকরমী্দেৰ 
এবং নাট্যকারদেরও জীবিকার একচি বড় অংশ পূর্ণ হতো এদের অর্থে। এই 
বিপুল দর্শকশ্রেণীকে কেবলমাত্র শ্তুন্ধ শিল্পে আশ্বাসে ভোলালে চলতো! না। তাই 
তাদের পছন্দসই বিষয়বস্তু পরিবেষণে নাট্যকারেরা বাধ্য হলেন। সেজন্য তাদের 
রচনাভঙ্গীতে এলো! পরিবর্তন । 

শুধু তাই নয়। এ পর্বের বড় বৈশিষ্ট্য হল, প্রতীচ্য জীবন সাধনাকে উপেক্ষা করে 
প্রাচ্য জীবনাদর্শের গরিমী প্রচার । পুধেই বল! হয়েছে, নানা কারণে ইংরেজের 
প্রতি শিক্ষিত বাঙালীর আকর্ষণ ক্রমে বিলুপ্ত হুচ্ছিলে! । পাশ্চাত্য প্রীতি বিসর্জন 
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নাটা-২ 


দিয়ে ভারতীয় জীবনাদর্শের হ্বরূপ : যাতে জনসাধারণ উপলব্ধি করতে পারেন, 
নাট্যকারগণ সচেতন ভাবে সে বিষয়ে আগ্রহী হলেন। বর্তমানের মতে! বিরাট 
রাজনৈতিক জনসমাবেশ তখন আমাদের দেশে অজান! ছিলো এবং একসঙ্গে প্রচুর 
লোক সমাগম সম্ভবত নাট্যশাল! ব্যতীত অন্তত্র ছুলভ ছিলে! ; তাই রঙ্গমঞ্চ হয়ে 
উঠলে! প্রচারের প্র্যাটফর্ম। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের সংস্কার প্রয়াসী ধ্মান্দোলন 
যা অনেকাংশে প্রতীচ্যধ্মী-তার তীব্রতা হারালো! । ব্রাহ্মধর্মীবলম্বীরা 'ব্রেক্জ্ানী, 
বলে ধিক্কৃত হতে লাগলেন আরো! বেশি- নাটকে তাঁদের মলিন চিত্র অঙ্কিত হতে 
লাগলে! । এ যুগ, অবশ্ই সীমাবদ্ধ রথে, চ31700 [২651581150-য়ের যুগ । একদিকে 
বন্কিমচন্দ্রের যুক্তিনিষ্ট__যর্দিও তা পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের মতাশ্রয়ী-আলোচনা, অপর 
দিকে শ্রীরামকুষ্জ পরমহংস দেবের সহজ সরল ও অনেকাংশে লোকজীবনাশ্রয়ী 
ভক্তিবাদ বাঁডালীকে নবভাব প্রবাহের পথে পরিচালিত করলো । এবং এটি এতিহাসিক 
সতা যে বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা রামকঞ্চদেব বঙ্গরঙ্গমঞ্চকে অনেক বেশি প্রভাবিত 
করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রেরে উপন্যাসাবলী নাট্যকৃত হয়ে সাধারণ 
রঙ্ষমঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়েছে বটে, কিন্তু তা শুধু তার রচনার গল্পরসের 
আকর্ষণে | বঙ্কিম প্রদশিত জীবনাদর্শ, তত্বচিন্তা বা তাঁর উপন্টাসের ট্র্যাক 
প্যাটার্ণ দ্বারা নাট্যকারগণ বিশেষ প্রভাবিত হন নি। অথচ সেই ট্র্যাজিক প্যাটার্ 
যে কখনো কখনো শেকসপীয়রের অন্থরূপ সমুন্নত্তিলাভ করেছিলো, নাট্যকারের! 
পে সম্পর্কে ছিলেন অধিকাংশ সময়েই উদাসীন। বদ্ধিমচন্দ্রের হিন্দুধর্ম সম্পকিত 
মতবাদ প্রতীচ্যগন্ধী বলেই নাট্যকারদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছিলো কি না, তাও 
সন্দেহের বিষয়। কিন্তু রামকুষ্ণদেব প্রদশিত সহজ সরল ভক্তিরস জাতীয় জীবনের 
সর্বাংশকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়ে উঠলো! । ফলে, এক নতুন জীবনবোধ 
জনসাধারণকে উদ্বেলিত করলে! এবং নাট)কারগণ বিশেষতঃ গিরিশচন্দ্র রজমঞ্চের 
পাঁদপ্রণীপের আলোয় এই জীবনবোধকেই উদ্ভাসিত করে তুললেন। প্রথর বাস্তব 
বুদ্ধিসমন্থিত রামকুষ্দেবও নাটকের মাধমে এই ভক্তিরসাশ্রিত জীবনবোধের 
প্রচার সম্পর্কে অবহিত ছিলেন । গিরিশচন্দ্রের মঞ্চের সংশ্রব তা]াগের বাসনাকে 
বাধা দিয়ে তিন বলেছচিলেন--“ওতে লোকশিক্ষা হবে।” “লোকশিক্ষা শব্দটিকে 
অত্যন্ত সচেতনভাবেই তিনি ব্যবহার করেহিলেন। 


নয় 

অতএব দেখ গেল». এই পর্বের নাট্যকারদের জীবন সম্পকিত মূল্যবোধ টি 
প্রধান বিষয়-__দেশপ্রেম ও ভক্তিরস দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মুলত এই মুল্যবোধ ছার! 
চালিত হয়ে এ পর্বে যে সকল নাটক রচিত হলো, তাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে 
আমর! প্রধানত নিম্নলিখিত শ্রেণীগুলে। লক্ষ্য করি £ 
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এক, পৌরাণিক নাটক : এই শ্রেণীর নাটক রচনার শুত্রপাত যদিও পূবর্তী 
পর্বে, মনোযোহন বন্থর “রামাভিষেক নাটক" রচনার মাধ্যমে, কিন্ত তা৷ পূর্ণতা প্রাপ্ত 
হয়েছিলে। এই পর্বে প্রধানতঃ গিরিশচন্দ্রের লেখনী স্পর্শে । এই ধারার শ্রেষ্ট নাট্যকারও 
অবিসংবাদিত ভাবে গিরিশচন্ত্র। পুরাণ ও মহাকাব্য অবলম্বন করে নাটক রচনার 
উদ্দাহরণ সংস্কত সাহিত্যে প্রচুর পাওয়া যায়। “অভিজ্ঞান শহুস্তলম্, 'উত্তরচরিত' 
বা! 'বেণীসংহার অর্থাৎ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের উজ্জলতম রত্বরাজির একটি বড়ে। 
অংশ পুরাঁণ ও মহাকাব্যাজিত। কিন্তু সেখানে কালিদাস, তবভূতি বা! ভট্টনারায়্ণ 
পুরাণের আশ্রয়ে জীশ্বরের মাহাত্ম্য প্রচারে ব্যস্ত হন নি। সেখানে যদি কোনে 
ধর্ম প্রকাশিত হয়ে থাকে, তবে তা জীবনধর্ম--বিশেষত প্রেমধর্ম। পুরাণ আশ্রয় 
করে মধুস্থদন 'শমিষ্ঠা' রচনা করলেন, তারও মুখ্য অবলম্বন জীবননিষ্ঠ প্রেম। শুধু 
তার জঙ্গে যুক্ত হলো! নবজাগৃতি যুগের মানবতাবোধ, নারীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বের 
্বীকৃতি ও স্বাধীন চিত্তবৃত্তির অকু্ঠ উল্লাস । কাজেই তার নাটক পুরাণ আশ্রিত 
হলেও “পৌরাণিক' হতে সক্ষম হলে! না। কিন্তু আলোচ্য পর্বের পুরাণাশ্রিত 
নাটকগুলোতে যে প্রেম ব্যক্ত হলো! ত। ঈশ্বর প্রেম, নরনারীর মিলন বিরহ সেই 
প্রেমেরই বিচিন্্র প্রকাশ মান্র। রামায়ণ মহাভারতের প্রচলিত কাহিনীগুলে! মূলত 
তক্তিরসে জারিত হয়ে নাট্যরূপায়িত হলো। অর্থাৎ দেশীয় যাত্রার মূল স্থুর-_ 
মনোমোহন বস্থ যার বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ ছিলেন, অনেকাংশে আধুনিকীরুত হয়ে বাউল! 
নাটকের সঙ্গে একাত্মীভূত হলো! । শুধু যে পুরাণ ও মহাকাব্যের কাহিনী নিয়েই 
পৌরাণিক নাটক রচিত হলো! তাই নয়, ভারতবর্ষের ধর্মজগতের মহাপুরুষদের জীবন- 
কাহিনী অবলম্বন করেও গিরিশচন্দ্র এই শ্রেণীর নাটক রচনা করলেন। সে 
মহাঁপুরুষগণও, সমালোচকদের মতে, রামকৃ্দেবের আদর্শে রূপায়িত হলেন। এই 
উভয় ধরণের পৌরাণিক নাটকের জনপ্রিয়তার কাছে ভিন্ন স্বাদের কোনে! পৌরাণিক 
নাটক প্রতিযোগিত৷ করতে সক্ষম হয় নি। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন তাঁর “পাষাণী” নাটকে 
পৌরাণিক ভক্তিরসের পরিবর্তে খানিক যুক্তির অনুপ্রবেশ ঘটাতে সচেষ্ট হলেন, তা 
তদানীত্তন দর্শকবুদ্দ বিশেষ উৎফুল্প হয়ে গ্রহণ করেন গি। ক্ষীরোদ প্রসাদকেও 
'মরনারায়ণ নাটকের মধ্যে প্রবল যুক্তিবাদ ও আধুনিক জটিল মানসিকতার অবতরণ! 
করেও শেষ পর্বস্ত প্রচলিত ভক্তিবাদদের কাছে আত্মসমপণ করতে হয়েছে। 


দশ 


দুই, এ্তিহাসিক নাটক : মধুক্দনের “কুষ্ককুমারী' এ শ্রেণীর প্রথম নাটক 
এবং তা! পূর্বতন পর্বের অস্তর্গত। কফকুমারী* সম্পর্কে পূর্বেই সামান্ত বলা হয়েছে। 
কিন্ত আলোচ্য পৰে যেসকল এঁতিহাসিক নাটক রচিত হলে! তার প্রক্কৃতি 'কৃষ্ণ- 
কুমারী, থেকে পৃথক। জ্যোতিরিম্্রনাথ ঠাকুরের পপুরুবিক্রম রচনার মাধ্যমে এ 
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ধারার হৃদ্রপাত এবং তা সর্বাপেক্ষ! ফলপ্রনু হয়ে উঠেছে ছিজেক্রলালের এঁতিহাসিক 
নাউকগুলোতে ৷ মধুচ্থদন যেখানে ইতিহাস তথ! বীজনীতির জটিল আবে চিরস্তন 
মানবহদয়ের অন্তহীন আতি প্রকাশ করেছেন, জ্যোতিরিজ্্রনাথ সেখানে প্রবর্তন 
করঙ্গেন এঁতিহাসিক কাহিনীর মাধ্যমে দেশপ্রেম প্রচার । মধুন্দনের নাটকে 
দেশপ্রেম অলক্ষ্য ছিলে! না, কিন্ত তা কখনোই দ্বয়ং প্রধান হয়ে এঁতিহাসিক 
নাটকের বৈশিষ্ট্কে গ্রাস করে বসে নি। এ প্রসঙ্গে এতিহাসিক নাটকের বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে৷ বঙ্গ সাহিত্যে একদা এঁতিহাসিক নাঁটক 
ও সাম্প্রতিক কালে এঁতিহাসিক উপন্তাসের প্রাচুর্ভাবে 'অভিধাটি অত্যন্ত পরিচিত। 
কিন্ত ইতিহাসের যে কোনে! ঘটনা অবলম্বন করে লিখলেই এঁতিহাসিক নাটক 
কিংব। উপন্যাস হয় না। প্রত্যেক যুগের মধ্যেই নিহিত থাকে তার নিজস্ব সংকট । 
কেবলমাত্র অতীতকালের সংকটগুলে। নানা তথ্য ও তবত্বের উন্মোচনে যতটা 
বুদ্ধিগ্রাহা মনে হয় সমসাময়িক সংকট ততটা স্পষ্ট ও. প্রত্/ক্ষ নাও হতে 
পারে। অবশ্ত অত্যন্ত ধীশক্তিসম্পন্ন ও দ্বান্দিক দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী কোনে! মনীষীর 
মানসচক্ষে হয়তে। ত। প্রত্যক্ষবৎ হওয়া সম্ভব । প্রতিটি যুগের স্থিতির মধ্যে আছে 
প্রতিস্থিতির বীজ এবং উভয়ের ছন্ঘ ও আলোড়নে উদ্ভুত হয় নতুনতর সংস্থিতি। 
স্থিতি প্রতিশ্থিতির এই টানাপোড়েন সর্বদাই অলক্ষ্যে চলছে, বিপুল ঘটনাবত” 
তারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র। অমাবন্তার রাতে নদীর নিকষকালে। জলপ্রবাহের 
দুরস্তবেগ প্রত্যক্ষীভূত হয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ফেনপুঞ্জের সমারোহে, অনৃশ্ঠ নিরস্তর 
বেগবান কালপ্রবাহে ঘটনারাশি ফেনপুঞ্জ মান্র। স্থিতি প্রতিস্থিতির আলোড়নের 
পর্যায় পেরিয়ে খন আসে নতুনতর সংস্থিতি, সে সময়টিকেই ক্রান্তিকাল বলে 
গ্রহণ করা চলে। এঁতিহাসিক নাটক, বা! উপন্তাস, যিনি লিখবেন, তার পক্ষে 
বিধেয় হবে তার অবলম্থিত যুগের অস্তুশিহিত এই ছন্দের স্বরূপ অনুধাবন ও উদঘাটন 
করা। জাধারণত বৃহৎ ব্যক্তিত্বের আশ্রয়েই এই ঘন্বের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে থাকে । 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়--“পৃথিবীতে অল্প সংখ্যক লোকের অভ্যুদয় হয় ধাহাদের নখ দুঃখ 
জগতের বৃহ ব্যাপারের সহিত বদ্ধ। রাজের উত্থান পতন মহাকালের সুদূর কার্ধপরম্পরা, 
যে সমুদ্র গর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে সেই মহান কলসংগীতের স্থরে তাহাদের 
ব্যক্তিগত বিরাগ অন্গরাগ বাজিয়া উঠিতে থাকে ।”২* তিনি আরো বলেছেন-_ 
“এই যে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে কালের গতি ইহা! আমাদের প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ 
গোচর নহে। যর্দি বা তেমন কোনে! জাতীয় ইতিহাস-শষ্টা মহাপুরুষ আমাদে? 
সম্মুখে উপস্থিত থাকেন তথাপি কোনে খণ্ড ক্ষুত্র বতগান কালে তিনি এবং সেই 
বৃহৎ ইতিহাস একপঙ্গে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতে পারে ন11”২১ সেই বৃহৎ 
ব্যক্তিত্বের প্রতিভাশালী হলেও তারা যুগের প্রয়োজনে ইতিহাসের হ্স্ি। ইতিহাস 
ও ব্যক্তির এ সম্পর্ক সর্বদাই বতমান, ক্রান্তিকালে তা উজ্জ্রলতর হয় মাত্র। 


পট 
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এঁভিহাসিক নাটক বা উপন্তাস রচয়িতার পক্ষে এই কালসচেতনত! ও ্ান্থিক 
দৃষ্টিতঙী অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর মাধামেই ইতিহাসের আপাতঃ 
অসংলগ্ন ঘটনাপুঞ্জ অসীম তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং 'তীতের সঙ্গে বতর্মানের 
মিলন ঘটায়। অর্থাৎ ইতিহাস তখন আর প্রাচীন নীরস ঘটনাপুঞজ হয়ে থাঁকে 
না, তা নিত্যবতগ্ানে পরিণত হয়। ফলে, যে কোনো যুগের দর্শক বা পাঠক 
তার মধ্যে চিরস্তনত! উপভোগে সক্ষম হয় । কোনে লেখক যদি ্রতিহাসিক নাটক 
বা উপন্যাস রচনাকালে এই সহজসত্য বিস্বৃত হন রা উপেক্ষা করেন, তবে তার রচন! 
সাথক হলেও তাকে অন্ততঃ “এতিহাসিক' অভিধায় অভিহিত, করা চলে না। শরদিন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের এঁতিহাসিক ঘটন! অবলম্বনে রচিত উপন্যাস “তুমি সন্ধ্যার মেঘ' বা 
“কালের মন্দির, রচন। হিসেবে যতই স্থখপাঠ্য হোক না কেন, তা ইতিহাস-আশ্রিত 
রোমান্স মাত্র, এঁতিহাসিক উপন্যাস নয়। বরং ববীন্দ্রনাথের 'গোরা*য় কোনে! 
এতিহাসিক চরিত্র না থাকা সত্বেও তা অনেক বেশি এঁতিহাসিক উপন্যাসের 
লক্ষণাক্রাস্ত। এঁতিহাসিক নাটক প্রসঙ্গেও একই কথা বল! চলে । 

এই পর্বে ইতিহাস অবলম্বনে রচিত নাটকগুলোকে এই অর্থে, অনুরূপ কারণেই, 
এঁতিহাদিক নাটক রূপে অভিহিত কর! চলে না। ইতিহাসের ঘটনা অবলম্বনে 
নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ প্রচ্গারই এই নাটক রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো । 
এ প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর নাট্যরচনার যিনি স্বত্রপাত করেন তার একটি উক্তি উদ্ধৃত করা 
যেতে পারে । তিনি বলছেন-_ “হিন্দুমেলার পর হইতেই কেবলই আমার মনে হইত-_কি 
উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও ন্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। 
শেষে স্থির করিলাম, নাটকে এঁতিহাসিক বীরত্বগাথা ও ভারতের গোৌরব- 
কাহিনী কীর্তন হয়ত কতকট। উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইবে ।৮২২ এই উদ্দেস্তে অতীত 
ভারতের বিশেষতঃ চিতোরের রাজপুত বীপত্বকাহিনী অবলম্বনে প্রচুর নাটক রচিত 
ও অভিনীত হতে লাগলে।। নাট্যকারদের এরূপ প্রবণতা এত বধিত হয়েছিলো যে 
অমৃতপাল বস্থ তার “তিলতুপ্পণ' নাটকে এ নিয়ে বেশ খানিকটা ব্যঙ্গ করেছিলেন। 
যাই হোক, এশ্রেণীর রচনাকে 'এঁতিহাসিক নাটক না বলে “জাতীয় ভাবাত্মক 
রোম্যার্টিক' ২৩ নাটক “অভিধায়” অভিহিত কর! হয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। প্রসিদ্ধ 
সমালোচক ভাঃ আশুতোষ ভট্রচার্য এ প্রসঙ্গে যথার্থ মন্তব্য করেছেন--“প্রাচীন 
এঁতিহাসিক বিষয় বস্ত্র নাট্যকারের সমসাময়িক একটি বিশিষ্টভাবের বাহন করিবার 
ফলে নাটকের এঁতিহাসিকত্ব যেমন বিনষ্ট হইল, তেমনি ইহাদের মধ্যে একটি 
অথণ্ড রস নিবিড হইয়া উত্ভিতে পারিল ন1।*"তছুপরি ঘটনাসমূহ ইতিহাসের 
পথে অগ্রসর হইতে বাধ! পায়।.'এই শ্রেণীর নাটক এতিহাসিক হইতে পারে 
না; যাহা হয়, তাহার রোম্যার্টিক নাটক বলিয়া পরিচয় নেওয়া যাইতে পারে।”হট 
তখনকার শিক্ষিত বাঙালীর দেশপ্রেম অতিরিক্ত উচ্ছাসপ্রবণ ও আবেগভিত্তিক 
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ছিলো! । তাদের আদর্শ ছিলো উচ্চ কিন্ত সেই আরর্শকে বাস্তব ও ফলপ্রশ্থ করে 
তোলার মতো বিশেষ কোনে! কর্মন্থচী ছিলে! না। এবং সর্বাপেক্ষা বড়ো! কথা, 
সর্বাত্মক ত্বাধীনত! ঘোষণ! করার কল্পনা তাদের আদর্শের অস্ততূক্ত ছিলে! না । ফলে 
তখনকার নাটকে কেবলমাত্র উচ্চ আদর্শসম্পন্ন ভাঁবই প্রকাশিত হয়েছে এবং তা 
বাত্ববের সঙ্গে সম্পর্ক বিহীন হয়ে উচ্ছ্াসময় রোমান্স রূপ লাভ করেছে। জ্যোতিরিক্্ 
নাথে এই শ্রেণীর নাটকরচনার সুত্রপাত, কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় নাট্যকারদের 
প্রচেষ্টায় বিশেষত ছ্বিজেন্ত্রলালের রচনায় ত। আরো ব্যাপ্তিলাভ করেছিলে । 


এগার 


তিন: সমাজ সমন্তামূলক নাটককে বিষয়বস্ত ও প্রবণতা অনুযায়ী দুভাগে 
বিভক্ত কর! চলে। নাট্যকার যেখানে সমাজ জীবনের গভীর ও জটিল রূপ অঙ্কনে 
আগ্রহী, তাকে সামাজিক নাটক বল! চলে। আবার যখন সমাজের অস্তিছিত 
ত্রুটি ও অতিচার নাট্যকারের ব্যঙ্গ বিদ্রপকে উদ্বোধিত করে তুলেছে, নাটক 
তখন প্রহসনে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। জীবনদৃষ্টি ও প্রবণত! অন্থ্যায়ী রচন। 
এ উভয় কোটির কোনো একটিকে বরণ কবে নিতে পারে। পণপ্রথ। অবলম্বনে 
গিরিশচন্ত্রের 'বলিদান” নাটক সম্পর্কে অমৃতলাল বন্থ বলেছিলেন_“মশায়, এমন 
00%৮6191] নাটক লেখা আপনার দ্বারাই জন্ভব | 1421:196০ 70016] নিয়ে 
আমি একটা £৪10০ করেছি, আপনি ত। নিয়ে এত বড় একটা 70:88605 
করলেন।”২৫ অথাৎ পণপ্রথ। নামক সমাজ সমন্তাটি গিরিশচন্দ্রেব জীবননষ্টিকে 
একটি ট্র্যাজেডি লিখতে উদ্বোধিত কবেছিলো॥ কিন্তু অমৃতলালেব প্রবণতা তাঁকে 
ত। দিয়ে একটি প্রহসন লিখিয়ে নিয়েছিলে । যাই হোক পুবেই বলা হয়েছে, 
উনবিংশ শতাবীব নবজাগৃতির ফলে বাঙালীর কর্মপ্রচেষ্টা প্রকাশিত হয়েছিলো 
প্রধানত: সমাজ আন্দোলনের ক্ষেত্রে, তাই অমাজ জঅমস্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে 
নাট্যকাবগণ প্রথম থেকেই নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু প্রথম পরবে 
যেমন তাদের প্রচেষ্টা ছিলো প্রধানত; প্রগতিযূলক, দ্বিতীয় পবে' তা অনেকটা 
স্তিমিত হয়ে এসেছিলো । স্ত্রী জাতির প্রতি সমাজেব উৎপীড়ন পূর্বের মতোই 
হয়তে!। নাটকারদের বিচলিত করেছে, কিন্তু স্বী ম্বাধীনত! ও স্ত্রী শিক্ষা! অধিকাংশ 
সময়েই দ্বিতীয় পবের নাট্যকারদের দ্বার! ব্যঙ্গ বিদ্ধ হয়েছে। পণপ্রথা, বিধব! 
বিবাহ ইত্যাদি বিষয় নাট্যকারদেব যেমন আকৃষ্ট করেছে, আবাব বিলাসিনী 
কারফরম! বা মিসেস পাকরাশীর মতো! চরিক্তর চিন্তরণেও তারা ব্যস্ত হয়েছেন। 
তারা সম্ভবত লক্ষ্য করেন নি যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়! সমাজে স্ত্রী জাতি 
তাদের প্রাপ্য সম্মান ততটা পেতে পারেন না! এবং শিক্ষা ফেই স্বাধীনতা! 
অর্জনের সোপান মাত্র। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধিকার এমনিতেই! থাকে 
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অবগ্ুস্তিত, তাই তাকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করা আরে! দুরূহ । কিন্তু ভারতীয় 
নারীত্বের সুমহান আদর্শ প্রচারে ব্যস্ত থেকে নাট্যকারগণ সম্ভবত এই বিষয়টি 
অবহেলা করেছিলেন যে পরিবর্তিত অনৈতিক ও সামাজিক পটভূমিকায় সেই 
প্রাচীন আদর্শ কতটা! বাস্তব ও ফলপ্রস্থ হতে পারে । কেননা আদর্শও যুগ 
ও কাল পরিবেশে পরিবন্তিত হয়। এই পর্যের স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ গ্রহসন রচয়িতা 
অমৃতলালের নাটক বিশ্লেষণ করে আমর! উপরোক্ত উক্তির সত্যত। বিচার করতে 
পারি।২৬ তাছাড়া এই শ্রেণীর নাটকের অন্তর্গত ছিলো “সামাজিক পঞ্চরং । 
সাধারণ রঙ্গালয় প্রবর্তন হবার ফলে যে বিপুল দর্শক স্ট্টি হয়েছিলো, তাদের 
শিল্পরুচি খুব একটা উন্নত ছিলো! না। প্রগতিমূলক কল্াণকর্মের গভীরতা ও 
সার্থকত৷ তাদের কাছে বিশেষ উপলব্ধ সত্যর্ূপে প্রতিভাত হয় নি। সাধারণ 
দর্শকদের মধ্যে্টুঅনেকে, তখন কেন, এখনে! বর্তমানের নাপী প্রগতি নিয়ে নান! উপহাস ও 
মরুচিকর মন্তব্য করে থাকে । তাই সেকালীন নাট্যকারগণ এই শ্রেণীর দর্শককে 
তৃপ্ত করার মানসেও এরূপ প্রহসন লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । 

সমাজ সমস্তা নিয়ে যে সকল সিরিয়স নাটক লেখ! হয়েছে তাদের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা খ্যাতি ও প্রচার লাঁভ করেছিলে! গিরিশচন্দ্রের গ্রফুল্প' ৷ স্বর্ণলতার 
সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গিরিশচন্্র প্রফুল্ল" রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন তার প্রমাণ 
আছে। তাই প্রফুল্ল নাটকটির প্রবণতা! বিশ্লেষণ করে এই শ্রেণীর নাটক রচনার 
উদ্দেশ্ত বিচার করা যেতে পারে। প্রফুল্ল নাটকের মূল বক্তব্য একান্নবরী 
পরিবারের ভাঙ্গন ও তার জন্য নাট্যকারের অপরিসীম ব্যথাবোধ। ভাঃ আশ্ততোষ 
উট্রাচার্যের ভাষায়-_-"উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার যৌথ পরিবারের ভিত্তি শিথিল হইয়া আসিতে আরম 
করিয়াছিলো। তাহার পরিচয়টিই যে প্রফুল্ল নাটকে মূলত বিবৃত হইয়াছে, 
তাহ! সহচ্েই অনুভব করা যায়।***নব প্রতিষ্ঠিত নাগরিক জীবনে ব্যক্তিকেন্সিক 
জীবিকা উপার্জনের শুচনা হইতেই আধুনিক বাউলার যৌথ পরিবারগুলির বন্ধন 
শিখিল হইতে আরম্ভ করিয়াছিলো-__ প্রফুল্ল নাটকের মধ্য দরিয়া লেই বিষয়দিই 
সার্থকভাবে প্রকাশ কর! হইয়াছে ।”২৭ ভাঃ ভট্টাচার্যের এ অন্ভমত সম্পূর্ণ 
মেনে নেওয়া যায় না কেনন| গিরিশচন্দ্র বাউলার্দেশের এই জ্লস্ত সমস্তাটির 
অর্থনৈতিক তাৎপর্ধ বিশেষ অন্ুধাবন করতে সক্ষম হন নি, তাই ত্বার নাটকটি 
ব্যক্তিগত বিয়োগ ব্যথার সমারোহে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, বৃহত্তর জামাজিক 
পটভূমিকায় স্থাপিত হয়ে সার্বজনীন রূপলাভে সমর্থ হয় নি। অর্থাৎ এই নাটকটি 
যতট। পারিবারিক, ততট। সামাজিক হয়ে ওঠে নি। সামাজিক সমন্তা কোনো 
ব্যক্তিবিশেষ বা পরিবারকে আশ্রয় করে বিকশিত হয় বটে, কিন্তু নাট্যকার 
যদি তাতে উপঘুক্ত উদ্ধায়ন না ঘটাতে পারেন, তবে তাকে সামাজিক নাটক 
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বল! চলে কিনা সদ্দেহ। “প্রফুল্প' এবং তৎকালীন সমাজ-সমস্তাস্বলক নাঁটকে 
এ ক্রটি অলক্ষ্য নয়। 


বারে 


চার, রোমান্সমূলক নাটক £ নরনারীর হৃদয়গত সম্পর্ক অর্থাৎ প্রেম এই 
শ্রেণীর নাটকের বিষয়বস্ত। এ শ্রেণীর নাটকের কাহিনী নাট্যকাঁরের শ্বকপোল 
কল্পিত। দীনবন্ধু মিজ্রের রচনায় এ শ্রেণীর নাট্যরচনার হ্ত্রপাত হয়েছিলো, 
গিরিশচন্্র দীনবন্ধু মিত্তের এই ধারাটি অনুসরণ করে নিজেও কয়েকখানি পূর্ণাজ 
নাটক রচনা করেছিলেন । ডাঃ 'আশ্রতোষ ভট্টাচার্য এ শ্রেণীর নাঁটককে 
“রোম্যান্টিক অভিধায় অভিহিত করেছেন ও তাদের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। 
কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি কথা! বল! যেতে পারে। পাশ্চাত্তা, বিশেষত: এলিজাবেধীয় 
যুগের, রোমার্টিক নাটকে নরনারীর মধ্যে হৃদয়গত সম্পর্ক__তার সমস্ত আবেগ, 
আসক্তি ও উত্তাপস প্রকাশিত হয়েছে, তার বাস্তব ভিত্তি ছিলে! । নরনারীর 
মুক্ত প্রেম পাশ্চাত্য সমাজে সম্ভব কেন না তাদের সমাজ নারীকে সেই স্বাধীনতা 
দিয়েছে । কিন্তু উনিশ শতকীয় বাঙালী সমাজব্যবস্থা নরনারীর সম্পর্ককে 
সেরূপ সহজ বিচরণের ক্ষেত্র তৈরী করেদেয়শি। তাই পাশ্চাত্য সাহিত্যে য 
একাস্ত স্বাভাবিক, আমাদ্র সাহিত্যে তা অতাস্ত কাল্পনিক ও অবাস্তব রূপে 
দেখা দিয়েছে। তাই এ শ্রেণীর মটকগতলে! অধিকাংশই কৃত্রিম ও উতৎকেন্দ্রিক 
হয়েছে। দীনবন্ধুর এই শ্রেণীর নাটক সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্রযা লিখেছিলেন” 
তা! রোম্যান্সঘূলক প্রায় সকল নাটকে প্রয়োগ কর! চলে । 

এ মন্তব্যের যুক্তিযুক্ততা আরো! স্পষ্ট হয়ে ওঠে রোম্যান্সমূলক গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য 
গুলে! বিশ্লেষণ করলে । আবু হোসেন, আলিবাবা, শিরি ফরহাদ ও হিন্দা হাফেজ 
সম্ভবত এই শ্রেণীর নাটকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করেছিলো । এ 
নাটকগুলোর বিষয়বস্তর উৎস উপকথা এবং তাদের মধ্যে যে উৎকেন্দ্রিকতা ও 
তরল রঙ্গস পরিবেধিত হয়েছে তাতে প্রেমের সৌন্দর্য ও মাধুর্য অন্ুপস্থিত। প্রেমের 
হাম্তময় হৃদয়নন্দন চিত্র নাটকে অবলম্বিত হতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ স্থল অগভীর ও 
অবাস্তব হলে ত1 অভিনন্দনযোগ্য হয় না । 

পাঁচ, গীতি ও নৃত্যনাট্য ঃ এ শ্রেণীর নাটকে প্রেম থেকে স্ুক করে সামাজিক 
জীবনের সাময়িক ও অতি সাধারণ বিষয়ও অবলম্বিত হয়েছে। গ্রেমবিষয়ক 
গীতি ও নৃত্যনাট্য, পূর্বেই বল! হয়েছে, প্রেমের গভীরতা ও হুক্ক ব্যগ্তনা সমৃদ্ধ 
ভাবান্ভৃতি প্রায়শই অন্ুপস্থিত। চটুল অবাস্তব ও কখনো কখনো অর্থহীন 
নাচ গানের মধ্য দিয়ে লোকরঞ্জনের প্রচেষ্টা হয়েছে মত্রি। তাছাড়া “ভোট 
মজল', “বড়দিনের বকশিস" প্রভৃতি জাময়িক ও সাধারণ বিষয়বস্ত নিয়েও এ 
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শ্রৌর নাটক রচিত হয়েছে। নৃত্য ও গীত বলতে যেনুচ্স ও গভীর 
ভাবগ্ঠোতক শিল্পকর্ম বোঝায়-_এই শ্রেণীর নাটকে তার পরিচয় বিশেষ পাওয়া 
যায় না। অবশ্থ এ ধরনের নাট্য রচনার প্রয়োজনীয়তা ছিলে! । পরবর্তী অধ্যায়ে 
৩৬1 আলোচিত হবে । 

উপ:রাক্ত পাঁচ শ্রেণীর নাটক ছাড়াও আরে! কিছু স্বতন্ত্র বিষয়বস্ত অবলম্বনে 
রচিত নাটক বাঙলা নাট্যসাহিত্যের তালিকায় দেখা যায়। “জমিদার দপধ” 
'চাকর .দপণ', বা “কেরানী চরিত, ইত্যাদি নাটকের সাহিত্য মূল্য যাই হোক না 
কেন ত প্রচলিত নাটাধারার অন্গামী নয়। কিন্তু এ জাতীয় নাট্য প্রয়াস 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত এবং সেগুলে। কখনোই একটি বিশেষ শ্রেণী ন্থজনে সক্ষম হয় 
নি। তবু তাদের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না । 


তেরে! 


১৮৭২ খুষ্টাব্ষ থেকে ১৯১২ খুষ্টাব-__ এই চষ্জিশ বছরের নাট্য রচনার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে 
আলোচনা কর৷ হলো । পূর্বেই বলা হয়েছে, বাঙলা নাট।সাহিত্যের যে সকল 
রচনা নিয়ে সচরাচর গর্ব করা হয়, তার প্রায় পুরোটাই রচিত হয়েছে এই 
পর্বে এবং এ পর্বের নাট্যকারগণ নাটকের যে শ্রেণীবিস্তাস করে দিয্সেছিলেন তা 
অন্থহৃত হয়েছে পরবর্তী পর্ব পর্ধস্ত। বন্ততঃ বাউল! নাট্যসাহিত্যে যে প্রথা 
গতর পালা স্থুরু হয়েছিলো. তা! বিপধস্ত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জাতীয় 
সংকট মুহূর্তে - ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কর্তৃক “নবান্ন' প্রযোজনার মাধ্যমে । কাজেই 
সর্বাপেক্ষা ফলপ্রস্থ এই দ্বিতীয় পর্বের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে আমর! নিয়লিখিত 
সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি £ 

এক: জাতীয় জীবনে কর্মোদ্দীপনার অভাব, তাই নাটকে ক্রিয়া ও ছ্বন্দের 
অভাব। উদ্দীপনা! ছিলো! মূলত মস্তিষ্ক সঞ্জাত, তাই নাট্যকারদের রচনায় যে 
ক্রিয়া ও ছন্থ পরিবেষিত্‌ হয়েছে তা অধিকাংশ স্থলেই আরোপিত। অর্থাৎ ত৷ 
নাট্যকারদের মাথা খাটিয়ে বার করা, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে উদ্ভূত নয়। বাঙলা 
নট্যসাহিত্যে ধার রচনায় জর্বাপেক্ষ। বেশি ছন্দ সমদ্বিত বলে সমালোচকগণ 
স্বীকার করেন, সেই ছিজেন্্রলালের নাটকগুলো! বিশ্লেষণ করলেই এ মন্তব্য যথাথ 
বলে প্রমাণিত হবে। নাটকীয় ছন্দ সজনে তিনি দূর অতীতের এঁতিহাসিক 
কাহিনীতে-_অর্থাৎ যেখানে অতি সহজেই কল্পনার আধিপত্য দেখানো চলে- 
যতটা সাথক হয়েছেন, সমসাময়িক সামাজিক জীবন অবলম্থিত নাটকে সেই 
ন্ব হয়েছে কুষ্টিত। এমন কি তার এতিহাসিক নাটকগুলোর হন্দও 
অনেকাংশে কৃত্রিম বলে মনে হয়। নাটকীয় ছন্ব স্থজনে এই তারতম্য ও ব্যর্থত। 
অকারণ নয়, তা৷ যুগপরিবেশের গণীরে নিহিত। তাই নাটকীয় হন্ব সম্পর্কে 
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ছ্বিজেন্ত্রলালের ধারণ যতই স্বচ্ছ ও তাৎপর্যপূর্ণ হোক ন! কেন, নাটকে তার 
প্রয়োগে তিনি সর্বদা সক্ষম হন নি। 

ছই £ পূর্বের আলোচনায় লক্ষিত হয়েছে যে আমাদের জাতীয় জীবনে 
যত না ছিলো কর্মপ্রচেষ্টা, তার চাইতে বেশি ছিলে! উচ্ছাসের প্রবণতা । এই 
উচ্ছাস প্রবণতা আধুনিক কালেরও অন্যতম জাতীয় লক্ষণ। জাতীয় জীবনের 
এই উচ্ছাসের আধিক্য নাট্যসাহিত্যের আসন্তর সত্বায় গভীর স্বাক্ষর রেখেছে। 
তাই বাঙলা নাটকে লক্ষিত হয় যুক্তি পরম্পরার অভাব। ফলে নাটকীয় 
কার্ধকারণ (08956 ৪:50. 66০০) প্রায়শই হয়েছে অবহেলিত। গিরিশচন্দ্রের 
নাটকে এই কার্ধকারণের সমন্বয়হীনত বিশেষভাবে পরিপক্ষিত হয়। এ সম্পর্কে পরে 
আরো বিস্তৃত আঁলোচন! কর! হবে । 


চৌদ্দ 


তৃতীয় পর্ব, পূর্বেই বল৷ হয়েছে, অতীতেব পুচ্ছান্থদারী। ইতস্তত: কিছু উচ্চ- 
মানের রচনার সাক্ষাৎ পেলেও সামগ্রিক ভাবে পেশাদ্দার নাট্যরচনায় এমন কোনো 
বিশেষত্ব দেখা যায় না যাতে এ পর্বেরপ্রয়াসকে অভিনন্দিত করা চলে। ডঃ স্থকুমার 
সেনের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মতব্য। আলোচ্য পরে, তিনি বলেছেন,--“গল্প উপন্যাসের 
তুলনায় 'নাটকে লেখকেরা তেমন বৈচিত্র্য অথবা শত্তি দেখাইতে পারেন নাই |” ২৯ 
এ অবক্ষয়ের কারণ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কবা যেতে পারে । 

এক : বিংশ শতাব্দীতে জাতীয় সমস্তা বলে বিশেষ কিছু রইলো! না, তা আহ্ছ 
জাতিক রূপলাভ করলো । বাঙল' নাট্যপাহিত্যের প্রেবণ! মুখ/তঃ ছিলো জাতীয়, 
এ পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিক হয়ে উঠলো ন!। ফলে নাট্যকারেরা 
বিষয়বস্ত ও আঙ্গিকে অতীতেই আবন্ধ রইলেন। 

ছুই ঃ এ পর্বেব কালসীমার মধ্যে সাআাজ্যবাদের নিজম্ব সংকট ম্পষ্ট হয়ে উঠলো-__ 
যাব অভিব্যক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। কিন্তু সে সংকটের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা 
সামাজিক তাৎপর্য নাট্যকারের! অন্ুধাবনে অক্ষম হলেন। তাই যে সকল সমস্ত! 
আমাদের জীবনে ঘনীভূত হলে! তার প্রকাশ নাট্যসাহিত্যে সম্ভব হলে ন!। 

তিনঃ এ সময়েই বাঁডালী মধ্যবিত্ত ব। ভদ্রলোকের জীবনযান্তার সংকট তীব্র 
হলো । জমির উপসন্বভোগ আর পূর্ব শতাব্দীর মতে। চললো! না। চাকরীর বাজাবেও 
নতুন প্রতিযোগীর উদ্ভব হওয়ায় বাঙালী 'ভদ্রলোক' নিদাঞ্ণ অর্থণৈতিক সমস্যার 
সম্মুখীন হলেন। ফলে তার জীবনযাত্রায় দেখা দিলে! সংকট, য৷ তার সংস্কৃতিতেও 
প্রতিফলিত হয়েছে । কিন্তু এই পরিবর্তনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বাঙালী 
বুদ্ধিীবী--এবং নাট্যকারের]__বিশেষ সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না । 

চার; রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব, কংগ্রেস যাকে প্রতিফলিত করছিলো, 


১৪৬, 


বাউলা থেকে অন্ধ প্রদেশে স্থানাস্তরিত হলে! । উনবিংশ শতাঁবী ব্যাপী সার! ভারত- 
বর্ধময় বাঙালীর ব)াপক প্রভাব ও আধিপত্যের সীম! সন্তৃচিত হুলে।। মহাত্মা 
গান্ধীর নেতৃত্ব বাঙালীকে পুরোনো অধিকার থেকে বঞ্চিত করলো। মহাত্মা গান্ধীর 
নেতৃত্বে ষে অসহযোগ ও আইন অমান্ত আন্দোলন ভারতব্যাগী আলোড্ন জাগিয়েছিলো।, 
ত! বাঙালীর মানসমর্মমূলে বিশেষ আবেদন জাগাতে পেরেছিলো৷ কি ন! সন্দেহ 
বরং এইসময় সশস্ত্র যুব বিস্তোহ বাঙালী চিত্তে আকর্ষণের সঞ্চার করেছিলে! । কিন্ত 
এ যুব বিদ্রোহও ছিলে! মূলত সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিম্। এ সকল কারণে বাঙালীর 
জাতীয় জীবনে এমন কোনো বিশেষ মূল্যবোধ গড়ে ওঠে নি, য! নাট্যকারদের ছার 
অবলঘ্িত হতে পাবে ।' 

পাচ: এই পর্বের সময়সীমার মধ্যে অর্থাৎ ১৯১৭ খুষ্টাবে পৃথিবীতে সংঘটিত হয় 
প্রথম সামাবাদী বিপ্লব। পৃথিবীর প্রায় সব দেশের চিন্তাজগতে রুশ বিপ্রব 
বিরাট আলোড়ন তুলেছিলো। কিন্তু বাঙালী বুন্ধিজীবীগণ রুশ বিপ্রা সম্পর্কে 
কথনো ইংরেজের প্রচারে, কখনে। ব! সচেতন ভাবে - অজ্ঞত। ও উদ্দাসীনতা৷ (দখিয়ে- 
ছিলেন। ফলে তারা পৃথিবীর সর্বপ্রথম সর্বহার! বিপ্লবের তাৎপর্য গ্রহণ করতে 
অন্বীকার করলেন। কাজেই, এ স্থত্রে যে নতুন মূল্য বোধ গড়ে ওঠার স্থযোগ ও 
সম্ভাবনা ছিলো ত। বাস্তবায়িত হলো না। 

ছয় : এই পর্বে অভিনেতা ও প্রযোজকদের পারদর্ণিতার সঙ্গে নার্যকারদের প্রতিভার 
স্থসমঞ্জস মেলবন্ধন ঘটে নি। পূর্ববর্তী পর্বে অধিকাংশ নাট্যকারই ছিলেন অভিনেতা । 
কিন্ত এ পর্বটিকে একাস্তভাবে বল! যায় অভিনেতার যুগ। বাউল! মঞ্চে এই প্রথম 
শিক্ষিত শ্রেণী থেকে এতগুলো! অভিনেতা শাত্মপ্রকশে করলেন। অহীন্দ্র চৌধুরী, 
নরেশ মিত্র, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখ এবং সর্বোপরি শিশির 
কুমার ভাছুড়ীর আবির্ভাবে বাউল মঞ্চজগত উজ্জল হয়ে উঠলো । কিন্তু এ পবের 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজক ও অভিনেতা যে নাটকগুলোকে এঁতিহাসিক কিংবাদস্তীতে পরিণত 
করেছিলেন, তার প্রতি সমস্ত অদ্ধা নিয়েও বলতে হয়, তার্গের সাহিত্য মূল্য প্রায় 
সবগুলোরই ছিলে! অকিঞ্চিতকর। তার অভিনীত বিখ্যাত নাটক “সীতা” অম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য” তীর হলেও অযৌক্তিক নয়। আমেরিকা সফরে তার 
শোচনীয় ব্যর্থতার জন্য অন্ত অনেক কিছুর সঙ্গে গতান্থগতিক ও অবক্ষয়ী নাটকগুলোর 
প্রযোজন! প্রধানতঃ দায়ী। যেসকল নাটকের বিষয়বস্তু ও আবেদন অত্যন্ত পুরোনো, 
কৃত্রিম ও পাশ্চাত্য নাট্যরীতির অক্ষম অন্থকরণ, তার প্রদর্শনে আধুনিক পাশ্চত্যয 
দর্শককে শুধুমাত্র অভিনয়কলার মাধ্যমে প্রভাবিত করা৷ সম্ভব নয়-_এ সহজ সত্য 
তিনি বিস্বৃত হয়েছিলেন। সমকালীন 'নাচঘর পত্রিকায় এ জম্পর্কে শিবরাম 
চক্রবর্তীর বিশদ আলোচনা২১ উল্লেখ করা চলে। বরং তিনি যদি কিছু সংস্কত 
নাটক ও রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক আমেরিকায় যোজনা করতেন, তবে তা' 
অনেক বেশি আকর্ষণীয় হতে। সন্দেহ নেই। অর্থাৎ শিশির কুমার ভাছুড়ী তার 
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অভিনয় ক্ষমতায় এত বেশি নিশ্চিন্ত ছিলেন যে নাটকের সাহিত্য মূল্য সম্পর্কে হয়ে 
পড়েছিলেন উদ্দাসীন। তিনি একবার বলেছিলেন তিনি যঙ্গি রাস্তায় ধ্লাড়িয়ে “বর্ণ- 
পরিচয় পাঠ করেন তাহলেও জনসাধারণ তা ভিড় করে শুনবে । এই উক্তিতে দর্শকের 
ওপর তার অপ্রতিহুত প্রভাব প্রমাণিত হয়। অথচ এই প্রত্যয় কোনে! নাট্যকারের 
যথার্থ সাহিত্য স্থষ্টি ক্ষমতাকে বিশেষ উহন্ধ করেনি। মস্কো আর্ট থিয়েটারের 
প্রয়োগাচাধ ছিলেন স্তানিক্সাভক্ি। মুখ্যতঃ তার প্রেরণ! ও প্রয়োগনৈপুণ্যে উদ্দ্ধ 
হয়েই আস্তন চেকভ ও ম্যাক্সিম গোকাঁ তাদের কালজয়ী নাট্যসম্ভার রচন। করেছিলেন। 
ঢেকভ তার “ছ্য সী গাল" নাটকের প্রথন অভিনয়ের ছুর্দশ। দেখে প্রতিজ্ঞ করেছিলেন 
ভবিস্ততে তিনি আর কখনে! নাটক রচনা করবেন না । কিন্তু পরবর্তাকালে স্তানিষ্সা- 
তস্কির অসাধারণ প্রয়োগনৈপুণ্যে ও দীপ্ধ অভিনয় দর্শন করে সে প্রতিজ্ঞ পরিত্যাগ 
করেছিলেন এবং অন্ততঃ আরে! এমন তিনখাঁনি নাটক রচনা করেছিলেন যা! বিশ্ব- 
সাহিত্যে অমর হয়ে আছে। প্রধানতঃ চেকভের নির্দেশে ও স্তানিঙ্নাভদ্ষির অনুরোধেই 
গোকারি বিখ্যাত নাটকগুলে! রচিত হয়। কাজেই সাহিত্য মৃল্য সমন্বিত নাটক 
রচনায় অভিনেতা ও প্রযোজকের প্রভাব অপরিসীম । কিন্তু প্রয়োগাচার্য অসাধারণ 
অভিনেত! শিশিরকুমার এ দায়িত্ব পালন কয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। বরং পূর্ববর্তী 
পর্বে অভানতা।__নাট্যকারের যে মেলবন্ধন রচিত হয়েছিলো, শিশিরকুমারের সময়ে 
তাও বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। 


পনেরো 


বর্তমান প্রবন্ধে এ পর্ষস্ত রবীন্দ্রনাটক আলোচিত হয় নি। প্রস্তাবিত ত্বিতীয় ও 
তৃতীয় পর্বে প্রায় সম্পূর্ণ কালপরিধি জুড়ে রবীন্দ্র নাট্যধার। বিধৃত। গীতিনাট্য “বা্মীকি 
প্রতিভা র মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের স্বীয় নাটকে আত্মপ্রকাশ ১৮৮১ খুষ্টান্বে এবং তা 
বিস্তৃত হয়েছিলো! নৃতানাট্য “চগ্ডালিকা” শ্ঠযামা*য় ১৯৩৯ খুষ্টা পর্ধস্ত। কিন্তু রবীন্দ্র 
নাটককে কখনোই আমাদের প্রচলিত নাট্যধার! ও নাট্যান্দোলনের সঙ্গে সমশ্রেণীতে 
ফেলে আলোঁচন! কর! চলে না। গিরিশচন্দ্র থেকে ছিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ পথস্ত 
নাট্যকারগণ সাধারণ রঙ্গালয়কে আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন, কিন্ত রবীন 
নাটক মাঝে মাঝে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হলেও তাকে কখনোই একই আন্দোলনের 
অন্তভূক্ত করা চলে না। বিশেষত: রবীন্দ্র রচনার মধ্যে তুলনায় সর্বাপেক্ষা বেশি বার 
সাধারণ রঙ্গালয়ে উপস্থাপিত হয়েছে প্রহসনগ্ডলো অর্থাৎ জনরুচির কাছে যাদের 
আবেদন ছিলো অপেক্ষাকৃত সহজ এবং তার মধ্যেও একমান্্র "চিরকুমার সভা” দর্শক 
দ্বারা গৃহীত হয়েছিলো । রবীন্দ্রনাথের অগ্তুতম শ্রেষ্ঠ রচনা, তার সাংকেতিক নাটক- 
গুলে, কখনোই বাঙলার সমকালীন সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হতে দেখি না, যর্দিও 
বিশ্বে এ শ্রেণীর নাটক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব অনন্থপাধারণ বলে পরিগণিত হয়েছে 
এবং এদের মধ্যে কয়েকটি অনুদিত হয়ে ইউরোপে প্রযোজনার মাধ্যমে সেকালে বিপুল 
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খ্যাতি অর্জন করেছে । রবীজনাথ প্রধানত্ঃ সৌখিন ব। অপেপাদার মঞ্চের আশ্রয়েই 
নাট্যান্দোলন করতে বাধ্য হয়েছিলেন--অবশ্ত অন্তান্ত সৌখিন নাট্যদলের সে তার 
সম্প্রদায়ের ছিলে! গুণগত প্রভেদ-_যদিও বিষয়টি তাঁর কাছে নিতান্ত সৌখিন ছিলে 
না। তাই প্রচলিত পেশাদার বা সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যধারার সঙ্গে রসপ্রতীতি 
ও রচনারীতির দিক দিয়ে তার নাটক কোনক্রমেই মেলে না। রবীন্দ্র নাট্যধারার 
শ্রেণীবিভাগ করলেই আমাদের এ বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে। রবীন্দ্র নাট্যধারাকে 
গ্রধানত নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা চলে-_ 

এক, গীতি ও নৃত্যনাট্য £ এ শ্রেণীর রবীন্দ্র নাটকে শিল্পের অগ্বিষ্ট জীবন গ্রীতি, 
সহজ সৌন্দর্য, গভীর কাব্যরস অপুর গীতিন্ষমার মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। আবার 
কখনো-যেমন “চগ্ডালিকা"য় প্রাণহীন প্রথার বিরুদ্ধে সুগভীর ধিক্কার অভূতপূর্ব 
বাণীরূপ লাভ করেছে এ শ্রেণীর নাট্যজগতের সঙ্গে “আবুহোসেন" বা! “আলিবাবা'র 
দুনিয়ার দুরত্ব গুণগত। 

ছুই, রোম্যান্টিক কাব্যনাট্য £ এ শ্রেণীর নাটকে কখনে! ব্যক্তিত্বের ছন্ (রাজ! 
ও রাণী ), কখনে। প্রচলিত ধর্ম অপেক্ষা! চিরস্তন মানবধর্ম (বিসর্জন ), আবার 
কখনো৷ অত্যাশ্্য প্রেমভাবনা ( চিত্রাঙ্গণ। ) ব্যক্ত হয়েছে। সাধারণ রঙ্গালয়ে এ 
শ্রেণীর নাটক লক্ষিত হয় না। 

তিন, গগ্ঠনাটক£ একে আবার দুভাগে বিভক্ত কর! চলে। একদিকে গৃহ- 
প্রবেশ, বাশরী প্রসৃতি তথাকথিত সামাজিক নাটক যার সঙ্গে রুচি ও এমজাজের 
দিক দিয়ে প্রফুল্প বা বঙ্গনারীর কোন তুলনাই চলে না। অন্যদিকে প্রায়শ্চিত, 
পরিত্রাণ, তপতী-_যাদের মূলত রোমার্টিক নাটক বলা যেতে পারে। সাধারণ 
রঙ্গলয়ের এ শ্রেণীর নাটকের অঙ্গে এদের প্রভেদ প্রচুর । 

চার, প্রহসন: এ শ্রেণীর সাধারণ লক্ষণ পেশাদার রঙ্গালয়ের প্রহসনগুলোর 
সঙ্গে সামান্য মেলে কিন্তু তাও বহিরঙ্গে। কেনন৷ সাধারণ রঙ্গালয়াশ্রিত প্রহসন 
প্রধানত স্তাটায়ার, আর রবীন্দ্র প্রহসনে পরিস্থিতিগত হান্তরস ও উইটের আধিপত্য, 
কখনো তা আবার হিউমারের লক্ষণাক্রাস্ত_-যেমন বৈকুণ্ঠের খাত! । তৰু এদের 
সঙ্গে প্রচলিত প্রহসনের আপাত মিলের জন্তই সম্ভবত চিরকুমার সভা বা! শেষরক্ষ 
কখনো কখনে। সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনন্দিত হয়েছিল। 

পাঁচ, সাংকেতিক নাটক £ রবীন্দ্র নাট্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল বল! যার 
এ শ্রেণীর নাটককে। সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকারগণ কখনোই এ ধরণের নাটক 
রচন। করেন নি। প্রধানত এ শ্রেণীর নাটক রচনার মাধ্যমেই রবীন্দ্রনাথ বাঙল। 
নাট/সাহিত্যকে সমকালীন আন্তর্জাতিক নাট্যান্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। 
কিন্ত সেকালে সাধারণ বঙ্গরজমঞ্চে এ নাটক কখনোই অভিনীত হতে পারে 
নি। একবার মাত্র “নাঁচঘর পত্রিকায়ত২ উল্লেখ দেখা! যায় যে শিশিরকুমার 


২৯ 


ভাছুড়ী নাকি 'রঞ্তকরবী' প্রযোজনার অনুর্মতি পেয়েছেন । কিন্তু তা কখনো! কল- 
প্রন্থ হতে দেখি না। আমাদের আলোচ্য পর্বের না্যসাহিত্যে সমকালীন বিশ্বসংকট 
ও আত্মিক জমন্তা প্রতিফলিত হয়েছে একমাজ্ম রবীন্দ্রনাথের “সাংকেতিক” নাটকে, 
একথা অক্রেশে বলা যায়। এ শ্রেণীর নাটকের স্থুরু ১৯৯৮ থৃষ্টাব্ধে 'শারদোৎসব* 
রচনার মাধ্যমে এবং বিস্তৃত ১৯৩৩ পরধস্ত 'তাসের দেশ' অভিযান সমাধধ করে। 
রবীন্্রনাথের এ নাটকগুলো৷ যদি না রচিত হতে। তাহলে আমাদের প্রস্তাবিত 
তৃতীয় পর্বকে (১৯১২-১৯৪২) নিদ্ধিধায় সবণাপেক্ষা! বন্ধ্যা পর্ব বলে অভিহিত 
করা চলতো! । রবীন্দ্র নাথের সাংকেতিক নাটক বাওল! নাট্যসাহিত্যের সে অপবাদ 
শুধু দুর করে নি, তাকে অপূর্ব মহিমায় ভাম্বর করে তুলেছে । সমকালীন অনেক 
সমালোচক এ শ্রেণীর রচনাগুলোকে নাটক বলতে অস্বীকার করেছেন। তাদের 
প্রধান আপত্তি এদের অভিনয় যোগ্যতার অভাব নিয়ে। কিন্তু সম্প্রতিকালে 
বহুরূপী লিট্‌ল্‌ থিয়েটার বা রূপকার সম্প্রদায়ের এদের কয়েকটির সার্থক প্রযোজন! 
এ অভিযোগ নিঃসনোহে খগ্ুন করেছে। 

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রচলিত নাট্যাদর্শ থেকে রবীন্দ্র- 
নাট্যাদর্ৰ প্রায় সম্পূর্ণ অন্ত ধরণের । সাধারণ রঙ্গালয়ে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় তথাকথিত 
পৌরাণিক বা এঁতিহাসিক নাটক রবীন্দ্রনাথ একখানিও রচনা করেননি এবং অন্যান্য 
যা রচনা! করেছিলেন তা স্বাদে ও মেজাজে, জীবনাদর্শে ও রচনারীতিতে একেবারেই 
বিপরীত কোটির। তাই রবীন্দ্রনাট্যধারা আলোচনার জন্য প্রয়োজন পৃথক দৃষ্টিতলী 
ও স্বতন্ত্র পদ্ধতি। 
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মি ঘোষ; পৌরাণিক নাটক £ গিরিশ রচনাবলী ( দাহিত সংসদ ১৯৬, ৯) পৃ৭ও২ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ ( রবীন্ত্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড জন্সমশত বাধিকী সংস্করণ ১৩৬৮ ) পৃ ৮১৯ 
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বসস্তকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ জ্যোতিরিজ্্রনাথের জীবন স্বৃতি 

ডঃ অজিতকুমার ঘোষ £ বাংল! নাটকের ইতিহাস (জেনারেল প্রিপ্টান র্যাও পারিনা ২য় সং 

১৩৬২) পূ ১০৪ 

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংল! নাট্য সাহিত্যের ইতিহান, প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ (এ. মুখাজী 
আতগ্ত কোং ৩য় সং ১৩৭৪) পূ ৩০ 

অপরে শচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ; রঙ্গ লয়ে ত্রিশ বছর (গুরুদান চট্টোপাধ্যায় এও সঙ্গ ১৩৪৭ ) পৃ 

উড; আশুতোষ ভট্টাচার্য £ বাংলা নাটা সাহিত্যের ইতিহাস পৃঃ ৩০৩ 

ডঃ আশ্ততোষ ভট্টাচার্য ঃ তদেব পৃ ২০৭-২০৮ 

বস্কিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় £ দীনবন্ধু মিত্র 

ডঃ হ্থকুমার মেন ঃ বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খও্ড (বর্ধমান সাহিত্য সভা। ১৩৬৫ ) পূ ২৮৪ 

হেমেন্ত্র কুমার রায় ; বাংল! রঙ্গালয় ও শিশিরকুমার ( ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী ১৩৬১) পৃ ১০৬ 

ইন্্র মিত্র £ সাঙঘর (ভ্তিবেণী প্রকাশন ১৩৬৭ ) পৃঃ ৩৫৭-৩৬২ 7 পু ৩৬২+৩৬৭ 
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দ্বিতীয় অধ্যায় 
দর্শক) মঞ্চ ইত্যাছি 
এক 


নাট্যকার, প্রযোজক ও দর্শক _ তিনের আহ্কুপাতিক জম্পর্কে গড়ে ওঠে নাটক। 
কাজেই নাট্য সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ম্বতঃই দর্শকের কথা না 
এসে পারে না। কোন বিশেষ যুগের নাটকের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নির্ণয়ে সে 
যুগের দর্শকের রুচি অন্ততম স্থান গ্রহণ করে থাকে। 102109+5 1875 1) 
07:870915 708.0:0115 &1৩--বেন জনসনের এ উক্তিতে অতিশয়োক্তি থাকলেও তার 
মূলের সত্যকে অস্বীকার কর! যায় না । তাই উনবিংশ শতকে বাউক] নাটকের 
উদ্ভব, বিকাশ ও তার প্রবণতার জন্য সমকালীন দর্শক মনের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ 
প্রয়োজন । 

উনিশ শতকীয় বাঙালী দর্শক সম্পর্কে নানা বিভিন্ন ও বিচিত্র মন্তব্য ইতস্তত 
লক্ষ্য করা যায়। বাউল! সাহিত্যের ছুই প্রধান নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ও রবীন্তর- 
নাথ সমসাময়িক দর্শক সম্পর্কে যে মস্তব) করেছেন তাতে যে শুধু তাদের মানসিক 
বিভিন্নতা ব্যক্ত হয়েছে তা নয়, তার সঙ্গে ছুটে! পৃথক নাট্যান্দোপনের স্বরূপ 
প্রকাশিত হয়েছে বলা যায়। “40016005 যখন নিতে পারে না, তখন বুঝি 
৪8011০6 ঘের মত করে ঠিক বলা হয়নি” ১ এবং “আমার দেশের আপামর 
সাধারণ লোক আমাকে ভালোবাসে, তাদের ভালোবাসাই আমার গৌরব করবার 
বস্ত। রঙ্গালয়ের পরিপোষক তারা--আমার নাটক গ্রহণ করেছে তার! ৷ যদি তারা কোন 
বই না নেয় -তখন আমি ভাবি-_প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করি তাদের কি করে বোঝাব কি 
করলে আমার বক্তব্য তাদের বোধগম্য হবে ।” ২ সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শক সম্পর্কে 
গিরিশচন্দ্রের সশ্রদ্ধ উক্তির বিপরীত রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য। সাধারণের আনন্দ বিধানের 
জন্ত ক্ষণিক সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা! স্বীকার করেও, অন্তদিকে, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 
--“কবিদলের গানে যে প্রকার উচ্চ আদর্শের শৈথিল্য এবং স্থুলত অলঙ্কারের 
বাহুল্য দেখ! গিয়াছে, আধুনিক সংবাদপত্র এবং অভিনয়ার্থে রচিত নাটকগুলিতেও 
কথঞ্চিৎ পরিবতিত আকারে তাহাই দ্রেখ ষায়। এই সকল ক্ষণকাল জাত 
ক্ষণস্থায়ী সাহিত্যে ভাষা ও ভাবের ইতরতা, সত্য ও সাহিত্য নীতির ব্যভিচার 
এবং সর্ববিষয়েই রূঢ়তা ও অসংযম দেখা যায়।”৩ বাঙল| নাটকের বিশেষ গ্ররকুতি 
ও প্রবণতা নির্ণয়ের জন্তে এসকল উক্তির তাৎপর্য অন্ুধাবনের প্রয়োজন আছে। 

বাউলানাটকের হৃঈলগ্নে পেশাদ।র রঙ্গালয় ছিলো! অন্ুপস্থিত। এমন কি তখন 
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নাট্য প্রযোজন! ব্যাপারটিও ছিলে। অত্যন্ত অনিয়মিত। তাই প্রথম পর্বে নাট্যকারদের 
নাটক রচনার মুল প্রেরণ। ছিল প্রধানত সামাজিক ও সাহিত্যিক। মধুসূদন অবশ্য 
একটি সৌখিন নাট্যদলের পৃষ্ঠপোষকতায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কিন্ত দীনবন্ধুর 
তেমন কোনো ধনী পৃষ্ঠপোষক জোটে নি এবং তার! উভয়েই যে সকল নাটক রচনা! 
করেছিলেন তাতে বৃহৎ দর্শকশ্রেণীর কথ! তাঁরা কতটা চিন্তা করেছিলেন কিংবা! আদে 
করেছিলেন কিনা বল! কঠিন। এই ধনী-আশ্রিত সৌধিন থিয়েটারের দুর্দশ। দেখে “নব 
প্রবন্ধ পত্রিক! (শ্রাবণ ১২৭৪১ আগষ্ট ১৮৬৭ ) যে মন্তব)৪ করেছিলে! তা তখনকার 
অনেকের মনের কথ! সন্দেহ নেই সৌখিন অভিনেতাদের আদশহীনতা ও 
আন্তরিকতার অভাব দেখে এ পন্রিকাতে পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের জন্া, 
“অভিনয়ের অধ্যক্ষদের কাছে আবেদন ছাঁনানে। হয়েছিলো! । কিন্তু ১৮৭২ খুষ্টাবে 
পেশাদার রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাউল! নাট্যান্দোৌলনের ছুটে বিভিন্ন 
ধারার নুত্রপাত হলো'। গুদর্শনী মূল্যের ওপর পেশাদার রঙ্গমঞ্চের অস্তিত্ব নির্ভর 
করতে বাধ্য হবার দরুণ এসকল রঙ্গমঞ্চের নাট)কার দর্শকরুচি সম্পর্কে 
সচেতন হলেন অধিক এবং পেশাদার রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্ত্রের উক্তিতে 
এ সত্যই প্রমাণিত। আবার পেশাদার রঙ্গমঞ্জের সমান্তরালে প্রধানত: জোড়াসাকো 
ঠাকুর বাড়ীতে যে সৌখিন নাট্যমঞ্চ নানা পরীক্ষ! নিরীক্ষাঁয় রত ছিলো), তাতে 
সাধারণ দশকের উপস্থিতি অনিবার্ধ এবং তাদের রুচিকে তৃপ্ত করার জন্য 
কোনো দায়িত্ব উক্ত মঞ্চের কর্মাধ্যক্ষদের মধ্যে ছিলো ন!। তাই এ নাট্যমঞ্চের 
প্রধান পুরুষ রবীন্দ্রনাথ লোকরুচিকে অন্বীকার করেছিলেন। তারই ফলে গিরিশচন্দ্র 
বঙ্গের অেষ্ট নাট্যকার এবং রবীন্দ্রনাথ শুধু মাত্র ০19560 ৫:9102-র লেখক বলে 
পরিচিত হয়েছিলেন কিন! ত। আলোচনার বিষয়। 
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১৮৭২ খুষ্টাৰ্ব থেকে বাঙলা নাটক সৌখিন ধনীদের পৃষ্ঠপোষকত। থেকে মুক্ত 
হলে । স্থুরু হলে! মধ্যবিত্তের থিয়েটার । “রামনারায়ণ ও মধুস্থদন যখন ধনীর 
গ্রাসার্দে উপচার সংগ্রহ করিতেছিলেন, দীনের বন্ধু দীনবন্ধু তখন নিঃসহায় মধ্যবিত্ত 
যুবকবৃন্দের মহাসাধনায় রসদ জোগাইতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্র ন্তায় খাঁটি 
বাঙালী ব্যতিরেকে দরদ লইয়া মধ্যবিত্তের জন্য এই আয়োজন করা অস্ভব হইত 
ন11৮« হেমেন্দ্রনাথ দাপগুপ্ের এই সঠিক মন্তব্য থেকে একথ। স্পষ্ট বোৰ! 
যায়, বাউল। রঙ্গম্চ ও তার জন্য রচিত বাউল। নাটক মধ্যবিত্ত মাননিকতাকেই 
প্রকাশ ও পুষ্ট করেছে । তখনকার কোলকাতার কত পাসেন্ট লোক প্রতি 
সপ্তাহে নাটক দেখতেন, তা জান! যায় না। কিন্তু নাট্যগৃহে টিকেটের যা দাম 
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ছিলো তাতে “আপামর সাধারণ' ( গিগ্শচঙ্জের ভাষায়.) নাটক দেখতে সক্ষম হতেন 
কিনা সন্দেহ। কিছু মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের পক্ষেই সে মূল্য দেওয়া সম্ভব 
হতে! । স্থষ্টিপয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারের টিকেটের হার ছিলে! যথাক্রমে ছু* টাকা, একটাকা 
ও আট আনা। পরে মূল্য আরো বধিত হয়। গ্র্যাণ্ড অপের! হাউস ভাড়া নিয়ে 'হিন্ছু 
ন্যাশনাল' ১৮৭৩ খুষ্টান্খে যে অভিনয়ের আয়োঞ্জম করেছিলেন তাতে টিকেটের হার 
অনেক বেশি দেখ! যায়।৬ অবশ্ঠ তা একটি 01781169180 ছিলো । এমন কি 
ভিড় বেশি হলে চার টাকার টিকেট আট টাকাতেও পাওয়া! যেত না৷ (কালোবাঁজারী ?) 
এমন তথ্যও নথিবন্ধ আছে '৭ যেখানে ভারতবাসীর মাথা পিছু দৈনিক 
আয় ১৮৫০ খুষ্টাব্খে দু' আনা থেকে ১৮৮২ বুষ্টাব্খে দেড় আনাতে পরিণত হয় 
এবং বৃটিশ ভারতের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী প্রদেশ বাঙলাদেশের অধিবাসীদের 
মাথ। পিছু বাধিক আয় পনেরো! টাক! তিন আনা,৮ সেখানে টিকিটের অত উচ্চ 
মূল্য দিয়ে নটক দেখ! সমাজের মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবানের পক্ষেই সম্ভব হতো 
মনে হয়। ১৯০১ খুষ্টাব্জের সেন্সান রিপোর্ট থেকে কলকাতা শহরের কয়েকটি 
অঞ্চলের মোট লোকসংখ্যার কতজন ও কত অংশ কোন্‌ বৃত্তিজীবী ত৷ বিশ্লেষণের 
মধ্য দিয়ে তাদের মাসিক আয় সম্পর্কে একট রেখাচিন্র গড়ে তোলা চলে । 
কলুটোল| অঞ্চলের লোঁকসংখ্যার মধ্যে মোট শিল্পজীবী ছিলেন ২৫,০৫২ ( অর্থাৎ 
মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৯.৭% ), বাণিজ্যজীবী ৬১৩৬ জন ( অর্থাৎ জনসংখ্যার 
৯৭% ) এবং উকিল ভাক্তার শিক্ষক ইত্যাদি বৃত্তিধারী লোকসংখ্যা ৩০৩৫ (অর্থাৎ 
জনসংখ্যার ৪.৮%)। জোড়াসাকো অঞ্চলের শিল্পজীবী লোকসংখ্) 
১৮,৮২৬ (মোট জনসংখ্যাব ৩৫৫% ), বাণিজ্যজীবী ৮৪৪ (জনসংখ্যার ১৫.১% 
এবং উকিল ভাক্তার ইত্যার্দি বৃত্তিধারী ৩৩৯৫ (মোট জনসংখ্যার ৬৪%)1৯ 
সামান্ত তারতম্য থাকলেও কলকাতা শহরেব বৃত্তিধিন্যাসের একটি স্পষ্ট চি্স এ 
সংখ্যাতত্ব থেকে অনুধাবন কর! যায়। এদের মধ্যে ধারা শিল্পজীবী অর্থাৎ 
জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অ'শ তাদের মাসিক আয় পাঁচ টাক! থেকে পনেরো টাকার বেশি 
হ'ত না। এমন কি তার চাইতেও কম হ'ত। কাজেই অথনৈতিক কারণেই 
তাদের পক্ষে বঙ্গীয় নাট্যশালায় দশ করূপে উপস্থিত থাকা সম্ভব হতে। কিনা 
সন্দেহ। “আজিও বাঙ্গালীদ্িগের সেবপ ধনবদ্ধি হয় নাই যে আমোদার্থে মাসে 
এত ব্যয় করিতে পাঁবেন।”১* চাকুরিজীবীদের ক্ষেত্রেও আয় বিন্যাসের একটি 
রেখাচিত্র এঁকেছেন সমাজতাব্বিক -“অধিকাংশ সরকারী চাকরীতে বাঙালী হিন্দুরই 
আঁধিপত্য। এই আধিপত্য সরকাবী চ'করীর নিয়স্তরেই বেশি, বাঙালী হিন্দুর 
সংখ্য। সেখানে প্রায় শতকরা ৯ জন, এবং বেতন গড়ে ৬*. টাকা থেকে ২৫৩৩০, 
ট'কা। ১*. টাক। থেকে ২০. টাকার কর্মচারীর সংখ্যাও কম নয়। মধ্যস্তরের সংখ) 
( ১*০-১৫ টাঁক। বেতনের ) হেমন বেশি নয়, উচ্চন্তরের সংখ্য। (২০৯৩৪০০৫৯০২) 
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খুবই অন্প।**মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দুর ।( নাগরিক ) কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে প্রধানত 
এই নিয়ন্তরের চাকরী জন্বল করে।”১১ অধিকাংশ ক্ষেত্রে একান্ধবত্তাঁ পরিবার 
প্রতিপালন করে শতকর! কতজনের নাট্যগৃহে উপস্থিত হওয়! সম্ভব হো, তা 
সন্দেহের বিষয়। *€ন সময়ে থিয়েটারের দশ কসংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিলো 1১১২ 
অথচ প্রেক্ষাগৃহে বাছুড় “ঝুললে” দৈনিক টিকেট বিক্রয় ১৮০*. টাকা এমন কি 
তারও বেশি হ'ত, এমন তথ্যও পাওয়া যায়। কাজেই নাট্যগৃহে নিয়মিত দশ'ক 
হিসেবে উপস্থিত ভন্রজনের মধ্যে অধিকাংশই যে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে আসতেন, 
তারা৷ হলেন উচ্চস্তরের কেরানী, উকিল ভাক্তার প্রভৃতি "স্বাধীন বৃত্তিধারী এবং 
জমির উপঠত্বভোগী ইংরেজছষ্ট নতুন জমিদার শ্রেণী। বাঙলা নাটকের গতিপ্রকৃতি 
মূলতঃ এদের রুচি মেজাঞ্জ ও চাহিদা অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, এমন সিদ্ধান্ত 
অযৌক্তিক নয়। 
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[তিন 


মধ্যবিত্ত কারা? আধুনিককালে মধ)বিত্ত সম্প্রদায়ের বিপুল জটিলতা অনুধাবন 
করে সমাঁজতাত্বিকগণ মধ্যবিত্তের কোনে। নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নির্ধারণে অক্ষমত। জ্ঞাপন 
করেছেন। কিন্তু আধুনিককালের ইতিহাসে মধ্যবিত্বের ভূমিকা সম্পর্কে এঁতিহাসিকগণ 
সচেতন। বিধাত এঁতিহাসিক পোলার্ড সাহেবের মতে, সামস্ততান্ত্রক যুগ থেকে 
আধুনিকযুগকে পৃথক করেছে ঘূলতঃ নবোডূত নগরবাসী ও মধাবিত্ত শ্রেণী । শিল্প ও 
বাণিজ্য ব্যতিরেকে এই মধ্যবিত্ত শ্রোৌর উদ্ভব ও অস্তিত্ব জম্ভব নয় এবং যেখানে 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটে নি, সেখানে রেনেসাস ব। রিফর্মেশন স্ুচিত হতে পারে 
না। কাজেই রেনেসাঁসের ধারক ও বাহক হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দায়িত্ব ও গুরুত্ব 
অপরিসীম । উনিশ শতকীয় বাঙলার রেনেসাস ব৷ নবজাগৃতি নবোতুত বাঙালী মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর মনন প্রক্রিয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছিলো এ সিদ্ধান্তও এঁতিহাসিক। 


কিন্ত পূর্ববর্তা অধ্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে এবিষয় স্পষ্ট হয়েছে যে বাউলার নব- 
জাগৃতির সঙ্গে ইউরোপীয় রেনেসাসের সামান্য মিল থাকলেও পার্থক্য ছিলে! প্রকট। নতুন 
যুগোপযোগী মানবতাবোধ, অন্ধ প্রথাহুগত্যের বিরোধিতা, স্ত্রী জাতির বন্ধন মুক্তির জন্ 
আন্দোলন ইত্যার্দি বিষয়ে স্বাধীন চিন্তার আকাজ্ষ! ও কর্মপ্রচেষ্টায় বাঙালীর জীবনে 
প্রচণ্ড পরিবর্তন এসেছিলে! সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু উনিশ শতকীয় বাঙালী বুদ্ধিজীবী 
সঙ্গত কারণেই কেবলমাত্র সমাজ ও ধর্মান্দোলনের মধ্যে তাদের সকল মনোযোগ সীমাবদ্ধ 
রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন । তাছাড়া, পূর্বেই বল! হয়েছে, জাতীয় সম্পদ বিকাশের বৃহৎ 
কর্মবজ্ঞশালায় বাঙালীর শ্রম নিয়োজিত হতে পারে নি, তাই জাতীয় জীবনে দেখা 
দিয়েছিলে ক্রিয়। ও ছন্বের অভাব। তাই বাঙ্গালীর নাট্য প্রচেষ্টায়-_-নাটকের যা 
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প্রাণসত্বা-_ক্রিয়া ও হন্ব হয়েছে অধিকাংশ স্থলেই আরোপিত ও কৃত্রিম এবং তাতে দেখা! 
দিয়েছে উচ্ছ্বাসের আধিক্য, ফলে নাটকে যুক্তিপরম্পরা (09556 8130 69৩০৮) হয়েছে 
অবহেলিত। পাবলিক থিয়েটরের ছুই প্রধান নাট্যকার গিরিশচন্ত্র ও দ্বিজেন্্রলালের 
নাটক বিষ্লেষণ করলে এ সত্য প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র, ছবিজেন্দ্রলাল গুমুখ 
নাট্যকারদের রচনা! সমকালীন যুগ পরিবেশ ও মধ্যবিত্ত মানসিকতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হয়েছে, এ কথা বলা যায়। 

এখানে অবশ্ত একটি তর্কের স্ুত্রপাত হতে পারে । জনেকে প্রশ্ন তুলেছেন-_বাঁল! 
নাটক বাঙালীর জাতীয় ভাবধারার অভিব্যক্তি এবং তাতে বাঙালী মানস প্রবণতা 
প্রকাশিত হয়েছে, কাজেই ইউরোগীয় বিশেষ করে শেকসপীরীয় নাটকের মানদণ্ডে এ 
নাটকের বিচার অন্যায় ও অযৌক্তিক । ইউরোপীয় চিন্ত তম: ও রজঃ গুণসমদ্থিত, 
তাই তাদের নাটক ছন্ব নাটক। কিন্তু আমাদের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ভারতীয় 
আদর্শ সবগুণের প্রকাশক-_তাই তার রচনা বিচারের মাপকাঠি হওয়! উচিত পৃথক। 
জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতার জন্য নাটকের আস্তর সত্তর! পৃথক হতে পারে। 
কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুস্তলম্” ও জাপানের “নোহ১ নাটকগুলে। পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শকে 
অবহেল! করেও নাটক হিসেবে অতুলনীয় বলে পরিগণিত হয়েছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র 
প্রমুখ সম্পর্কে সম্ভবতঃ তা প্রয়োগ করা চলে না । গিরিশচন্ত্রকে “বাঙলার শেকসপীয়র” 
অভিধায় অভিহিত করে যে শুধু তাকে পাশ্চাত্ত্য নাটকের সঙ্গে সমস্বরে বিচার করার 
স্থযোগ করে দেওয়া হয়েছে তা নয়, তিনি নিজেও 'আলোচন! প্রসঙ্গে বলেছেন-_ 
“13181080150 সীমাবদ্ধ কয়েকটি দৃশ্তপটের ভিতর €0700£]) 2০00 কথাবাতায় 
সমুদয় রস ও ভাবের ঘাত প্রতিঘাতে প্রত্যেক চরিত্রটিকে পরিস্ফুট করে সত্যকে প্রচার 
করতে হয়১”১৩ আবার অন্যত্র “ঘটনার পারম্পর্ষে, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে অন্তর 
সংগ্রামে মানুষের যে চরিক্ত্র ফুটে উঠে, সেটি নিপুণভাবে স্তরে স্তরে দেখানোই প্রকৃত 
নাট্যকারের কলাকৌশল ।৮১৪ এবং সেই সঙ্গে জানিয়েছেন _ “আঁমি শেকসপীয়রের 
আনর্শের অন্নকরণে নাটক রচনা করেছি। তিনিই আমার আদর্শ।”১৭ অর্থাৎ 
ঙার নাইক সম্পকিত ধারণ। বহুলাংশে শেক্সপীরীয় নাট্যাদশকে অবলম্বন করেই গড়ে 
উঠেছিলো, এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়। অথচ প্রচেষ্টা সত্বেও গিরিশচন্দ্র এবং 
দ্বিঃজন্্রলাল প্রমুখ অন্যান্য নাট্যকার--বাঙল! নাটকে পাশ্চাত্য ক্রিয়। ও ঘাত প্রতিঘাত 
পরিবেষণে ব্যর্থ হয়েছেন তাদের প্রতিভাহীনতার জন্য নয়, বরং প্রধানতঃ সমকালীন 
যুগপরিবেশ ও সমাজ মানসের বৈশিষ্ট্যের জন্ত। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ে আশ্রিত 
নবনাট)কারদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্ত্রলালই সর্বাপেক্ষ। খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় । 
অর্থাৎ দর্শক প্রশংসাধন্ত । কাজেই তাদের নাটকের বিশেষ প্রকৃতির ত্বরূপ নির্ধারপে 
যেমন প্রয়োজন সমকালীন যুগপরিবেশ বিশ্লেষণ, তেমনি দর্শকমানসের শ্রেণীচরিত্র ও 
প্রবণত। বিচার । 
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চ্চার 


এই সাধারণ দশক--যাদের জন্য গিরিশচন্দ্র দ্বিজেন্দ্রলাল ও অন্যান্ত নাট্যকারের! 
লেখনীচালনা করেছিলেন__তাদের রুচি কেমন ছিলো ? সমসাময়িক পত্রপত্জকায় বি'ভন্ন 
মন্তব্য ও সমালোচকদের রচনায় যা প্রকাশিত তা বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। অবশ্য 
সাধারণ দর্শকের রুণি সম্পর্কে কোনে! দেশেই খুব একট। উজ্জ্বল ত্র পাঁওয়া যায় না। 
এশিদ্রাবেধীয় দর্শকের স্বাভাবিক প্রবণতা ও চাহিদ| বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যে মন্তব্য 
করেছেন এ প্রসঙ্গে তা স্মরণ কর! যেতে পারে । বিখ্যাত সমালোচক ব্র্যাডলের মতে১৬ 
শেক্সপীরীয় দশক ছিলেন প্রধানত অজ্ঞ হৈহজ্লাকারী, নাচগান ও কুৎসিৎ রমিকত। 
প্রিয়, সৈগ্ঘ ভেরীবাদন ও কামান গর্জনের পক্ষপাতী এবং যে নাটক তাদের পহন্দস্‌ই 
নয় তার প্রযোজন! ম্বভাবস্থলভ হিংন্্র উপায়ে বন্ধ করে দেওয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব 
ছিলো! না । কিন্ত সমালোচকের ভাষায় তার! 19০৭ 0০2৮5 এবং তাদের ব্যতীত 00০ 
[71129020037 01802 00010 22৮০1: 1982 02611 006 00174 10 25. 
শেকুপীয়র তাদের কচিকে শ্বীকার করে নিয়েই কালজয়ী নাট্য সাহিত্য রচন! করেছিলেন । 
অর্থাৎ এলিঞ্জাবেধীয় ইংরেজ রেনেলীসযুগের প্রাণ চঞ্চল্যে সর্বদ1 ছিলেন তরঙ্গিত এবং 
তাঁদের সেই অদমা জীবনীশ-ক্ত বা ৮1011 শেক্সপীয়রের নাটকে প্রকাশিত হয়েছে৷ 
হিসেবে দেখা যায় ১৫৯৯ থেকে ১৬০৯ খুষ্টাব্ধের মধ্যে লণ্ডন শহরের মোট জনসংখ্যার 
শতক 1 ১৩ ভাগ-_অর্থাৎ প্রতি পনেরো জনের ছুজন _ প্রতি সপ্তাহে থিয়েটারে যেতেন 
এবং 002 18155 [78001710501 00556 ০০ 01410509861) 0:8.0651009]) ৪180. 
12190019175, 1011৩ 50081] 10011101165 ৮৪০ 0101655107815 8100 006 
8৩00 1১৭ কিন্ত উনিশ শতকীয় বাউল! নাটকের দশকবৃদ্দ ছিলেন মোটামুটি ভাবে 
বিপগীত। তারা মূলত ভদ্রলৌক। আগেই বল! হয়েছে, তাদের জীবন-প্রবাহ ছিলে! 
নিম্তরঙ, নিস্তেজ, ছন্বলংঘাঁতবিহীন। এই ভত্রলোৌকদের থিয়েটার প্রীতির প্রতি 
বঙ্কিমচন্ত্রের ব্যঙ্গে১৮& যভই রহস্তপ্রিয়তা থাক, তার ঘুলের সত্যকে অস্বীকার কর! 
চলে না। বাঙালী দর্শক জম্পর্কে লেবেদতের উক্তিকে১৯ হয়তো প্রাচীন বা এক 
পেশে বলে অবহেল। কর! চলতো, যদ্দি না পরবতাঁকালে বহু রচনায় তার সমর্থনযোগ্য 
প্রচুর নজির না! পাওয়া যেতো । বাঙালীর প্রিয় আমোদ-প্রমোদ - সমাচার 
দপণের মতে--চু চড়ার সং হাঁজি সাহেবের সং, নৃতন যাত্রা সকের কবিতা, “গোলোক- 
মণি ও দয়ামণি এবং রত্বমণি প্রভৃতি তিন দল নেড়ী কবির গান” মল্লযুদ্ধ ব! কুস্তির 
লড়াই, ঘুড়ি ওড়ানো বা ঘোড় দৌড়।২* তাছাড়া নাচগান, যাক, “উড়িম্তামূলুক 
হইতে উপস্থিত” রামলীল1, আখড়া, সঙ্গীত, কবির লড়াই, বুলবুলাক্ষ্য পক্ষীর যুদ্ধ 
এবং নাটক।২১ এ হলে! বাঙল! নাটক ও সাধারণ রঙ্গালয় হুষ্ট হবার পূর্ববর্তী 
কালের চিন্্। পরেও যে ত৷ বিশেষ পরিবতিত হয়েছিলে| তাঁর বিশেষ প্রমাণ নেই। 
সমকালীন বাঙল। দেশের অবস্থার সঙ্গে রোমান সাম্রাজ্য পতনকালীন ছুরবস্থার তুলনা 
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করে ১লা শ্রাবণ ১২৭৯ সালে সোমপ্রকাশ' লিখছেন--“'আজিকালি বাঙলা দেশেও 
এরূপ ব্াসনের একাধপত্য। অধিকাংশ লোকের আমোর্দে-গ্রমোদে কালক্ষেপ। 
গান বাগ্ঠ যাত্রা! অভিনয় লইয়াই অনেকে ব্যতিব্স্ত।-** পুরুযোচিত গুণের অর্জনে 
কাহার ঘত্ব নাই। কতকগুলি লোকে বুদ্ধিবৃত্তির ম্বজনাকারী কেবল কিছু লেখাপড়। 
শিখিয়া তৃপ্ত হইয়া! আছেন।*** বাঙালিদিগের বাণিজ্যে প্রবৃত্তি নাই, সংগ্রামে গতি 
নাই, আয়াপকর কার্ধে মতি নাই, ভোজ্য ও শয়ন অতি কোমল, স্থৃতরাং বিলাসেই 
গাঢতর অঙ্গরাগ জন্মিয়াছে।”২২ ন্তাশনাল থিয়েটার স্থাপনের কিছু পূর্বে শোম- 
প্রকাশের এই বাঙালী চরিন্ত্র বিশ্লেষণ গভীর অর্থবহ । অর্থাৎ কর্মদ্ন্ববিহীন নিস্তরজ- 
তাই যে মধ্যবিস্ত বাঙাঁপী জীবনের বৈশিষ্ট্য তা সেকালেও আলোচনার বিষয় ছিলে! । 
অবশ্ত সোম প্রকাশের দৃষ্টিভলী ছিলে। মূলতঃ নীতিবাদী। তবু উদ্ধত অংশের সত্যতা 
অনন্বীকার্ষ। তাই ক্ষেন্্রনাথ তট্টাচার্য যখন লেখেন--“অর্থকরী নাট্্যশালা হইলেই 
নাটক রচন। সর্বসাধারণের রুচির অনুগামী হয়। এদেশের সর্বসাধারণ বলিতে কি 
প্রকার পদার্থ বুঝায় তাহা বুদ্ধিমান মান্রেরই জানা আছে। আমাদের মধ্যে অসাধু 
রুচির প্রবলতা যথেষ্টই আছে”২৩-তখন তা বুদ্ধিজীবীর উন্নাসিকতা বলে নিতান্ত 
লঘু করে দেখলে চলে না। সমকালীন বঙ্গরঙ্গমঞ্চের কুরুচি দূর করবার জন্যই নাকি 
ঘিজেজ্্লাল নাট্যরচনায় ব্রতী হয়েছিলেন । “এই সকল নাটক রচনায় বাডালার 
রঙ্গমঞ্চের উন্নতি সাধন কর! দ্বিজেন্ত্রলালের মুখ্য উদ্দেশ্ঠট ছিলো ২৪ জমালোচকের 
ভাষায়--“এমন এক সময় ছিলো! যে স্বাঁয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের ছুই একখানি নাটক ছাড়া, 
বাঙালার রঙ্গমঞ্চ এমন কুরুচিপূর্ণ হইয়া! উঠিয়াছিল যে ভত্র ব্যক্তিরা ফ্েখানে যাইতে 
সঙ্কোচবোধ করিতেন ।.**দ্বিজেন্দ্রলাল রঙ্গমঞ্চের এই হাওয়া! যে অনেকট। পরিবর্তন 
করিতে পরিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই ।"?২৫ কুমুদ্ববন্ধু সেনের সঙ্গে গিরিশ- 
চক্রের কথোপকথনেও জান! যায় যে অমৃতলাল বন্থ নাকি তৎকালীন রঙ্গালয়ের ছুরবস্থ! 
দেখে আক্ষেপ করেছেন--পর্শকের রুচি জঘন্য হচ্ছে, আর রঙ্গমঞ্চেও সব রকম কদর্য 
নাচ গান, হাবেভাবে লোকের মন কুরুচিপূর্ণ হচ্ছে 1২৬ গিরিশচন্দ্রও শ্বীকাঁর করেছেন__ 
“বেশির ভাগ লোক যাঁয় নাচ দেখতে আর গান শুনতে । থিয়েটারে নাটক দেখতে 
খুব কম লোকই যায়।”২৭ ধনঞ্জয় মুখোঁপাঁধ)ায় লিখেছেন-_-“আমাদের দেশে দর্শকের 
রুচি বলিয়া একট! পদার্থই নাই বলাযায়। নাট্যশালার কত্তৃপক্ষরা নিজ নিজ রুচি 
অনুসারে যখন যাহা! কিছু দেখাইতেছেন, দশকের বাঙনিষ্পত্তি না করিয়া তাহাই 
দেখিয়। যাইতেছে । নাট্যশাল! হইতে যে রুচি গড়িয়৷ দেওয়া হয়, দর্শকেরা কেবল 
তাহারই অন্ুদরণ করে মাত্র ।”২৮ এবং এই কুরুচি বিস্তারে অন্যান্য নাট্যকার সহ স্বয়ং 
গিরিশচন্দ্রের প্রচুর অবদান আছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। অবশ্ঠ নাট্যশাল৷ 
দর্শকের রুচি সর্বাংশে নিয়ন্ত্রিত করে ধন্ঞয় মুখোপাধ্যায়ের এ অভিমত খানিক 
চরমপন্থী । কেননা! যে কোনে! যুগেই দর্শকলাধারণের চাহিদা ও প্রধণতা এবং 
রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা ও, জীবনাদর্শ পারম্পরিক সম্পর্কের মাধ্যমে বিশেষ বিশেষ 
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নাট্যান্দোলনে গড়ে ওঠে । ধগোগোলকে দশকের স্তরে নাধিয়ে এনে। না, বরং দর্শককেই 
গোগোলের স্তরে উন্নত কগেো”-“চেকভের এই বক্তব্য যেমন সত্য, তেমনি সত্য 
গোগোল যাদের পক্ষে অনধিগম্য তাদের কাছে গোগোপকে “উপস্থিত করা পণুশ্রম মাত্র । 
গিরিশচন্দ্র প্রযোজিত বিদপ্ধীজন প্রশংসিত মণকবেখথ দশ রাত্রির বেশি চলে নি, এ 
ঘটনাও এ প্রসঙ্গে ম্মর্তব্য। 
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সোম প্রকাশ পত্রিকাঁয় 'জ্যষ্ঠ ১২৮৯ সালে অথাৎ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত 
হবার প্রায় দশ বছর পরে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিলো ।২* চিঠিটি নানা- 
দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ । বিস্তৃত আলোচনায় পাবলিক থিয়েটারের নান! দোষ বর্ণন! 
করে পত্রলেখক লিখছেন--“বর্তমান রঙ্গভূমি বঙ্গের বিন্দুমাত্র হিতসাধন না করিয়া 
বরং সহ প্রকার বিষময় ফল উৎপার্দন করিতেছে ।” অবশ্য পত্রলেখক অতিরিক্ত 
নীতিবাদী, রঙ্গমঞ্জে বারবনিত। সহযোগে অভিনয় বিষয়ে অত্যন্ত ছুত্মার্গা। যেখানে 
অন্থরূপ স্ীলোক নিয়ে নাট্য প্রযোজন! হয়-_এমন কি-তাঁর বিলোপ ঠিনি কামন! 
করেছেন। তবু তাঁর দীর্ঘ পত্রের মাধামে তৎকালীন বাঙালীর একটি বিশেষ মানসিকতা 
অভিব্যক্ত হয়েছে বলা যায়। মধ্যস্থ' পত্রিকাও ১২৮* সালেই সাধারণ রঙ্গালয়ে 
অভিনেতাদের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন-_-“তাহারা যত আমোদ করন, যত দুশ্- 
কাবেযর অভিনয় প্রদর্শন হবার! সাধারণের যত অন্থবাগভাঞ্জন হউন ; ধনে মানে ও 
নামে পূর্বাপেক্ষ! পুনর্বার শতগুণে কৃতকার্য হউন; কিন্ত যেন তাহাদের আছ্াবস্থার 
প্রতিজ্ঞ! ও উদ্দেশ্য বিশ্বৃত না হয়েন, যেন জাতীয় নাট্যসমাজরূপ মহোচ্চ উপাধির 
কার্ধ করিতে ক্রটি না করেন--যেন স্বদেশের কুরীতি, কুনীতি, কু প্রথা, কুব্যবহারের 
সংশোধনে তিলমাত্র শিথিল-যত্ব ন। হয়েন।”৩* ২৩শে কাতিক ১২৮৮ সালে 
সোমপ্রকাশ লিখছেন _“এখন সাধাবণতঃ আমাদের জমাঙ্জের যা অবস্থা, তদনুসারে 
আমর! চাই যে, আমাদের নাট্যশালাগুলি বিশেষপে সংস্কৃত ও নৈতিক অন্ুশাসনে 
পরিচালিত হইয়া পরিমাজিত রুচিবান ব্ক্তিবৃন্দের দশনোপযোগী হউক ।৮৩১ 
অর্থাৎ “সমাজ সংস্কার+, “দেশের হিতসাধন' ও টনতিক অহ্থশাসন'--বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের কাছে 
এই ছিলে। সেকালীন শিক্ষিত থিয়েটর প্রেমিক বাঙাশীর দাঁবী। 

উদ্ধত অংশগুলোর সময়সীমা! ১২০০ সাল থেকে ১২৮৯ সাল অর্থাৎ ১৮৭৩ থেকে 
১৮৮২ খুষ্রাব_প্রায় দশ বছর। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের জনক গিরিশচন্দ্র তখন অদ্বিতীয় 
অভিনেত। হিসেবে গগ্যারিক' আখ্যা লাভ করলেও, নাট্যকাররূপে তখনও খ্যাতি 
অর্জন করেন নি, আত্মপ্রকাশ করেছেন মাত্র। ১৮৮২ শ্রীষ্টা্ধে তাঁর পূর্ণাঙ্গ নাটকের 
সংখ্যা গুটি সাতেক এবং সেগ্ুপো। সবই পৌরাণিক। তখনো! বাঙলা নাট্যসাহিত্যের 
শ্রেণীবিন্তাস ন্ুস্থির হয় নি। পাবলিক থিয়েটার আশ্রিত নাটকাবলী অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ 
ব্যতীত আমাদের প্রায় পুরে! নাট্যসাহিত্যকে মোটামুটি ছয়টি শ্রেণীতে ভাগ কর! চলে-- 
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পৌরাণিক, এঁতিহাসিক, সামাঞ্জিক তথা পারিবারিক, রোমান্স, গীতি নৃত্যনাট্য ও 
প্রহপন । বহুকাল পর্যস্ত বাঁঃসা নাটকরচন| এই শ্রেণীবিভাগ মেনে চলেছে। : 
গিরিশচন্দ্রের রচনাতেই এই শ্রেণীবিভাগ প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ পায়। আপাততৃষ্টিতে মনে 
হতে পারে--এ ছয়টি বিভাগের বাইরে নাটক আর কোন্রূপই ব৷ হবে। কাজেই 
এ প্রঙ্গে বিভিন্ন বিভাগের বিশেধত্বগুলো! বিশ্লেষণ কর! যেতে পারে। অবশ্ঠ পূর্ববর্তী 
অধায়ে এ বিষয়ে সামান্য আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তা কিছু বিস্তৃত করা 
হলো । ূ 

 পুরাণাশ্রিত. নাটক মধুস্থদনও লিখেছিলেন । বরং বল! যায় মৌলিক বাউল! নাট্য 
রচনার হ্থষ্টলগ্নে পুরাণ ব। মহাকাব্য বাঙালী নাট্যকারকে বিষয়বস্তু যোগান দিয়েছিলে! ; 
প্রমাণ--তারাচরণ সিকদারের 'ভদ্রাজুন । কিন্ত গিরিশচন্দ্রের হাতে পুরাণা শ্রিত নাটক 
ভক্তিরস দ্বারা জারিত হয়ে “পৌরাণিক হয়ে উঠলো৷। তার অন্বিষ্ট হিন্দুধর্মের 
পুনরুজ্জীবন- শ্রীরামকৃষ্ণ প্রবতিত সবধর্মসমন্থয়ের বাণী প্রচার । প্রাচীন ও মধ্যযুগে 
প্রচলিত প্রায় সবগুলে। ভারতীয় ধর্মমত, প্রচারক ও সাধকদের জীবনী তাই গিরিশচন্দ্রের 
অবলঞ্ন। বৌদ্ধ শাক্ত বৈষ্ণব পৌরাণিক ও সনাতন ধর্ম, যাদের মধ্যে হয়তে। দর্শনতত্ব- 
গত মিল সামান্যই, তাদের সবগুলোকেই গিরিশচজ্জ এক মনোভূমিতে মিলিয়েছিলেন এবং 
সে মনোরাজ্যের সাধারণ দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ । এমন কি প্রচলিত ধর্মমতগুলোর আধুনিক 
যুগোপযোগী নবীকরণও গিরিশচন্দ্র করেন নি যা করেছিলেন রামমোহন, বক্ষিমচন্দ্র বা 
রবীন্দ্রনাথ । ব্রাঙ্ষধর্মের প্রভাব তখন স্তিমিত প্রায়, বঙ্কিমচন্্রের কঠোর বুদ্ধি ও যুক্তি 
অশ্থশাপিত কর্মমুখর নবহিন্দত্ব সাধারণের কাছে অতিরিক্ত ইনটেলেকচুয়াল অত এব অগম্য 
তাই আধুনিক যুগে থেকেও মধ্যযুগে প্রস্থানকারী গিরিশচন্দ্রের ভাবাতিরেক ও আবেগ 
প্লাবী নাওকে “আপামর সাধারণ" স্বস্তি পেয়েছে এবং গিরিশচন্দ্র সেজন্যই “জাতীয়” 
নাট্যকার। প্রধানত পৌরাণিক নাটক রচনার মাধ্যমেই এ অভিধা তিনি অর্জন 
করেছিলেন । 

আধুনিক অর্থে এতিহাসিক নাটক বলতে যা বোৌবায়, পৃবেই বলা হয়েছে, বাঙলা 
এঁতিহাসিক নাটক তার সমীপবর্তী কিনা সন্দেহ। আমাদের এঁতিহাসিক নাটক 
অধিকাংশই দেশপ্রেম গ্রচারের মাধ্যম । এঁতিহাঁসিক নাটকে দেশপ্রেম থাকতে পারে 
এবং থাকেও, কিন্তু তাই তার একমাত্র উপজীব্য হতে পারে না। অবলঘ্বিত যুগের 
বন্দর গভীরে অবগাহন করে নাট্যকার যদ্দি তার প্রাণসন্বাটিকে-_হতে পারে সেটি তার 
স্বকীয় দৃষ্টি ঙ্গীগত-_প্রশ্ফ,টিত করতে ন! পারেন, তবে তা আর যাইহোক এঁতিহাসিক 
নাটক নয়। তখনকার দেশপ্রেমে যেহেতু রাজনীতি-নচেতনতা নিতান্ত প্রাথমিক 
স্তরের আর তাও অদ্ভুত শ্রেণীষ্বার্থের ছিধায় ছিল অবগুন্ঠিত, তাই তার মধ্যে লক্ষ্য 
করা যায় উচ্ছ্াসের প্রাবল্য ও বক্তৃতার প্রাধান্য । কিন্ত সেকালে এ নাটকগুলোর 
জনপ্রিয়তা ছিলো অপরিসীম । কারণ স্পষ্ট । 
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বাঙল। সামাজিক নাটক ও প্রহসন একই।উপলব্ধির ভিন্ন রসাশ্রয়ী প্রকাশ মাত। 
পুরোনো মূল্যবোধ ও আদর্শের প্রতি অকু্ঠ আন্গত্য সাধারণ রঙ্জালয়ের নাট্যকারদের 
সামাজিক নাটক লিখতে উদ্ধদ্ধ করেছে এবং তার থেকে সামান্ঘ বিচ্যুতি তাদের তীব্র 
বিদ্রপকে আমন্ত্রণ-করেছে। এ যুগের সর্বপেক্ষা। জনপ্রিয় সামাজিক নাটক প্রফুম্ব 
বিশ্লেষণ করলে দেখা যাঁয় তার মধ্যে রয়েছে একান্নবতাঁ পরিবারের ভাঙ্গনের চিল এবং 
সে-ভাঙগন, নাট্যকারেব মতান্ুযায়ী, ওরধানত পুরোনো ধর্মাদর্শ থেকে শ্বলনের ফল। 
গৌণ চরিত্র হয়েও প্রফুহ্রের নাষে নাটকের নামকরণে নাট্যকারের এক বিশেষ মাঁনসিকত। 
অভিব্যক্ত হয়েছে । রমেশেৰ ধর্মহীনতার পাশে প্রফুল্লের ধর্মবোধ ও আত্মত্যাগ নাট্যকার 
উজ্জ্বল করে তুলে ধরেছেন, যাতে নাটকের মূল উদ্দেশ্য অনুধাবনে দশক ব্যর্থ ন! হন এবং 
সেজন্তেই নাটকের নামকরণও অনুরূপ হয়েছে । অথচ কোন্‌ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক 
কারণে এ ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হচ্ছে তার কারণ নির্ণয়ে নাট্যকার পরাম্মুখ। ফলে নাটকে 
ব্যক্তিগত বিয়োগব্যথ। পরিবারিক গণ্ডী ছাড়িয়ে বুহৎ তাৎপর্য লাভ করে “সামাজিক' 
হয়ে উঠতে পারে নি। অতি উত্সাহী সমালোচক অবশ্য গিরিশচন্রের সামাজিক 
নাট কগুলোকে ইবসেনের নাটকের সমশ্রেণীতে স্থাপন করে তার অর্থ নির্ণয় করতে আহবান 
জানিয়েছেন,৩২ কিন্ধু তাতে যন্তট1 উচ্ছাসের আধিক্য প্রকাশ পেয়েছে যুক্তি ততট! 
নেই। আমাঁদ্র সামাজিক নাটকে প্রধানত নারীর পাতিব্রত্য, সনাতন হিন্দু আদশের 
প্রচার ও 'প্রাচীন সংস্কারের বিজয়বার্ত। ঘোষিত হয়েছে এবং ত প্রচলিত ধর্মবোধদ্বারা 
জারিত। এবং যেখানেই এ বিশেষত্ব থেকে বাঙালী স্থলিত হয়েছে, নাট্যকার প্রহসনের 
তীত্র বিদ্রপাঘতে তাকে সচেতন করে তুলতে চেয়েছেন। সেজন্যই বাউল! প্রহসনের 
ব্যঙ্গের প্রিয় বিষয়বস্তু হলো! স্্বীশিক্ষা! ও স্ত্রীম্বাধীনত । কদাচিৎ প্রহসনে- যেমন 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথে--এর থেকে ভিন্ন রদ পরিবেধিত হয়েছে । এবং পেজন্তেই জ্যোতিরিক্্র- 
নাথের প্রহসনগুলে। অধিকাংশই সাধারণ রঙ্গ(লয় কর্তৃক অবহেলিত হয়েছে। তার 
শ্রেষ্ঠতষ প্রহসন “অলীকরাবু, সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত হতে দেখি না। যেখানি 
সর্বাপেক্ষা বেশীবার অভিনীত হয়েছে- কিঞ্চিৎ জলযোগ --তাঁতেও স্ত্রী শিক্ষা! ও স্ত্রী 
ত্বাবীনতাকে বেশ ব্যঙ্গ কর! হয়েছিলো! । এ যুগের প্রধানতম প্রহসনকার অমৃতলাল বন্থ 
স্্রীশিক্ষ। ও স্বাধীনতাকে ধিদ্রপকণ্টকিত করেই 'রসরাঁজ' আখ্যা লাভ করেছিলেন, এ 
বিষয়টি অনুধাবন যোগ্য। 

বাউল! গীতিনৃত্যনাট্যগুলোতে-য! সাধারণ রঙ্গালয়ে জনপ্রিয় হয়েছিলো প্রধানত 
উতৎ্কট কাল্পনিকতা, অবাস্তব দৃশ্যবিন্তাস ও অদ্ভুত রসবিকারের সমারোহ লক্ষ্য 
করা যায়। এধরণের নাটকের বিষয়বস্ত অধিকাংশ সময়ে আরব্যোপন্তাসের অন্তর্গত এবং 
কখনে। কখনে। নাট্যকারের ম্বকপোলকক্পিত কিন্ত ত1-ও আরবেযাপন্তাসের-লক্ষণাক্রাস্ত। 
সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় আবুহোসেন, আলিবাবা, শিরী ফরহাদ ব! হিন্দাহাফেজ তার 
প্রমাণ। যে রোমান্সপ্রিয়তা মানুষকে প্রাত্য হিকতার গণ্ডী ছাড়িয়ে কল্পনার উধ্বলোকে 
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প্রেরণ করে বিস্তৃত করে তোলে এগুলোতে তার নিতান্ত অভাব সহজেই চোঁখে 
পড়ে। এ নাটকগুলোই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষদের অর্থ দিয়েছে সর্বাধিক । *হিন্দা- 
হাফেজ ও তুফাণীর প্রথম রাক্দেই বিক্রী হয় ১২২৮। হাজারের বুড় কম হই 
না, নবম রাত্রে আরও বেশী হইয়াছিল । ৩৩ গিরিশচন্দ্র ছ্ীকার করেছেন__ 
“থিয়েটার জমাতে হবে বলে কতকগুলি কুরুচিপূর্ণ নাচগানের অবতারণ করলে 
দর্শকদের রুচি আপনি খারাপ হয়ে যায়”৩৪ কিন্তু ছিনিও এ আবেষ্টনী অতিক্রম 
করতে পারেন নি। তুলনামূলক ভাঁবে এ শ্রেণীর নাটক বাউলা জহিত্যে রচিত হয়েছে 
অধিক। রঙ্গালয়ের জীবনধারণ্রে জন্য তার প্রয়োঙন অনম্বীকার্য। 

রোমান্স ব! রোমান্টিক নাটক প্রযোজিত হয়েছে খুব কম এবং তাতেও সনাতন 
হিন্দুধর্মের জয়ঘোষণ প্রাধান্য পেয়েছে। শেকস্পীয়রের রোমান্সগুলো বিশ্লেষণ করে 
সমালোচক তার লক্ষণ নিরদেশ করেছেন--“ [106 11750 8170. 01709109012] ৪101012 
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1000০ 1৮৩৫ বাঙলা রোমার্টিক নাটকের সঙ্গে পার্থক্য সহজেই অনুমেয় । 
শেকস্পীয়রে যেখানে জীবনধর্মের জয়যাত্র, বাঙল| নাটকে সেখানে প্রচলিত ধর্মের 
অন্ধ আন্গত্য। তাই এলিজাবেধীয় নাটক 15116: 06 0179 6011)011670, 
০762065৪ ৪৪৩১৩৬ আর বাউলা নাটক মধ্যবত্ব মানসিকতার ভদ্র খণ্ডিত ও 
নিরাপদ অভিব্যক্তি । 

বাঙলার সাধারণ রঙ্গালয়াশ্রয়ী নাটকের এ শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে অপেশ।দাব মঞ্চের 
নাট্যকার রবীন্ধনাধেব নাটকের শ্রেনীবিন্াসে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান এবং সে পার্থক্য 
গভীর অর্থবহ। এর মধ্যে পাবলিক থিয়েটার ও অপেশাদার মঞ্চাশ্রিত নাট)ান্দোলনের 
চারিকধর্ম প্রকাশিত। পাবলিক থিয়েটার যে সাধারণ দর্শক তৈরী করেছিলো এবং 
যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পাবলিক খিয়েটর অস্তিত্ব বজায় রেখে ব্যবসা চালাতে অক্ষম 
হয়েছিলো, রবীন্দ্রনাটকের অঙ্গে ছিলে! তাদের দুরতিক্রম্য ব্যস্ধান । বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথ, 
বিশেষ কোনে। দর্শকশ্রেণী সৃষ্ট করতে পেরেছিলেন কিন! সন্দেহ । তাই রবীন্দ্রনাট্যধার। 
তৎকাপীন বঙ্গনাট্যসাহিত্যের সঞ্গে সম্পর্কহীন একক ও ম্বকীয় মহিমায় নির্বাসিত। 


হয় 


পৌরাণিক, এঁতিহাপিক, সামাজিক এবং প্রহসন পঞ্চরং ওগীতি-নৃত্যনাট্য সাধারণ 
রঙ্গালয়ের এই হলো! নাটক বৈচিত্র্য! তুলনায় রোমান্স অনেক কম রচিত ও অভিনীত 
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হতে দেখি। এদের মধ্যে জনপ্রিয়ত। ও প্রাচ্ে প্রহসন গীতিনৃত্যনাট্য প্রধান স্থান 
অধিকার করে আছে এবং তা মূলত অর্থ উপার্জনের ুয়োজনে । সমকালীন অনেক: 
সমালোচক এগুলোর রুচিহীনতার প্রতি তীব্র মন্তব্য করেছেন সত্যা, কিন্তু রঙ্গালয়ের 
জীবনধারণের জন্ত প্রত্যেক দেশেই এ ধরণের নাটক প্রচুর অভিনীত হতে 
দেখ! যায়। 
_ কিন্তু পৌরাণিক এঁতিহাপিক সামাজিক নাটক ও কিছু প্রহসন বা্াশী নাট্যকারদের 
সাহিত্য প্রতিভার বিজয় বৈজয়স্তী বলে স্বীকৃত। গিরিশচন্দ্র, ঘিজেন্দ্রলাল ও অমৃতলাল 
বাউল! নাটকের অবিসংবাদী প্রতিনিধি । এদের সঙ্গে ক্শীরোদ প্রসাদকেও অস্ভূক্ত 
করা চলে। কেননা ওপরে বণিত সকল শ্রেণীর নাটক £ত্োকে লিখলেও গিরিশচন্দ্র 
যেমন পৌরাণিক ও সামাঁজিকে, ছ্বিজেন্ত্রলাল এতিহালিক নাটকে ও অমৃতলাল প্রহসনে 
আধিপত্য দেখিয়েছেন, ক্ষীরোদগ্রসাদে তেমনি কোনে! বিশেষ শ্রেণীর প্রতি আনুগত্য 
অন্থপস্থিত। অবশ্ঠ সামাজিক নাটক ব্যতীত সর্বশ্রেণীর নাটক রচনায় তিনি কৃতিত্বের 
স্বাক্ষর রেখেছেন এবং আলিবাবা, আলমগীর ব! নরনারায়ণ লিখে প্রভূত জনপ্রিয়তা 
অন করেছিলেন, একথা অনস্বীকার্য । 

এখন বিশ্লেষণ করে দেখ। যাক, দর্শক সাধারণের রুচি, মেজাজ ও চাহিদ। এবং 
নট্যিকারদের শ্রেণীচরিত্র ও প্রতিভা কোন্‌ কেন্দ্রবিন্দুতে মিলে উপরোক্ত রসাশ্রয়ী 
নাট/রচন! সম্ভব করেছিলো । আগেই বল! হয়েছে, গতশতকের যুগপরিবেশের প্রভাবে 
বাঙালী মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর ধর্মান্দৌলন, সমাজ সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের নির্দিষ্ট গণ্তীর 
বাইরে পদচারণা বিশেষ সম্ভব ছিলো না। পরে জাতীয় ভাব উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে 
দেশপ্রেম প্রাধান্ত লাভ করেছিলো! বটে কিন্তু রাজনৈতিক সচেতনতার দিক দিয়ে তা 
নিতাস্ত প্রাথমিক স্তরের এবং দেশের সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা! ঘোষণ। ব। সংগ্রাম তাদের 
কর্মসথচীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। এর মধ্যে শিক্ষা সমস্তা নিয়ে নাট্যপ্রযোজন৷ পাবলিক 
থিয়েটারে একেবারেই অন্তুপস্থিত। অথচ বৃটিশ 'প্রবতিত শিক্ষা ইংরেজের প্রচুর প্রচার 
সত্বেও দেশের অতাস্ত ক্ষুদ্র ভগ্রাংশের কাছে পৌছুতে সক্ষম হয়েছিলো । “মাধ্যমিক 
শিক্ষার স্তর ( প্রবেশিকা পরীক্ষা) পর্যন্ত বিচার করলে উনিশ শতকের শেষে ইংরেজী 
শিক্ষিত বাঙালীর সংখ্যা দাড়ায় প্রায় ত্রিশ হাজারের মতো! । গ্রাজুয়েটদের যদি 
উচ্চশিক্ষিত ধর! যায়, তাহলে ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ জাল পর্যস্ত চবিবশ বছরে ১৭১২ জন 
বি এ. পরীক্ষায়. উত্তীর্ণ হয়। পরবর্তী উনিশ বছরে এই হারে গ্রাজুয়েটের সংখ্যা যোগ 
করলে ১৯০* জাল পরপ্ত মোট গ্রাজুয়েটের সংখ্যা হয় ৩০০০-এর কিছু বেশি 1৮৩" 
প্রায় সাত কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত ব্গদেশে শিক্ষার এই হার অত্যন্ত শোচনীয়। অথচ 
পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনে অত্যুৎসাহী সাআজ্যবাদী ইংরেজ ভারতের নিজন্ব শিক্ষাদান 
পদ্ধতিকে বিপর্যস্ত করেছিলো বল! যায়। ফলে শিক্ষিত জনসাধারণের হার বৃদ্ধি 
মধধাযুগের তুলনায় ইংরেজ যুগে এমন কিছু উৎসাহব্যপ্রক নয়। শিক্ষাগতের এই 
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বিরাট সমস্তাটি সমকালীন নাট/কারদের নজর এড়িয়ে 'গিয়েছিলো!। কাজেই ধম, সমাজ 
ও দেশপ্রেম বাতীত নাট্যকারদের অবলধিত বিষয় অন্যকিছু হতে সক্ষম হলে। না। 
শ্াশনাল খিয়েটারের জয়যান্র! 'শীলদপণ" প্রযোজনার মাধ্যমে হুচিত হয়েছিলে। বটে 
কিন্ত তা সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকারদের নাটক রচনায় উদ্ধদদ্ধ করে নি। প্রচণ্ড সম্ভাবন৷ 
সত্বেও 'নীলদপণ” তাই কোনে! এঁতিহা স্থষ্টিতে সঙ্গম হয় নি। বজরঙ্গমঞ্জে 'নীলদপণ 
নিঃসঙ্গ নক্ষত্র । সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর অর্থ-রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে 
যে সকল নাক প্রকাশিত হয়েছিলো যথা 'জমদার দপণ” ( ১৮৭৩ ) বা চ-কর দপণ্ি 
(১৮৭৫), তা পাবলিক থিয়েটরের কমকর্তাদের দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছে । নাটক 
ছুটোর পাশে প্রকাশকালেব উল্লেখ কর! হ'ল এই কারণে যে ননাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল" 
'( ১৮৭৬ ) য! বাউল! নান্্যরচনাকে কঠোরভাবে শৃঙ্খলিত করে রেখেছিলো! তা তখনো 
ছিলে। ভবিষ্যতের গর্ভে । তাছাড়া নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল উপেক্ষা করে বহু নাটক উত্তরকালে 
প্রযোজিত হয়েছে ও রাজরোষ বরণ করেছে--তা৷ এঁতিহাসিক সত্য। তাই এই শ্রেণীর 
নাটকের প্রতি মঞ্চের অধ্যক্ষদের অনীহা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । জমিদার দপণ নাটকের 
প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রেব বিবাগের কথা ছেড়ে দিলেও এই শ্রেণীর নাটকের প্রতি তৎকালীন 
শিক্ষিত বাঙালীর বিতৃষ নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে । “দুভিক্ষ-দমন নাটক 
সমালোচন। প্রসঙ্গে 'রহস্ত সঙ্গর্ভপত্তিকা” যে মন্তব্য করেছিলেন ত। প্রণিধানযোগ্য। এধরণের 
নাট্যলেখকদের নিন্দ। করে বল! হয়েছে “তাহার! অনাথিনী বঙ্গভাষাঁকে যথেচ্ছ! মত 
অঙ্গভন্গ কবিয়! জনসমাঁজে উপনীত করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করিতেছে না। যিনি যাহ! 
ইচ্ছা! করেন, তাহাই নাটক বলিয়া প্রচার করিতেছেন; এবং এমত লোকও বর্তমান 
হইয়াছে, যাহার! ছুভিম্ম কেও নাটকের পদার্থ বলিয়া কাগজ নষ্ট করিয়াছে ।”৩৮ ছুভিক্ষ 
নাটযরচনার বিষয় হতে পাবে ন|-- এমন সিদ্ধান্তের মাধমে তদানীন্তন শিক্ষিত বাাঁলীর 
মনোভঙ্গী ম্পষ্টৰূপে ধরা পড়েছে । 

ধম? দেশপ্রেম ও সমাজ সংস্কার সম্পর্কে নাট্যকারদের চিন্তা পৌরাণিক, এতিহাঁসিক 
ও সামাজিক নাটকে অভিব্যক্ত হয়েছে । এর মধ্যে আবার ধর্মপ্রধান হয়ে সকল 
শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে । কেননা! গিরিশচন্ত্রের ভাষাঁয়-_“হিন্দুস্থানের মমেমমের্ধ্ম। 
মমণশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্মীশ্রয় করিতে হইবে ।”৩ রামমোহন থেকে 
রবীন্দ্রনাথ পর্যস্ত বাঁডালী মনীষীদের কর্মগ্রচেষ্টা অনুধাবন করলে গিরিশচন্দ্রের এ উক্তির 
সত্যতা প্রমাণিত হবে। এদের মধ্যে বিদ্যাসাগর জস্তবত বিরল ব্যতিক্রম । কিন্ত 
পূর্বেই বল! হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ ধর্মের যে যুগোপযোগী নবীকরণ 
করে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন, গিরিশচন্দ্রে ত ছিলে। অনুপস্থিত এবং 
গিরিশচন্ত্রই বাউলা নাটকের প্রধানতম পুরুষ বলে সমকালে অভিনন্দিত। অর্থাৎ 
বাঙগ। সাহিত্যের অন্তান্ত শাখার সঙ্গে বাউলা নাটকের যে মেলবদ্ধন আধুনিক 
বাঙলা সাহিত্যের প্রথম পুকষ মধুস্থদন গড়ে তুলেছিলেন, গিরিশচন্দ্র তাকে পৃথক 


করলেন। বাঙল! সাহিত্যে নাটক কি সেজন্তেই অন্যান্ত শাখার তুলনায় দুর্বল বলে 
পরিগণিত হয়েছে? কিন্তু গিরিশচন্দ্র উপায় ছিলো ন1। তাঁর যুগপরিবেশ ও 
শ্রেণীবৈশিষ্ট) তাকে প্রচলিত আন্দোলন ও দর্শকসমাঞ্কে অনুদরণ করতে বাশ্য 
করেছিলো! । পুরাণের ধর্মধারণার পরিপন্থী “পাষাণী রচ:1 করে দ্বিজেন্দ্রলাল বি্ক ত 
হয়েছিলেন। ষ্টার থিয়েটারের তংকালীন অধ্যক্ষ অমৃতলাল বহ্থ সাধারণ রঙ্গালয়ের 
অন্যতম প্রধাঁন পুরুষ ও গিরিশচন্দ্রের মন্ত্রশিহ--দ্বিজেন্রলালকে জানিয়েছিলেন -_-“এঁ 
নাটকের ( পাধাণীর ) পাত্রপাত্রীদের নাম পরিবর্তন করিয়া কাল্পনিক নাম দিলে তিনি & 
নাটিকা অভিনয় করিতে পারেন-__নতৃব! নহে ।”৪* আশ্চখের বিষ্ন, মাত্র কয়েক বছর পরে 
বিজেন্্রলাল প্রায় অনুরূপ কারণেই রবীন্রাথের চাদর বিবদ্ধে খড়গহস্ত 
হয়েছিলেন। পপাষাণী” রচনাকালে দ্বিজেন্দ্রলাল সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠিত নাট/কার 
নন, কিন্তু “চিত্রাঙ্গন|' সমালোচনাকালে ছ্বিজেন্দ্রলালের নাম গিরিশচন্ত্রের পাশেই 
উচ্চারত। তবেকি সাধারণ রঙ্গালয়-অনুন্ুত মনোভপ্রী ও ধর্মাদশ” ছবিতে জ্লালকে 
প্রভাবিত কবে ণচন্রাঙ্গদা” সমালোচনায় গ্রবৃত্ত করেছিলো ? 

পূর্বেই বল! হয়েছে, বএরঙ্গঃঞ্চের কাছে বাঙালী দশকের দাবী ছিলো “নৈতিক 
অনুশাসন", “সমাজ সংস্কার ও 'দেশের হিতসাধন' । সোমপ্রকাশ ১৮৭২ খুষ্টাব্দে 
তৎকালীন বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত অধিকাংশ নাটক দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন-_ 
“এরূপ রচনাপূর্ণ গ্রশ্থদ্বারা সমাজের উপকার ন! হয়! রুচিবিকাররূপ অপকাব ঘটিবারই 
সম্পূর্ণ সম্ভাবন1,৪১ এবং আশ! প্রকাশ করেছিলেন “রঙ্গ ভূমির পুনরজ্ীবনে আহ্ঙ্গিক 
দেশের অনেক উন্নতি হইবে এবং ভাল ভাল নাটকের অভিনয় হইলে দেশের ধর্মনীতির ও 
উন্নতি হইতে পারে ।”৪২ ভালো নাটকের একমাত্র লক্ষণ হলে 'ধমনীতির প্রচাব'__ 
এটাই লক্ষণীয়। তাই ১৮৮১ খুষ্টান্দে স্তাশনাল থিয়েটারের “সীতার বনবাঁস" অভিনয় দেখে 
সোমপ্রকাশ যখন লেখেন %-**অতি স্থন্দর অভিনয় দর্শনে আমাদের মনে এই বিশ্বাস 
জন্মিয়াছে যে এই রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষগণ অন্তরের সহিত যত্ব পাইলে ইহাকে অচিরকালের 
মধ্যেই বিশেষ উন্নতিশালী করিতে পারেন"ঃ৩ তখন তৎকালীন বাউল! নাট 
আন্দোলনের পটভূমি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ €সঙ্গে এটাও লক্ষণীয়, পূর্ণাঙ্গ নাটক রচয়িতা 
হিসাবে গিরিশচন্ত্রের আত্মপ্রকাশ ১৮৮১ খুষ্টান্দে এবং সে বছর তাব রচিত ছয়খানি 
নাটকের মধ্যে চারখানিই পৌরাণিক অথাৎ “ধর্মনীতি' র প্রকাশক । ধমনৈতিক 
অন্ুশাপন শুধু যে পৌরাণিক নাটকগুহলাকে শিয়ন্ত্রর করেছে তা শয়, সামাজিক ও 
এ&ঁতিহাসিক নাটকও এ অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমেই গিরিশচন্জ 
প্রমুখ নাট্যকারবৃন্দ 'সধাঁজ সংস্কার ও 'দেশের হিতসাধন” করেছেন। বঙ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের সময় ধে সকল এঁতিহাসিক নাটক রচিত হয়ে ছলো৷ তারও মুখ্য উদ্দেস্ত 
ছিলো “দেশের হিতসাধন' । অথাৎ দশকের রুচি ও চাহিদ! এবং নাট্যকারদের প্রবণতা! 
ও প্রতিভ। এক কেন্দ্রবিন্দুতে মিলে একটি বিশেষ নাট্যান্দোলন সম্ভব করেছিলে!__যার, 


ফসল বাঙল। নাট্যপাহিত্য। 
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একথ। ঠিক, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ নাট্যকার তাঁর সমকালীন দশ'ককে তৃপ্ত করেই কালজয়ী 
নাটক রচনা করে থাকেন। এলিজাবেখীয় দশক. যা ভালোবাসতেন, শেকস পীয়র তাঁর 
নাটকে তা৷ গচুর গরিমাঁণে পরিবেষণ করেছিলেন। 'হামলেট' নাটকটিকে বিশ্লেষণ করে 
পাওয়া যায়_- প্রেতাত্মা! হত্যা, আত্মহত)1, তলোয়ার খেলা, মড়ার মাথা, কামান গর্জন, 
প্রতিশোধ, জিঘাংসা, বিষপ্রয়োগ অর্থাৎ এলিজাবেখীয় দশকের য! কিছু বিষয় প্রিয় 
তার প্রচুর সমাবেশ, কিন্ত তার ম.ধ্ই শেকস্পীরীয় গ্রতিভ। মানব চরিত্রের জটিল ছম্ব, 
অনস্ত জিজ্ঞাঁনা, অসীম উপলব্ধি ও অনন্যসাধারণ কবিত্ব সহযোগে তাকে বিশ্বসাহিত্যের 
বিন্ময় করে তুলেছে! এই বাহ আড়ম্বর ও দৃশ্তময়ত। শেকস্পীয়রের নাটককে 
'স্যুনিভাসাল' করে তোলে নি, বরং সমকালকে তৃপ্ত করেও তিনি শ্রেণীসীমানা বা 
01855 117 অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই তিনি কালোতীর্ণ ও 
য্যুনিভাসাঁলি।৪৪ পৃথিবীর যে কোনো শ্রেষ্ট লেখক শ্রেণীসীমানা বা ০1855 1106 
অতিক্রম করেই কালোতীর্ণ ও ফ্যুনিভালণল হতে পারেন, কিন্তু গিরিশচন্ত্র প্রমুখ 
বঙ্গ রঙ্গালয়ের নাট্যকারগণ সমকালীন দর্শকরুচির কাছে শুধু আত্মসমপণই করেছেন, 
61835 11779 পেরিয়ে যাবার কোনো! প্রচেষ্টা তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। তাই 
তাদের রচন! ফ্যুনিভা্সাল হতে পারে নি। কালোত্বীর্ণও হতে পেরেছে কি? মধুস্দনের 
নাটক এখনে! যে অর্থে আধুনিক, গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্্রলাল-অমৃতলালের রচনা সে অর্থে 
আধুনিক বলে মনে হয় কি? গিরিশচন্দ্র সম্পর্কে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সম্রদ্ধ উত্তি ও 
বহুভাষাবিদদ হরিনাথ দে'র উৎসাহী মন্তবা সত্বেও এ প্রশ্নের উত্তর নেতিবাচক হবে 


সন্দেহ নেই। 


সাত 


১৯১২ খুষ্টাব্ধে গিরিশচন্দ্র সংসার রঙ্গমঞ্চ থেকে বিধায় নিলেন। ১৯১৩ খুষ্টাবে 
দ্বিজেন্্রলাল। গিরিশচন্দ্র ধিজেন্্লালের তিরোধানে বাউল! নাট্যরচনার একটি যুগের 
অবসান হলো'। উনিশশে। এগারোতে অতুল মিত্র ও উনিশশে! ষোলোতে অমরেন্দ্রনাথ 
দত্তের মৃত্টীতে নাট্য প্রযোজনা ও অভিনয় ক্ষেত্রেও শূন্যতা স্থষ্টি হ'ল। বিগত যুগের 
নাটাকারদের মধ্যে রইলেন অমৃতলাল বস্থ ও ক্ষীরোদপ্রমাদ বিগ্াবিনোদ এবং 
অভিনেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্ুরেন্্রনাথ ঘোষ ( দানীবাবু ) ও অপরেশচন্তর 
মুখোপাধ]ায়। গিরিশচন্ত্রের তিরোধানের পর মঞ্চের প্রয়োজনেই অভিনেতা অপরেশচন্্র 
নাট/কার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তার রচিত প্রথম নাটক অভিনীত হয় 
১৯১৪ থুষ্টাব্ে। উনিশশে! বারোর পর অমৃতলাল বন্ধ তার জীবনের শেষ সতেরো 
বছরে মাত্র চারখানি নাটক রচন! করেছিলেন এবং অমালোচকের মতে সেগুলো বিষয়বস্ত 
ব| রচনারীতিতে তার পুরোন নাট্যকীতিকে অতিক্রম করে যেতে পারে নি। অতএব 
সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত প্রথম সারির নাট্যকারদের মধ্যে রইলেন একমাত্র 
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ক্ষীরোদ প্রসাদ । তাই এটি আকম্মিক নয় যে পরবর্তাঁ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রযোজক ও 
আনেত! শিশিরকুমার ভাদুড়ী পেশাদার রঙজমঞ্জে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন 
'্ষীরোদ প্রসাদের 'আলমগীর' অবলম্বন করে। 


গত অধ্যায়ে বল হয়েছে, বাউল! নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে তৃতীয় পর্ব ( ১৯১২ 
১৯৪২) পূর্বতনের অন্ৃকারী যুগ এবং তুলনামূলকভাবে বন্ধ্য| যুগ। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 
নাটকগুলো৷ এর অন্তর্ভুক্ত কব! হচ্ছে না। ভঃ সুকুমার সেনের পুবোদ্ধৃত মন্তব্য এপ্রসঙ্গে 
স্মর্তব্য। তিনি অবপ্ত সমকালীন বিশ্বপাহিতে;ঃই নাট্যরচনার ছুর্বলতার কথা বলেছেন 
এবং কারণ হিসেবে লিখেছেন__“ছাঁপা বইয়ের প্রচলন হইবার পরে এবং পাঠ্যগল্প উপন্তাস 
চালু হইবার ফলে শ্রব্য রচনার অপেক্ষা পাঠ্য রচনার প্রতি লোকের অনুরাগ বাড়িয়াছে। 
স্থতরাং সাহিত্যরস গোগানিয়া হিসাবে নাটকের আদর ও কদর কমিয়াছে। তাহার 
উপর সিনেমা আসিয়। পড়ায় নাটক ও নাট্যাভিনয়ের কষে দিন দিন সঙ্কীর্ণ হইয়া 
পড়িতেছে। এইনব কারণে নাটকরচনায় সাহিত্যিকদের উৎসাহ নাই ।'৪৫ ডঃ 
সেনের মতের মধ্যে কিছু সত্য থাকপেও উত্তপবে বাউলা নাটকের ছূর্বলত নির্ণয়ে তার 
গুদশিত কারণগুলো যথেষ্ট ও পৃরণাঙ্গ নয়। ছাপা গল্প উপন্াসের তুলনায় ছাপ! 
নাটকের কদর কম ঠিকই কিন্তু পাঠ/হিদেবে না! হলেও দৃশ্য হিসেবে নাটকের ভ নগিয়ুত। 
সে সময়ে কমেছিলো৷ বা আদৌ কমে কিন! বিচার্য । সিনেমার আবির্ভাবে নাটকরচন! ও 
নাট্য প্রযোজনায় সর্বদেশেই ভাটা পড়ে, কিন্তু তা! অত্যন্ত সাময়িক। কেনন। নাটকের যে 
প্রাণশক্তি আছে ত! সকল বিরোধিতা ও বিপধয়কে অতিক্রম করে আপন মহিমায় 
উজ্জল হয়ে ওঠে। স্থপ্রসিদ্ধ মাঁকিন নাট্যসমালোচক এরিক বেন্টলে এবিষয়ে 
বিশদ আলোচনা৪৬ করে দেখিয়েছেন পসি:নমা নাট/সাহিত্যের সঙ্গে প্রতি দন্ৰিত| 
করে বিজয়ী হতে পারে না। সিনেমা জনপ্রিয় হবার পরেও সমগ্র বিশ্বে 
নাট্যসাহিত্যের বিরাট অগ্রগতি ভঃ সেনের মতের সমর্থন করে না। আলোচ্য তৃতীয় 
পর্বের সময় সীমার মধ্যে বিশ্বনাহিত্যে বেশ কিছু প্রথম শ্রেণীর নাট্যুক'র আবিভূর্ত 
হয়েছিলেন যাঁদের রচন। কালজয়ী মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। অন্থসকলের কথা 
ছেড়ে দিলেও এপ্রনঙ্গে আমেরিকার ও'নীল, ম্পেনের লোৌরকা, আয়ার্লযাণ্ডের ও'কেসী 
ও ইয়েন, ইংল্যাণ্ডে বার্ণা্ড শ'জামণনীর বেটোণ্ট ব্রেধট এবং সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথের 
কথ! বলা যায়। কাজেই সার! বিশ্বের নাট্যসাহিত্যেই তখন বন্ধ্যাত্ব চলছিলো! এ 
তথ্য যুক্তিবহ নয়। আসলে এপর্যে বাউল! নাট/রচনার পুচ্ছান্থসারিতার কারণ 
অন্তর, ত। সমকালীন বাউঙ্গার |বশেষ সমাজ বিন্যাস ও দর্শক মানসিকতার গভীরে 
নিহিত। 

পূর্বেই বল! হয়েছে বাঙলার পাবলিক থিয়েটার মূলতঃ ছিলে! মধ্যবিত্তের থিয়েটার । 
তাকে আশ্রপ্ধ করে যে নাট)সাহিত্য গড়ে উঠেছিলে! তা মধ্যবিত্ত মানসিকতাকেই 
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প্রকাশ করেছিলো । আলোচ্য পর্বে বাঙালী মধ্যবিত্ত ভূবনে বিরাট পরিবর্তন 
সুচিত হলো । উনিশ শতকীয় যে মূল্যবোধ নিয়ে বাঙীলী মধ্যবিত্ত মানসিকতা গভে 
উঠেছিলো ত| নান! কারণে বিপর্যস্ত হ'ল। বিশেষজ্ঞের ভাষায়-_“এ্থম মহাযুদ্ধ পর্যস্ত 
বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের বাস্তব বিকাশপথ রুদ্ধ হয় নাই। একদিকে এই পাশ্চাত্য 
বুর্জোয়া সংস্কৃতি, অন্যদিকে ভারতীয় এঠিহের মানস সম্পদ , একদিকে সামস্তনীতির 
বিরুদ্ধে সচেতনতা, অন্যদিকে নিক্বিয় ভিক্ষানীতির ত্ব্দেশীতে অকচি ১ তৃতীয়ত, আপন 
পারিবারিক ধারারও বিশিষ্ট দান *__-এই সকলেৰ পূর্ণ সমন্বয় ঘটিয়া ছিলো! রবীন্দ্রনাথে। 
***তবু তাঁহারহ জীবনকালে স্পষ্ট হইয়৷ উঠে-কত সামান্য বনিয়াদেব উপর 
বাঙালীর এই কালচার গঠিত । উহার গোড়ার “ওপনিবেশিক জীবনযাত্রার মৃত্তিকাহীন 
শুক্কতা ক্রমশ প্রচণ্ড হইয়। উঠিল। * প্রথম মহাঘুদ্দেব ( ১৯১৪-১৮) পরে বাঙালী 
শিক্ষিতদের শ্রেণীতে বেকারদশা! গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ভদ্রলোকের 
জীবিকায় প্রবল দাবীদার হইয়া াঁশাইতে লাগিল নব্যশিক্ষিত বাঙালী মুসলমান, 
নবঙ্জাত মুসলমান মধ্যবিত্ত (ও মুষ্টিমেয় নিয়বর্ণ শিক্ষিত [হন্দু)। এই মধ্যবিত্তের 
চাকরির কাড়াকাঁড়িই মূলত বাড়িতে বাঁড়িতে দীড়াইল সম্প্রদ্দায়িক মাবামারতে । 
১৯২১-এর পর হইতে তাই বাঙালী 'ভদ্রলোকেব' মনে মধুক্দন বস্ছিমযুগের সেই প্রবল 
আত্মবিশ্বাসের শ্বান কোথায় ছিলে।? সবল মানসিকতা তখন আর টিকে নাই। 
তাহার পল্লীসভ্যতা তখন একেবাবে ভাঙিয়! পড়িতেছে, অনেক পূর্বেই ব্যবসার ক্ষেত্রে 
তাহার স্থান সে নিজেই ত্যাগ করিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশেও তাহার আসন ধ্ব সয়! 
যাইতেছে । এদিকে শিল্পক্ষেত্রে নিজের প্রবেশ পথও তাহার আগোচব। যে 
কালচাবের গোড়ায় উপকরণগত স্থিবত। নাই, যাহার পবিবেশে সমাজগত পুষ্টি নাই”_ 
শুধুমাত্র মানসিক আবেগকে সম্বল করিয়! মাত্র জনাকয় চাকুরের ও উকিলের ভাক্তাবের 
প্রয়াসে যাহ। ব্বপ পাইয়াছলে!, সেই 'বাউলার কালচাব' যে উনিশ শত ত্রিশের পরে 
তাহার শেষ পার্দে আসিয়াই পৌছিয়াছিলে, তাহাতে সন্দেহ ছিলো ন1।”৪৭ 
উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলে! কিন্তু এয় মাধ্যমে তৎকালীন সাংস্কৃতিক উপকরণের বিপর্যয়ের চিন্তটি 
স্পষ্ট হলে! সন্দেহ নেই। পূর্ব অধ্যায়ে এ প্রসঙ্ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। পুরোনো 
মূল্যবোধ বিপর্যস্ত হয়েছে কিন্ত কোনো নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠেনি। তখনকার যুগ- 
সংকট ও অমন্তার তাৎপর্য অনুখাবনে নাট/কারেব! ছিলেন উদাসীন ও ব্যর্থ । যে ভাঙন 
সমাজ শরীরে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে শাট্যকারের। তা অন্থখাবনে অক্ষম হলেন। সে ভাঙনের 
চিন্ত্র কেবলমাত্র রবীন্দ্রনাথের সংকেতিক নাটকে অত্যন্ত তির্কভাবে প্রতিফলিত 
হয়েছিলো, কিন্তু তার মধ্যেও (1901 ০০109 ছিলো! অন্গপস্থিত। সমকালীন 
বঙ্গরঙ্গমঞ্চ সে নাটকগুলোকেও অস্বীকার করেছিলে! । 'নাচঘর' পত্জিকায় ১৩ই ভান 
১৩৩১ সালের সংখ্যায় উল্লিখিত হয়েছে--“রসিক সমাজকে আজ আমরা আর একটি 
আনন্দ সংবাদ দিতে চাই। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ অনুগ্রহে শিশিরকুমাঁর তার নৃতন 
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ও অপুর্ব নাটক “রক্তকরবী' অভিনয় করবার অধিকার পেয়েছেন।**এ শ্রেণীর নাটক 
বাউল! রঙ্গালয়ে আর.কখনে! অভিনীত হন নি এবং শীগ্র হ'তও কিনা! সঙ্গেহ, কারণ. 
প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে এখন এরকম নাটক অভিনয় করে সফল হুবার শক্তি, সাহস ও 
প্রতিভ| আছে একমাত্র শিশিরকুমারেরই। পরস্ত “রক্তকরবীর' অভিনয়েও শিশির . 
কুমার যদি তার অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারেন, তবে বাঙলার নাট্যজগতে 
যথার্থ নবধুগের প্রবর্তন হবে। আমর! সাগ্রহে সেই মহেন্্র ক্ষণের প্রতীক্ষায় রইলুম ।”৪৮ 
কিন্ত আমর! জানি সে সন্ভাবনা সে যুগে কখনো ফলপ্রস্থ হয়নি। এবং হলেও 
নিঃসন্দেহে দর্শক প্রশংসাধন্ত হতো! না। ষ্রার থিয়েটার রবীন্দ্রনাথের "গৃহ প্রবেশ 
প্রযোজনা করেছিলেন, প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন বিখ্যাত অভিনেতা! অহীন্ত্র. 
চৌধুরী । রসিকজনের কাছে অভিনন্দিত হলেও ত! দর্শক রুপালাভে বঞ্চিত হয়েছিলো, 
ফলে নতুন পরীক্ষা! নিরীক্ষায় স্বভাবতই পেশাদার মঞ্চের কর্তৃপক্ষ বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ 
করেন নি। 
আট 

আলোচ্য পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এ যুগ সর্বতোভাবে অভিনেতার 
যুগ। আলমগীর 'প্রযোজনার মাধ্যমে ম্যাভাম থিয়েটারের অধীনে ১৯২১ খ্রীষ্টান 
সাধারণ রঙ্গমঞ্চে আত্ম প্রকাশ করলেন শিশিরকুমার ভাছুড়ী। তার পদাঁঞ্চ অনুসরণ 
করলেন নরেশচন্দ্র মিত্র, রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী, অহীন্্র চৌধুরী 
প্রমুখ দিকপাল অঙিনেতৃবর্গ। নাট্য প্রযোজনায় যুগান্তর এলো । “এই সময়ে থিয়েটারে 
অনেক দিক দিয়ে পরিবর্তন এসেছে দেখ! যায়,_সকলেই বুঝেছেন যে কম খরচে 
থিঞ্েটার চালানোর দিন শেষ হয়ে গিয়েছে । অভিনেত! অভিনেত্রীদের বেতন বৃদ্ধি 
হয়েছে, প্রদশনী মূল্য আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে এবং এবিষয়ে প্রথম পথ প্রদশ'ন 
করেন শিশিরকুমার । নাট্যমন্দিরেই প্রথম টিকিটের দাম ছু টাকা-চার টাকা থেকে বাড়িয়ে 
পাচ টাকা-দশ টাকা কর! হয়। এবং এই রঙ্গালয়েই সর্বপ্রথম আট আনার গ্যালারি 
তুলে দেওয়া হয়, শিশিরকুমারের থিয়েটারে পেছনের আসন কখনো এক টাকার কম 
পাওয়া যেত ন1 1৮৪৯ এবং সেই সঙ্গে প্রযোজনার খরচও উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি 
পায়। “ক্লাসিক থিয়েটার ধোলবার আগে ষ্টারের মাসিক খরচ ছিল সাত আউশ টাকা । 
আর্ট নিনিনি খন পুরোদামে চলেছে তখন খরচ দীড়িয়েছে মাসে বারো হাঞ্জার টাকার 
উপর ।”** অথচ এ যুগেই মুদ্রান্কীতি ও ভ্রবযমূল্যবৃদ্ধি উনিশ শতকের তুলনায় 
_গ্রচণ্ডভাবে দেখা দেয় এবং জাতীয় ও মাথাপিছু আয় নিদারুণ হাস পায়। জমির উপসব 
থেকে মধ্যবিতের যে আয় হতো! তাও সংকুচিত হয়ে যায়। কিন্তু বাঙালী মধ্যবিত্ত 
তত্রলোক মানসিকতায় রয়ে গেলেন তাদের প্রতিষ্ঠিত পুরোনো স্বর্গে। সাম্প্রতিক 
ও কালে ].ল 18:০০52৫৫ তখনকার ভর্রলোক শ্রেণীর সংকট নিয়ে বিশদ আলোচনা, 
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করেছেন।*১ কাজেই সমালোচক যখন লেখেন-“বিংশ শতকের ছ্িতীয়ু দশকে 
শিশিরকুমারের মতে। একজন বিদগ্ধ প্রতিভাবান নট যে পুরাণকে আশ্রম্ব করে আত্ম- 
প্রকাশ করবেন, এটা সত্যই ভাবতে কেমন লাগে। যুগোপযোগী বলিঠ ও সমাজ 
সচেতন একটি নাটক মঞ্চে উপস্থাপিত্ত করে নাট্যশাল। থেকে ভাবের ম্লোতমুখ তিনি 
পরিবর্তন করে দেবেন, এই তো৷ ছিলো! আমাদের প্রত্যাশা । কিন্ত দেখা গেল সেই 
যুগেই নাট্যমন্দির ও আর্ট থিয়েটার নৃতন করে রামায়ণ-মহাভারতের শ্োতকে রলমঞ্চে 
প্রবাহিত করে নিয়ে এলেন। থিয়েটারে নব যুগ এলে! সত্য, কিন্তু নাটকের দিক 
দিয়ে অভিনবত্ব কিছুই এলো! না”«২-_-তখন এ মস্তব্যের গভীরে যে কারণগুলো! আছে 
ত। অনিবার্ধভাবেই বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। অর্থাৎ যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 
বাঙালী দর্শকের মানসিকতার গুগগত কোনে! পরিবর্তন সাধিত হয়নি বলেই শিশির- 
কুমারকে পৌরাণিক নাটকের মাধ্যমেই আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছিল এবং তার 
অভিনীত ও প্রযোজিত অধিকাংশ নাটকই গতাঙ্গগতিক হতে বাধ্য হয়েছিলো ৷ 
একদিকে মধ্যবিত্তের আয় হ্রাস, অন্যদ্দিকে টিকেটের মূল্যবৃদ্ধি--তার ওপর যদ আবার 
এমন নাটক উপস্থাপিত কর! হয় য1 দর্শক কৃপালাভে বঞ্চিত হুবার সম্ভাবনা, তাতে 
নাট্যব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাতে সন্দেহ নেই। নাট্যব্যবসায়ীদের সঙ্গে শিশির- 
কুমারের বিরোধের কথা! এঁতিহাসিক সত্য এবং পরিণামে যে শিশিরকুমার 
পরাজিত হয়েছিলেন তা অজান৷ নয়। ব্যবসায়ী থিয়েটারকে অস্বীকার করে সত্যিকার 
আর্ট থিয়েটার প্রবর্তনাঁর মাঁধামে নতুন যুগোপযোগী নিজস্ব দর্শক বা প্রয়োজন হলে 
পিটল থিয়েটার মৃতমেণ্ট স্থরু করা শিশিরকুমারের পক্ষে সম্ভব হয় নি। তাই যথার্থ 
কোনো নাট্যান্দোলন তাঁর হ্বারা সংগঠিত হয়েছিলো কিনা সন্দেহ। কেনন! নাট্য - 
ন্োলন হবে অথচ তার দ্বারা কোনে নতুন নাঁট্যসাহিত্য গড়ে উঠবে না এ 
অবস্থ৷ সঙ্গত ও দ্বাভাবিক হতে পারে ন1। 
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এ পর্বে নাট্যসমাঁলোচনার একটি 'বিশেষ লক্ষণ হুল এই যে সাহিত্য হিসেবে 
নাটকের বিচার অপেক্ষা অভিনেতা ও অভিনয়ের আলোচনাই হয়েছে অধিক। 
শিশিরকুমার ভাঁছুড়ী একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুধী দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ 
করেছেন প্রচণ্ড। তর অভিনয়ক্ষমত্ায় মুগ্ধ হয়ে সমকালীন শ্রেষ্ঠ কবি কাব্যরচন! 
করেছেন যা সম্ভবত পূর্ববর্তীকালে কোন অভিনেতার ভাগ্যে জোষ্টে নি। রবীন্দ্রনাথ, 
শরৎচন্দ্র প্রমূখ প্রধ্যাত সাহিত্যিকদেরও প্রশংসাধন্ত হয়েছিলেন তিনি। কিন্ত যেসকল 
নাষ্ট্প্রযোজনার মাধ্যমে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন, সামাশ্ব কয়েকটি ব;তীত 
তান্দর সাহিত্যমূল্য অকিঞ্ৎকর। “সীতা+ প্রযোজনা দেখে সমকালীন দর্শক 
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উচ্ছৃসিত হয়েছিলেন কিন্তু সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ছাড়া তার নাটকত্ব নিয়ে বিশেষ কেউ 
প্রশ্ন তোলেন নি। “সীতা, সম্পর্কে আলোচনাতেও লক্ষ্য করা যায় সাহিত্য হিসেবে 
তার বিচার অপেক্ষা প্রযোজনা ও অভিনয় নিয়েই আলোড়ন হয়েছে বেশী। নাটক শুধু 
সাহিত্য নয়, প্রযোজনাও তার একটি প্রধান অংশ--একথ! ঠিক, কিন্ত কেবলমাত্র 
প্রযোজনার প্রতি পক্ষপাতিত্ব নিঃসন্দেহে দুর্বলতার পরিচায়ক। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের 
মতে শ্রেষ্ঠ কাব্যে শব ও অর্থ পরম্পর প্রতিম্পর্ধা। শব ও অর্থের পারস্পারিক প্রতিহন্বিতার 
মধ্যেই নিহিত থাকে রসচর্বনার উপাদান। এ হ্মত্রের অনুসরণ করে বলা! যায়, নাটকেও 
সাহিত্যমূল্য ও প্রযোজনা প্রতিষ্পর্ধী এবং এদের মধ্যে তুলনায় যে কোনে! একটি দূর্বল 
হলে রসচর্বনায় ব)াঘাত হওয়া শ্বাভাবিক। কাজেই সমালোঁচকেরা যখন একটিকে 
অবহেলা করে অন্যটি সম্পর্কে অধিক মনোযোগী হন, তখন তার মাধ্যমে মূলতঃ 
দুর্বলতাই প্রকাশিত হয়। অতুলরুষ্ণ চৌধুরী নামক জনৈক প্রবন্ধকাঁর ১৯২৩ গ্র্টাবে 
লিখেছেন-__“ নাটক ও নাট্যকলা! যে সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ তাহা৷ আমরা শ্বীকার 
করিতে চাহি না, এমন কি অনেকে মনে করেন, তাহাতে সাহিত্যের শুচিতা নষ্ট হয়। 
তাই বাঙুল! সাহিত্যে এ সম্বন্ধে রীতিমত সমালোচনার অবকাশ নাই।******রচনযুগের 
পরেই সমালোচন যুগের আগমন, যাহা রচিত হইয়াছে তাহার যথাযোগ্য মূল্য নিরূপণ- 
করতঃ নিদিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করিবার জন্য এবং পরবতাঁ লেখকের সম্মুখে আদর্শের চিত্র 
জাজ্ঘল্যমাণ করিবার জন্য। স্থতরাং সমালোচনযুগের পরই রচনযুগের আগমন 
স্বাভাবিক। বাউল! নাট্যসাহিত্যে আমাদের ছুর্ভাগ্যক্রমে যদি গিরিশচন্ত্র ও ছিজেন্দ্রলালের 
সহিত রচনযুগ £অস্তহিত হইয়া থাকে, তবে তাহা! ষেন সমালোচনযুগের সুচনা করে। 
আশা! কর! যায় এই সমালোচন যুগের রীতিমত সাময়িক সব্বহার দ্বারা আমর! উৎকৃষ্ট 
রচন যুগকে আহ্বান করিয়া আনিতে পারিব।”৫৩ কিন্তু লেখকের এ আশা বিশেষ 
ফলপ্রস্থ হয় নি। 

অবশ্ত সমকালীন পত্রপত্রিকায় নাটকের এই ছূর্বলতা সম্পকে আলোচন! অপ্রাপ্য 
নয়। শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায় বি. এস সি রচিত 'দধীচি” নামক দৃশ্যকাব্য সমালোচনায় 
“মানসী” পত্রিক। মন্তব্য করছে--“রঙ্গমঞ্চওয়ালার। যাহা খোঁজেন অর্থাৎ ভাল ভাল 
ম্যাজিক, তাহ! ত এ নাটকে যথেইই রহিয়াছে । যথা 

(১) বিশ্বরূপের মস্তকত্রয় ছেদন। 

অকম্মাৎ মধ্যমস্তক হইতে বৃত্রান্থর, দক্ষিণ ও বাম মন্তক হুইতে যথাক্রমে তরবারি 
ও কমগ্তলুর উত্থান (২ পৃ) 

(২) অকন্মাৎ নন্দীর সম্মুখে বিশ্ববৃক্ষের উত্থান, ধ্যানময় নন্দী ( ১৫পৃ) 

(৩) অকম্মাৎ নদীবক্ষ হইতে সরস্বতীর উখান (২৫পৃ) 

(৪8) অকন্মীৎ মধ্যগগনে শিবের কমগুলুর আবির্ভাব ( ২৭পৃ) 

এইরূপ রাশি রাশি "অকস্মাৎ এই নাটকখানির মধ্যে আছে। মাঝে মাঝে 
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অক্দরাগপ, দৈত্যবালাগণ আসিয়া! নাচিয়! গাহিয়াও যাইতেছেন। সবই তো 
আছে--অভাব কিমের? অভাব কেবল অব্নবন্ত্রেত কবিত্বের ও নাট)কলার 1”৫৪ 
সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনীত অন্ত একটি নাটক সমাঁলোঁচন! গ্রসঙ্গে মস্তব্য 
করা হয়েছে--“আমরা লক্ষ্য করিলাম-স্থানে স্থানে লেখক থিয়েটারি' ঢঙের 
মায়! কাটাইতে পারেন নাই। “থিয়েটারের নাটকওয়ালা'গণকে আদর্শ ন। করিয়া 
বাঙলা সংস্কৃত ইংরেজী উচ্চশ্রেণীর নাট্যসাহিত্যকে যোগেন্জবাবু যদি আদশস্বরূপ 
গ্রহণ করেন তবে আমাদের বিশ্বাস তাহার হস্ত হইতে ক্রমে আমর! যথার্থ 
ভাল জিনিস পাইতে পারিব ৮৫৫ অর্থাৎ *'থিয়েটারি ঢউ' ও থিয়েটারের 
নাটকওয়াঁলা” সম্পর্কে সমকালীন শিক্ষিতরুচির বি.শষ উচ্চধারণ। ছিল না। সত্যন্ত্রনাথ 
দত্ত সম্পার্দিতি 'নাট্যভারতী' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার জম্পাদকীয়তে 
কতগুলে। গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। উক্ত সম্পাদকীয়তে দীর্ঘ আলোচনায় 
আমাদের দেশের সাধারণ রঙ্গালয়ের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য বিশ্লেষণ কর! হয়েছে। 
নাটকাভিনয়ের উদ্দেশ্য যে “আনন্দ দানের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও সমাজের শিক্ষা ও 
মঙ্গল”, কেবলমান্ত্র অর্থোপার্জন নয় এবং “যুবকমহোদয় যাহাতে নিঃসক্কোচে অভিনয় 
দর্শন করতে পারেনঃ এরূপ নাটক গীতিনাটকার্দির যাহাতে সাধারণ রঙ্গালয়ে বহুল 
প্রচলন হয়*__ এরূপ আশা! প্রকাশ কর! হয়েছে। এ সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 
ঘোষিত হয়েছে__“সাধারণ রঙ্গালয়গুলিতে অধুন! যেসকল অন্লীল কুরুচিপূর্ণ নাটক 
গীতিনাটকার্দির অভিনয় হইতেছে, সেই সকল গ্রস্থাবলীর অভিনয় বন্ধ করিবার জন্ত 
আলোচন! ও যত্ব কর!। এইরূপ শ্রেণীর গ্রস্থসকলের মধ্যে কতকগুলি আবার এরূপ 
তয়ানক যে****"ইহাতে সর্বসাধারণের ও সমাজের ক্ষতি ও অবনতি অবশ্থস্ভাবী | 
ইহাতে জনসাধারণের মতি নীচগামী হয়, কচি পরিবর্তন এবং উন্নতির আশ! সমূলে 
বিনষ্ট হয়। অতএব এইরূপ শ্রেণীর পুস্তকাবলীর অভিনয় যাহাতে আদৌ ন! হয়, 
সেজন্য রঙ্গালয় কতৃপক্ষগণকে অনুরোধ করা এবং এরূপ পুস্তকের বন্ধের নিমিত্ত 
বিশেষভাবে আলোচনা যত্ব করা। এই কার্য স্থুসিদ্ধ করিবার নিমিত্ত কলিকাতার 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণকে লইয়। একটি কমিটি গঠিত হইবে এবং মধ্যে মধ্যে এই 
“নাট্যশাস্ত্র-সংবার্দ-পত্তিকা” কাধালয়ে উক্ত কমিটির অধিবেশন হইবে। উত্ত 
অধিবেশনে বিখ্যাত 1বখ্যাত বক্তাগণ নাট্যপ্রসঙ্গ লইয়া বক্তৃতা করিবেন এবং 
কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল পুস্তকাবলী যাহাতে জনসমাজে আবিভূতি হইতে না পারে, সেই 
সম্বন্ধে বিশেষরপে আলোচনা করিবেন।”৫৭ কিন্তু উক্ত কমিটি গঠিত হয়েছলো 
কিন! এবং গঠিত হলেও কার! তার সভ্য ছিলেন জান! যায় না। সম্ভবত 
'নাট্/প্রতিভা'র মনোবাসন! পূর্ণ হয় নি। কিন্তু এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমকালীন শিক্ষিত 
বাঙালীর নাট্যসাহিত্য ও প্রযোজন! নিয়ে উদ্বেগের প্রমাণ মেলে। 'নাট্যপ্রতিভা'র 


এ সম্পাদকীয় লেখা হয় ১৯১৯ খ্রীষ্টাকজে। অনতিবিলন্েই সাধারণ রঙ্গালয়ে 


৫২ 


বাঙল। নাট্/ প্রযোজনার ক্ষেত্রে যুগাস্তর এসেছিলে! সন্দেহ নেই কিন্ত নাটকরচন! বিষয়ে 
যে বিশেষ পরিবর্তন আসে নি, তা বলা যায়। এবং ১৯২৫ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত 
একটি প্রবন্ধে সমকালীন সাধারণ রঙ্গালয়েরও যে চিত্র প্রস্ষ,টিত হয়েছে তা 
আশাব্যঞ্ক নয়। প্রবন্ধকার কোন্‌ বিশেষ রঙ্গালয় সম্পর্কে লিখেছেন তা উল্লেখ করেন নি। 
সেখানকার প্রধান অভিনেতা নিজেকে [1170191) 33911:101. বলে ঘোষণ। করে থাকেন 
কিন্ত [79 ০0010 1706 21:61501266 076 0:05 /006015, 176 1950 1)0 306 
০0৫ 50003, 102 12060 2৮25--1019 92016 23 600 198৬5 210 113 
10052106100 699 510৮7 60: 006 50229) 56৮ 176 01256 0০ 0111506 200 
500866৫8000 (611060 0 006 5088০, 662176 2.0255107) 60 6266, 
€0 5615 1885১) €9 50116 002 9815 0: 006 81001011169) ড্/150 01: 6106 
07056 0216 2০ 5805016 01 1500101176 006 1116য911058019 00170 9100৬ 
200 20135. এ আলোচনার লক্ষ্য কি দানীবাবু? এ প্রবন্ধে অভিনেত্রী ও নর্তকীদের 
সম্বন্ধেও অনুরূপ কটু মন্তব্য কর! হয়েছে । তাছাড়া [196 17657 1601015 00 056 
320£5911 56822 212 ০. 0০ড/ 7,. /১5 2101. &5 02 0810069 0011161515 
অধাৎ শিশির ভাছুড়ী প্রমুখদের সম্পর্কেও লেখকের বিতৃষণ প্রকাশিত হয়েছে এবং 
তাতে তার মন্তব্যগুলো অতিশয়োক্তিপূর্ণ ও উন্নাসিকতার নামান্তর মনে হলেও 
তিনি যখন লেখেন_-“7)6 881/£911 50589 16603 11071051176. [01595 6০ 16 
1660117060১ 19000500006, 1600৮206027 16100061160. 110 13 
2%02120215 01700160026 0086 16110551006 09212 £15০0 00০ 20001:8£- 
1006186 2180 60০ 50175109120020 10 06361:565. 101095 0০17 681০০69৫ 
2150. 00035 1085 ৪1160 00 ০৪016 03০ 10936 0919009 0£ 5004605--* 
তখন তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না। সে যুগের 9৪ 091976দের মধ্যে 
অস্ততঃ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন নি। 
কেবলমাত্র শরৎচন্ত্রের কয়েকটি উপন্যাসের নাট্যরূপ জনপ্রিয় হয়েছিল, যতট। না৷ তাদের 
নাট্যগুণের জন্য, তাঁর চাইতে অনেক বেশী শিশিরকুমারের অভিনয়-চমৎকারিত্বে। 


গশ 


আসলে গিরিশোত্র যুগে মৃতপ্রায় মঞ্চকে পুনরুজ্জীবিত করলেন শিশিরকুমার তার 
প্রয়োগ ও অভিনয় নৈপুণ্যে । কিন্তু বাউলানাটক পুনরুজ্জীবিত হলে! না। সাহিত্য 
একজনের ৃষ্টি, নাট্যকল! বন্জনের । আমাদের নাট্যকল! যেহেতু বরাবরই মধ্যবিত্তের 
মুখাপেক্ষীঃ তাই তার মধ্যে ছূর্বলতা। আগে থেকেই ছিলে! কেননা “গুধু মধ্যবিত্তের 
আসরও নাট্যকল! সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত আসর নয়। তাতেও আবার শিশির- 
কুমার যখন এলেন তখন সেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে ভাঙ্গন ধরেছে-- বাঙলার 


৫৩ 


মধ্যবিত্বদের তখন নিজের শঞ্তিতেও আস্থা নেই )******.."শিশিরক্মারের মধ্যবিদ্ক' 
বাউল! নাট্যকলা স্থষ্টির চেষ্ট।--শিক্ষিত ভদ্রধাঙাঁলীর জন্ত সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 
খানিকটার বেশি তাই সার্থক হতে পারলো না। কারণ নাট্যকলা অমন একটা! সন্কীর্ণ 
গোষ্ঠীর মধ্যে সবল ও স্বাভাবিক শ্রীলাভ করতে পারে না--বিশেষত যখন তার আসল 
সামাজিক পরিবেশ অগেকার মতোই রয়েছে প্রতিকৃপ্, অন্যদিকে নৃতনকালের সবাক 
চিত্র এসে তাকে সকলক্ষেত্তরই কোনঠাসা করেছে ।”৫৯ 

বাউল! নাট্যকল! এই মধ্যবিত্ত গতান্থগতিকত! থেকে মুক্তি পেয়েছিলে! গণনাট্যের 
নতুন্তর পটবিস্তাসে । কিন্তু গণনাট্য আমাদের দেশে কোন্‌ ধরণের নাট্যোন্দোলনের 
হি করেছিলো তাতে নাট্য সাহিত্য ও প্রযোজনা কতটা লাভবান হয়েছিলো--সে 
গ্রসঙ্গ বর্তমান প্রবন্ধ সীমার বাইরে । 

অবশ্ঠ রবীন্দ্রনাথ বহুদিন ধরেই উপলব্ধি করেছিলেন বাউলার্‌ লোকনাট্য ও যাঞঙ্জার 
মধ্যে যে জনসংযোগের ন্থযোগ আছে তাকে স্বীকরণ করে নিয়ে একটি নতুন ইন্টেলেক- 
চুয়েল নাট্যান্দোলনের প্রয়োজনীয়তা । অমকালীন দর্শকের শিল্পচেতনার অভাব লক্ষ্য 
করেই সম্ভবতঃ তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন-_“প্ত্রণ স্বামী যেমন লোকের কাছে 
উপহাস পায়, নাটক তেমনি যদ্দি অভিনয়ের অপেক্ষ। করিয়া আপনাকে নানাদিকে খর্ব 
করে, তবে সেও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হুইয়। উঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ 
হওয়া! উচিত যে, আমার যদি অভিনয় হয় তে! হউক, না হয় তো! অভিনয়ের পোড়। 
কপাল-আমার কোনোই ক্ষতি নাই।”৬* সাধারণ রঙ্গালয়ের অলীক কুনাট্য রঙ্গ ও 
দর্শকবৃন্দের রসবোধের অভাব দেখেই রবীন্দ্রনাথ এরূপ উক্তি করেছিলেন, তা৷ নিঃসন্দেহ । 
কেনন! তিনি নিজেও জানতেন যে প্রযোজনার কষ্টিপাথরেই নাটকের নাটকত্ব যাচাই 
হয়, নাহলে সার! জীবন তিনি নাট্য প্রযোজন। নিয়ে অত চিস্ত। ও পরিশ্রম করতেন 
না। তবে তার লক্ষ্য থাকতে শিল্পরসের প্রতি, সাধারণ দর্শকের রুচি ও চাহিদার 
কাছে আত্মসমপণ করে নাট্যকলাকে তিনি অগভীর ও লোকরঞ্জক করে তোলার 
পক্ষপাতী ছিলেন না। শুধু তাই নয়, সমকালীন সাধারণ রঙালয়ে শিল্পরীতির 
ব্যভিচার দেখে তিনি সেকালেই “লিট.ল্‌ থিয়েটার” আন্দোলন এদেশে চালু করা যায় 
কিনা সে বিষয়ে চিস্তা করেছিলেন। “নাচঘর' পত্রিকায় প্রকাশিত৬, এ সম্পর্কে 
রবীন্দ্রচিস্তন বিশ্লেষণ করলে কতগুলো! বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এটি যখন, গ্রকাশিত 
হয়েছিলো, সাধারণ রঙ্গমঞ্জে শিশিরকুমারের আবির্ভাবের পর দীর্ঘ ছয় বছর তখন কেটে 
গেছে। সমকালীন স্থধীবৃন্দের শিশির প্রশস্তির পাশে রবীন্দ্রনাথের এ মন্তব্য পাঠ করে 
প্রশ্ন জাগে-তবে কি সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণ শিশির প্রতিঙ। 
বিদ্ুয়াত্র দুধ করতে পারে নি? নইলে কি করে লিখলেন “যার মনে রসবোধ ও 
কগাজান আছে” সাধারণ রঙ্গালয় তাদের কাছে অগম্য! ছ্িতীয়তঃ সাধারণ 
রঙ্গালয়ের নাটকগুলেো৷ যেমন গলিতকপার হুল সৌন্দর্য'বিহীন, তেমনি তার 


অভিনেতার! গ্রকই নাটকে বার ধার অভিনয়ে নামতে বাধ্য থাকেন যলে প্রকৃত শিল্পীর 
প্রাণ খই একধেয়ে জীধনৈর ভিতর পঙ্কৃচিত হয়ে পড়ে।” কাজেই রঙ্গালয়ে কোনে! 
নাটক দীর্ঘ দিন চালানো! উচিত নয়। যে ধরণের রঙ্গালয়ের কথা তিনি চিষ্তা করেছেন 
তা “অবশ্থয সর্বসাধারণের সাহাধ্য নিতে পারে না।” তাই অন্ততঃ ছুশোজন গুগগ্রাহী 
রসিকের প্রয়োজন, ধাঁদের কাছে মাসে দশ টাক! চাদ। নিয়ে এ রঙ্গালয়ের কার্ধ নির্বাহ 
হবে। ভুতীয়তঃ, এখানে দর্শক হবে নির্বাচিত ব্যক্তি, তাই রঙ্গালয় বিশেষ বড়ো না 
হলেও চলবে অর্থাৎ “পাশ্চাত্য দেশে “লিট জ্‌ ধিষ়েটার' নামে যে প্রেক্ষাগারগুলি আছে 
এই অতিরিক্ত রঙ্গালয় সেই আদর্শে ই প্রতিষ্ঠিত হুবে।” চতুর্থতঃ, সাধারণ দর্শকের 
মুখাপেক্ষী যেহেতু এ রঙ্গালয় হবে না, সেহেতু “এখানে যে সব নাটক নির্বাচিত হুবে, 
কলারসিকের উন্নত মনে ত৷ ভাবের রেখাপাত করতে পারবে»৮” কেননা, “সর্বসাধারণের 
উপযোগী নয় বলে "যেসব উ'চুদরের নাটক সাধারণ রজালয়ে অচল, এখানে অনায়াসেই 
সেইসব নাটকের অভিনয় সস্ভব!হবে | অর্থাৎ সাধারণ রঙ্গালয়ে যে সকল নাটক 
অভিনীত হয় তা “উচুদরের নয়” এবং কেবলমাত্র তাহলেই সাধারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের যোগস্থত্ত্ স্থাপিত হতে পারে, সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় দেখা! ও তার জন্য 
নাটক লেখা ত্বার পক্ষে সম্ভব হতে পারে । রবীন্দ্রনাথের সে আঁশ! ফলপ্রন্থ হয় নি। 
অথচ শিশিরকুমারের আবিভণবের পর সাখারণ রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের জন্ 
তাকে যথেষ্ট সচেষ্ট হতে দেখা যায়, যা আগের ঘুগে কখনোই সম্ভব ছিলো না । 
শিশিরকুমারের ক্ষমতার প্রতি তার আস্থা ছিলো, তাঁকে তিনি স্নেহ করতেন প্রচুর । 
তাছাড়া স্টার থিয়েটারে যখন “চিরকুমার সভা” ও 'গৃহপ্রবেশ' অভিনীত হয় তিনি তার 
প্রশংসা করেছিলেন ও সেখানকার অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী প্রমুখের সঙ্গে প্রযোজনা 
নিয়ে আপোঁচন! করেছিলেন। কিন্তু তবু তৎকালীন সাধারণ রঙ্গালয় (এবং এখনে! ) 
রবীন্দ্র প্রতিভাম্পর্শ থেকে বঞ্চিত থেকে গেছে বল! যায়। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের আদর্শ 
ও রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট. কখনোই এক কেন্দ্রবিন্দুতে এসে মেলে নি। বিশেষত 
সমকালীন দর্শক রুচির কাছে রবীন্দ্রমননের গভীরতা, সুম্্রসৌন্দর্য ও কাব্যরস ছিলে! 
অনধিগম্য। তাছাড়া, যে যুগসংকট জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জগতে আশঙ্কার ছায়া 
বিস্তার করেছিলে! সে সম্পর্কে তখনকার সাধারণ বাঙালী মধ্যবিত্ত ছিলেন মূলত অজ্ঞ 
ও নিম্পৃহ। অথচ সেকালীন বাঙলা নাট্য সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র রবীন্দ্র নাটকেই 
তার স্থঘু প্রতিফলন ঘটেছিলো! । কিন্তু বাঙালী দর্শকের কাছে তা বিশেষ কোনে! 
আবেদন জাগাতে সক্ষম হয় নি। অর্থাৎ উনিশ শত্তকে মধ্যবিত্ত বাঙীলী মানসে থে 
মূল্যবোধ অর্জন করেছিলো, বিশ শতকের প্রথম তিন দশকে অনিবার্ধ কারণেই তা 
বিপর্যন্ত হয়ে পড়েছিলো], পরিধর্তে তখনে! কোনে! নতুন মূল্যবোধ গড়ে ওঠে নি, তাঁই 
বাউল! নাটকে কোনে! নতুন সুর বেজে ওঠে নি। সাছিত্যের অন্তান্ত শাখার খা 
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সম্ভধ নাটট্যসাহিত্যে ত| সর্বদ! সম্ভব নয়। রেন ন| 'কাব্য উপন্তাসের রচনার মূলে যুগ 
পরিবেশ কাঞ্জ করলেও তা প্রধানত লেখকের একার স্থাট্ট। কিন্ত নাটক সর্বদাই বৃহৎ 
শক শ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগে গড়ে ওঠে, তাকে অস্বীকার করে নাট্যরচনা চলে 
না। তাই যুগের সবলতা! ব! দুর্বলত। নাট্য সাহিত্যেই প্রকট হয় সর্বাধিক। তাই 
যে সংকট ও ভাঙন সমাজে অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছিলো, নাট)কার ও দর্শ কমন 
তাঁর তাৎপর্য অন্ুধাবনে অক্ষম হবার ফলে সাধারণ রঙ্গলায়ের কোঁনো নাটকে 
তার প্রতিফলন দেখ যায় না । সমকালীন যুগসংকট নিয়ে ১৯১৬ গ্রীষ্টাবে একটি নাটক 
রচিত হয়েছিলো- নাট কটির নাম “দেবোত্তর বিশ্বনাট্য, লেখিক! শ্রীসরযু বালা 
দাশগুপ্ত । অবশ্য এটিও একটি সাংকেতিক নাটক। এটি কোনো সাধারণ 
রঙ্গালয়ে অভিনীত হতে দেখি না এবং সম্ভবত অভিনয়যোগ্যও নয় । 
কিন্ধ নাটকটি বৈশিষ্টযপূর্ণ। প্রখ্যাত সমালোচক অজিত কুমার চক্রবর্তী নাটকটির 
দীর্ঘ আলোচন! করে মস্তব্য করেছিলে--»পৃথিবীতে আজ মানুষের কোনো সমন্তাই 
কোনো দেশ বিশেষে আবদ্ধ হইয়! নাই; ন্যুনাধিক পরিমাণে সব সমস্তাই সকল দেশে 
দেখা দিতেছে। বিশ্বমানবকে এখন আর দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে খণ্ড খণ্ড 
করিয়!। দেখিতে পারি ন1; সে দেখা সত্য দেখা হয় না। কোনে! দেশই একলা বিশ্ব- 
মানবের কোনে বড় সমন্তার সমাধান করিতে পারে না, সে সমাধানের শ্ন্য সকল 
দেশের সহাঁয়ত। চাই। ধনী ও শ্রমীর সমস্তা কি কেবল ইউরোপে আছে, ভারতবর্ষে 
নাই? আমাদের দেশকে যদি বাণিজ্য ব্যাপারে বিশ্বের হাটে মহাজনী করিতে হয়, 
তবে আমাদের “বনগীা"গুলিও “নবনগরে' পরিণত হইবে, আমাদের চাঁষীগুলিকেও 
শ্রমী হইতে হইবে । তখন জমিদারের সঙ্গে শ্রমীর যে সংঘাত তাহা অবশ্থস্ভাবী। 
মিল ও কারখান! গ্রভৃতি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব সমন্তা দেখা দিয়াছে 
এবং ক্রমশঃ আরও বেশি করিয়! দেখ। দিবে । তখন ইউরোপে যে “কুরুক্ষেত্র লড়াই 
বহুকাল ধরিয়া বাধিয়াছে এবং আজও চলিতেছে, সেই কুরুক্ষেত্র লড়াই এখানেও 
বাধিবে ।***এই নাটকে উদঘাটিত একটি দৃশ্যও তখন অদ্ভুত ব। অসম্ভব বা অন্থাভাবিক 
বলা চলিবে না।”৬২ সাহিত্যকর্ম হিসেবে নাটকটি সার্থক হয়েছিলো কিনা 
অথবা তার অভিনয়যোগ/ত| কতটা! ছিলে!সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর, শুধুমাত্র 
নাট্যকারের সমকালীন যুগসংকটকে নাটকে প্রতিফলিত করবার প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে 
অভিনন্বনযোগ্য । কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকারগণ এধরণের সামান্যতম 
প্রচেষ্টা: থেকে সর্বদাই বিরত ছিলেন। ফলে নাটক কখনোই নতুন যুগোপযোগী 
হয়ে জনরুচি নির্মাণে অমর্থ হয় নি। সাধারণ রঙ্গালয়ের নাট্যকারদের পক্ষে তা 
সম্ভবও ছিলে! ন!। প্রথমত তারা সাধারণত সমকালে বাস করতেন না; দ্বিতীয়ত 
তাদের দর্শক শ্রেণী সমাজের সংকট ও ভাঙন সম্পর্কে ছিলেন অনবছিত | তাই তাদের 
মানস অভিজ্ঞতার বহিভূততি কোনে! নতুন ধরণের' নাটক তার! স্বভাবতই বর্জন করতেন। 
সে কারণেই এ পর্বের নাট্যরচনা গতাঙ্ুগতিকতা। ও অবক্ষয়ে জীর্ণ । 
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আধুনিক যুগের বিখ্যাত নাট্যকার . মন্মথ রায় এ পর্বেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। 
সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর রচিত প্রথম নাটক “মুক্তির ডাক” অভিনীত হয় ১৯২৩ খ্ীষ্টান্ধে। 
“মুক্তির ভাক' একহিসেবে রঙ্গালয়ে নতুন যুগের স্থচনা! করেছিলো। তখন সাধারণত 
রঙ্গালয়ে নাটক অভিনীত হত পাঁচঘন্টা ধরে। “মুক্তির ভাক' অভিনয়ে সময় 
লেগেছিল মাত্র দেড়ঘণ্টা এবং সেটি ছিলে! একটি একাঙ্ক নাটক। সাধারণ রঙ্গালয়ে 
তৎকালীন অচলায়তনে এ পরিবর্তন সাধন সামান্ত নয়। সমকালীন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য- 
রসিকদের কাছে ঘমুক্তির ডাক' অভিনন্দিত হয়েছিল! । প্রমথ চৌধুরী নাট্যকারকে 
লিখেছিলেন-_- “আপনার নাটকধানির মহাগুণ এই যে এখানি যথার্থই একখানি 
01:8178 । বাউল! সাহিত্যে নাটক একরকম নেই বললেই হয়"! আশাকরি, আমাদের 
সাহিত্যের এ অভাব পূর্ণ করবেন।” কিন্তু মন্মথরায়কেও সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রতিষ্টা 
পেতে টাদসদাগর", “দ্েবান্থুর”, “কারাগার” বা 'মহুয়।” 'মীরকাশিমের' শরণাপন্ন হতে 
হয়েছিলো । কেন না, প্রচলিত পৌরাণিক বা! এঁতিহাঁসিক জগতের বাইরে পদচারণ! 
তখন সহজ ছিলে না'। মন্সথ রায়ের কৃতিত্ব এই যে তিনি প্রচলিত ধারাকে অবলম্বন 
করেও যুগোপযোগী নতুন রস বিতরণে কিছুটা সক্ষম হয়েছিলেন। 


কুমুদবন্ধু সেন গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসহিত্য (রসচক্র সাহিত্য সংসদ ১৩৪২) পূ ৭১ 

তদেব ১ পৃ ৭ 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ রবীন্দ্র রচনাবলী ৬ষ্ঠ খণ্ড ( বিশ্বভারতী ১৩৬৩) পৃ ৬৩৮ 

ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 3 বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস পৃ ৮২-৮৩ 

হ্মেক্নাথ দাসগ্রপ্ত ঃ ভারতীয় নাট্যমঞ্চ ২য় খণ্ড (গিরিশ নাট্য সংসদ, ১৯৪৭ ) পৃ ৪৬ 

7761761701917901) 10955019821) 17701217) 5026০ ৬০1 21 (1938) 5210 

হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত : ভারতীয় নাট্যমঞ্চ ২য় খণ্ড পৃ ৭১ 

11119101015 2 0050০1085 31161512 10019, (19093 ) 2. 534 800. 553 

বিনয় ঘোষ £ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধার1 (পাঠভবন ১৯৬৮ ) পৃ ৯*-৯১ 

* সোম প্রকীশ ১৯ ফাল্ধণ ১২৮ £ সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র £ বিনয় ঘোষ ওর্থ খণ্ড 
(পাঠভবন, ১৯৬৬ ) পৃ ৬৮৭ 

১১ বিনয় ঘোষ £ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধার] পৃ ১৮৭-১৮৮ 

১২ অবিনাশচন্র গঙ্গোপাধ্যায় £ গিরিশচন্ত্র ( ১৩৩৪) পৃ২৫৮ 

১৩ কুমুদ্ববন্ধু সেন ঃ গিরিশচন্দ্র ও নাট্য সাহিত্য পৃ ১৯ 

১৪ তদেবঃ পৃ২১ 

১৫ তদেব পৃ ৫১ 

১৬ 4৯0 3159165 5 0056020 ],606001658 01 ৮০০৮ (21201011121) 1965 600.) 2 392 

১৭ 150815 [79120 2 5০90391 70068 0£ 4১05 (070065105900189] 00001881565 1949 ) 2 43 

১৮ বঙ্কিমচত্ত্র চট্টোপাধ্যায় £ বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড (সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬) পৃ ১২ 

১৯ ব্রজেন্রনাথ বন্যোপাধ্যার ঃ বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস পূ ৪ 
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ব্রজেজনাধ বন্যোপাধ্যায় ১ সংবাদ পত্রে সেকালের কথা ১ম ধও (বঙ্গীর সাহিতা পরিষৎ ১৩৫৬ ) 
পৃ ১৪০-১৪৭ 

বজেজনাথ বঙ্দ্যোপাধ্যায় ১ সংবাগ পঞ্জে সেকালের কথা ২য় খও (এ ১০৫৬) পৃ ২৭৯৮৭ 

বিনয় ঘোষ ; সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র ৪র্থ খণ্ড পৃ ২৬৩ 


.ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য ঃ নাটক ও নাটকের অভিনয় (১৩২৭) পূ ৭২ 


নবকৃষ ঘোষ £ দ্বিজেন্্রলাল ২য় সংক্করণ [ ভট্টাচার্য এও সন ১৩৩৬ ] পৃ ১৩৮ 
প্রফুল কুমার সরকার £ বঙ্গার্শন (১৩২ জ্যেষ্ঠ) 

কুমু্বন্ধু সেন ; গিরিশচজ্্র ও নাটাপাহিত্য পৃ ৭২ 

তদ্দেব £$ পৃ ৩১ 

ধনগয় মুখোপাধ্যার : বঙ্গীন্র নাট্যশীল1 (১৩১৬) পৃ ৬ 

বিনয় ঘোষ ঃ সাময়িকপত্রে সমাজ চিত্র ৪র্ঘ খণ্ড পূ ৬১৭-৬২২ 

ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ বঙ্গীক্প নাট্যশালার ইতিহাস পৃ ১৪১ 
বিনয় ঘোষ ঃ সাময়িক পত্রে সমাজ চিত্র পৃ ৬৯৩ 
হেমেজ্মনাথ দাসগুপ্ত £ গিরিশচন্দ্র (কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠ।লয় ১৯৩৮) পৃ ১১৪ 
ডঃ অজিতকুমার ঘোষ ? বাংল! নাটকের ইতিহাস পৃ ১৫৩ ১৫৪ 

হেমেন্্রনাথ দাসগুপ্ত £ ভারতীয় নাট্যমঞ্চ ২য় খণ্ড পৃ ১৯৭ 

কুমুদববন্ধু সেন $ গিরিশচন্দ্র ও নাট্যসাহিত্য পূ ৭২ 

5.0. 26৮৮26 2917515550621৩ 0127. 6152 ২92580009009010191) (6৪01 6531:555 1949) 


চ 91-92 

8.0. 66৮00206016 5 11 
বিনয় ঘোষ ঃ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধার।£ পৃ ২১১ 
ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যার : বঙ্গীয় নাট্যশীলার ইতিহাস পৃ ৫৯ 

গিরিশ রচনাবলী £ প্রথম খণ্ড (সাহিত্য সংসদ ১৯৬৯) পূ ৭৩২ 

নবকৃষণ ঘোষ £ ছ্বিজেন্দ্রপ(ল পৃ ১*০ 
বিনয় ঘোষ : সাময়িকপত্রে বাংলা সমাজ চিত্র ৪র্ঘ খণ্ড পূ ৬৮৫ 

তদেব £ পৃ ৬৮৮ 

তেব ৩ পৃ ৬৯৩ 

[0319 72190 809 01,043 

ডঃ সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গল! সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড পূ ২৮৫ 

10 73০00165 2 101255/1261)6 85 11010177051 (06110121 09015 1957) 2 8-16 
গোপাল হালদার ঃ সংস্কৃতির রূপান্তর (ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী ১৯৬৫) পৃ ২৪২-২৪৩ 
নাচঘর ১৩৯ ভান্্র ১৩৩১ বহুরূপী ২৬ সংখ্যায় উদ্ধত (অক্টোবর ১৯৬৬) পৃ ৮ 

মনি ঝ|গচি £ শিশিরকুমার ও বাঙলা থিয়েটার (জিজ্ঞাস! ১৯৬০) পূ ২১১ 

সুত্ধর ১ অথ নট ঘটিত বেস্তধার! প্রকাশনী ১৩৬৭) পৃ ১৫২ 

শত 01০০9222512 1165 001561106 10025101581] 9০০1505) 6130160 022টোছে 
352591 ( 017156081গ 0£ 08116911519 07555 1968 ) 2317 


মনি বাগচি £ শিশিরকুমার ও বাংল! থিক্সেটাক্ন পৃ ১৫২ 
মানসী ও মর্মবাণী (ফান্তণ ১৩২৯) পৃ ৮-১* 


৫৮ 


৫৫ 
৫৬ 
৫৭ 
৫৮ 
€৯ 


৬১ 
৬ 


৬৪ 


মানসী তে বর্ষ, ২য় খ্-_€ম সংখ্যা, পৌষ ১৩২২) পৃ ৫৯৮ 

মানসী (৭ম বর্ষ, ২য় খণ্ত__€ম সংখ্যা, পৌষ ১৩২২) পৃ ৫৯৭-৫৯৮ 

নাট প্রতিভা (১ম বর্ষ কাপ ১৩২৫ প্রথম সংখ্যা) পৃ ৩-৭ 

তদেব 

9. 0. 74511561166 2 706 8508915054০ 90102 115755510188 (৬ ০9600, হি৩৮6 
10: 96196721961: 1925 ) 

গোপাল হালদার £ বাঙালী সংস্কৃতির রূপ (অগ্রুণী বুক ক্লাব ১ম সংস্করণ ১৩৫৪) পৃ ১৭৯ [টত্ধংতাংশ 
রঙ্গীন হালদারের লেখ! ] 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর £ রঙ্গমঞ্চ [ রবীন্দ্র রচনাবলী চতুর্দশ থণ্ড ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৩৬৮ ] পৃ ৭৪৩ 
নাচতর ওয় জুন ১৯২৭ [ গন্ধর্ব রবীন্দ্রনাট্য সংখ্য। ১৯৬১-তে উদ্ধত পৃ *২-৭৩ | 

অজিতকুমার চত্রবর্তা £ দেবোত্তর বিশ্বনাট্য (প্রবাসী ১৩২৩ ভার ) পৃ ৪৮২-৪৮৩ 

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্ধ ; বাংল! নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস প্রথম খণ্ড পৃ ২৪ 


ততীয় অধ্যায় 
এতিহ্‌ £ গ্রহণ ও অর্জন 
এক 


প্রথম বাউল! মৌলিক নাটক রচিত হয় ১৮৫২ গ্রীষ্টাে। প্রাপ্ত তালিকায় ১ 
দেখা যায় তাঁর পূর্বে বাঙল! নাটক রচিত হয়েছে মোট ছয়টি। তার মধ্যে একটি 
ইংরেজী থেকে ও পাঁচটি সংস্কৃত থেকে পূর্ণ বা আংশিক অগ্থবাদ। একমান্র নবীনচন্ু 
বস্থুর বাড়ীতে অভিনীত 'বি্ভাহুন্দর' পালাটি কার রচিত জান! যায় নি, কিন্তু তা যে 
সংস্কৃত বা! ইংরেজী থেকে অনৃ্িত নয় ত| স্বতঃসিদ্ধ। কুলীনকুলসর্বন্ব প্রথম অভিনীত 
মৌলিক বাঙল! নাঁটক--রচনাকাল ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। তখন পর্যন্ত বাউলানাটকের সংখ্য। 
দশ। পুর্বেক্ত ছয়টি ব্যতীত বাকী চারটির মধ্যে ছুটি শেকসগীয়র অবলম্বনে রচিত । 
অর্থাৎ বাউলা নাটকের হৃষ্টিলগ্নে সংস্কৃত নাট্যাদর্শের প্রভাব ও প্রতাপ লক্ষ্য করার 
মতো। তাই 'ভন্রার্জিন” ও “কীতিবিলাস* নাটকের রচয়িতাঘয়কে দীর্ঘ কৈকিয়ৎ 
দিতে হয়েছিলো! নতুন নাট্যাদর্শ অবলম্বনের কারণ দেখিয়ে। তারাচরণ শিকদার 
লিখেছেন -__“এই নাটক ক্রিয়ার্দি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে ইওরোপীয় নাটক প্রায় 
হইয়াছে, কিন্তু গগ্যপদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা! হয়নাই । সংস্কৃত নাটকসম্ম ত 
কয়েকজন নাট্যকারকের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই, যথা প্রথমে নান্দী, তৎপরে 
ক্ত্রধার ও নটার রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহারদিগের দ্বার! প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কাধ 
এবং বিদূষক ইত্যাদি ।”২  অবশ্ত তার পরবতাঁ সিদ্ধাত্ত-_“এতত্যতিরিক্ত 
সংস্কৃত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে” -_-গ্রহণযোগ্য নয়। 
এখানে লক্ষণীয় এই যে প্ররথান্থগত্য থেকে সামান্ত বিচ্যুতি নাট্যকারদের নিশ্চয়ই 
চিন্তিত করে তুলেছিলো'। বা€ল৷ নাট্যসাহিত্যে প্রথম ট্র্যাঙ্গেডি রচয়িতা যোগেন্র চন্দ 
গুপ্তকে ত!ই ভারতীয় এঁতিহের পরিপন্থী রসম্থজনের প্রাক্কালে দীর্ঘ ভূমিকাঃ লিখে 
তাঁর প্রচেষ্টাকে প্রতিষ্টিত করতে হয়েছিলো । রামনারায়ণ তর্করত্ব সমকালীন সমস্ত! 
নাটকে এনেছিলেন কিন্তু সংস্কৃত নাট্যরীতির মাধ্যমে । অর্থাৎ বাউল! নাটক কোন্‌ 
গম্থান্থকারী হবে সে সম্পর্কে প্রথম দ্রিকে নাট্যকারগণ ছিলেন িধান্িত। এবং এটিও 
কম বিশেষত্বপূর্ণ নয় যে ইংরেজী আদর্শে রচিত বা শেকসপীয়র অবলম্বনে লিখিত 
নাঁটকগুলো প্রথম পর্যায়ে অভিনীত হয় নি । অর্থাৎ চিন্তার দিক দিয়ে নতুন সম্ভাবন! 
দেখা গেলেও কর্মগ্রচেষ্টায় তখনে। তাঁর বিশেষ প্রতিফলন ঘটে নি। ১৮৫৮/৫৯ 
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্ী্টাবকে বাঙলা নাষ্ট্যসাহিত্যে আবিভূর্ত হলেন মধুস্ছদন। তাঁর বজ্রদীপ্ত ঘোষণা-_ 
পু 7 8130010 116 6০ ৮7066 06061 01:217099, 5০0 0285 2656 28501:60, 
19199111506 21107 17205561600 ৫ 6০020. 00 ৮5 006 0105 01 11. 
৬1581780০06 006 98101659-1021080€ মধুস্দনের মাধ্যমে বাঙল। নাটক 
সর্বপ্রথম প্রতীচ্যরীতিকে সার্কভাবে আত্মস্থ করতে সক্ষম হলো । অবশ এখানে 
প্রতীচ্যরীতি বলতে প্রধানত: এলিজাবেখীয় ও গৌণতঃ গ্রীক নাট্যসাহিত্যকে ধর! 
হচ্ছে। সমকালীন ইয়োরোপীয় নাট্যসাহিত্যের অগ্রগতি ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বাঙলা; 
নাটকের বিশেষ কোন যোগ ছিলো! ন1। 


ছুই 


সংস্কত নাটক রসভাবসমদ্থিত দৃশ্যকাব্য । ভরত মুনির ভাষায় “কর্মভাবান্বয়াপেক্ষী 
নাট্যবেদে! ময়াকৃতম্‌।”৬ এখানে কর্ম বলতে ইওরোপীয় ৪০০০7. বা ক্রিয়া বোঝাচ্ছে 
না। ধনগয় তায় দশরপকে নাট্যের যে সংজ্জ। দ্িয়েছেন_- 

অবস্থান্থকতিনাট্যম্‌ রূপম দৃশ্ততয়োচ্যতে। 
রূপকম্‌ তত সমারোপাঁদ দশধৈব রসাশ্রয়ম |" 

এসকল সংজ্ঞায় রসের প্রতি মনস্কতা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত দৃশ্ঠকাব্যকে 
রূপক অভিধায় অভিহিত করার কারণ হিসেবে সাহিত্যদর্পণকার লিখেছেন ষে 
“তদ্‌ দৃশ্াং কাব্যং নটে রামাদিম্বকূপারোপাদ্‌ রূপকমিত্যুচ্যতে” অর্থাৎ “দৃশ্কাব্যকে 
রূপক বল! হয় এই কারণে যে ইহাতে নটের উপর রাম প্রভৃতির শ্বরূপের আরোপ 
হয়।”৮ এ ব্যাখ্যা ত্বীকার করেও বল! যায় যে নাট্যকারের অন্থিষ্ট অমূর্ত 
ভাবগুলে' অবলম্থিত চরিত্রের মধ্যে রূপ পায় বলেই সম্ভবত সংস্কৃত দৃষ্টকাব্যকে 
রূপক বলে অভিহিত কর! হয়েছিলে। । যাই হোক, সংস্কৃত নাটকে ভাব ও রস 
প্রধানতম বিষয় এবং সেজগ্কই ভরতমূনি তাঁর নাট্যশান্থে ভাব ও রস সম্পর্কে দীর্ঘ 
বিশ্লেষণে গ্রবৃত্ত হয়েছিলেন। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য ছিলো প্রধানত রাঙক্গসভা্রিত 
কঠোর ব্রাঙ্গণ্যধর্মের অন্ুশাঁসনে তার প্রাণম্পন্দন নিয়নত্রিি। তাই সে বিচিন্্রগামী। 
তরজমন্দ্রিত বৃহত্তর জনজীবন সেখানে ছিলে! উপেক্ষিত, তাই তার মধ্যে গভীরতা 
থাকলেও ছিলে! ন। ব্যাপকতা । এবং প্রাণহীন প্রথানুসারে ত৷ ক্রমে হয়ে উঠেছিলে! 
কৃত্ধিম ও অভিঘাতশূন্ত | তাই বাঙল! সাহিত্যে আধুনিকতার পুরোহিত মধুষ্দনের 
নবযুগম্পান্দত প্রতিভ! সংস্কৃত নাটকের ভ্রিয়মানতায় স্ফ,তিলাভ করে শি। তার 
পত্নাবলীর নাঁনাস্থানে তার প্রমাণ রয়েছে। [০০৮ ৪৮ 006 501970010 
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10:810092, 5০0 10856 006 5601058 162116163 0 1366) 10165 08851010921 
10610150006 52100006100 ৬160 85 1615 21] 90:60699, 211 1010991006--৯ 
অর্থাৎ সংস্কৃত নাটকের সঙ্গে ইয়োরোপীয় বিশেষত শেকসপীরীয় নাটকের মূল 
পার্থক্য কোথায়, মধুস্থদনের নাট্যদৃষ্টি তা নিরূ্ল নির্ণয়ে সক্ষম হয়েছিলো। এবং 
তার মানস প্রবণত! যে শেকসপীয়র অভিমুখী ওপরের উদ্ধৃতিতে তা! ব্যক্ত হয়েছে। 
যোগেন্ুচন্্র, তারাচরণ বা হরচন্্র ঘোষ যে প্রচেষ্টা! স্থুরু করেছিলেন, মধুস্দন তাঁকে 
বাস্তব ও ফলপ্রন্থ করে তুললেন। সরু হলে! বাঙল! নাটকের প্রতিষ্ঠাপর্ব। অবস্থ 
মধুস্দ্নের নাটকে বিশেষতঃ শরিষ্টায় সংস্কৃত নাট্যরীতির উল্লেখযোগ্য প্রভাব অলক্ষ্য 
নয়, তবু এ মস্তব্য অসমীচীন হবে না যে সংস্কৃত নাট্যাদর্শ থেকে ইয়োরোপীয় তথা 
শেকসপীরীয় নাট্যরীতিতে উত্তরণ প্রথম মধুক্ছদন দ্বারাই সার্থকভাবে সম্ভব হয়েছিলে!। 
পরবর্তাকালে গিরিশচন্দ্র ও ছিজেন্ত্রলালও প্রতীচ্য নাটক বিশেষ করে শেকসপীয়রের 
কাছে তাদের খণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। এমন কি রবীন্দ্রনাথও তাঁর নাট্য- 
জীবনের প্রথম পর্বে “মালিনী'র ভূমিকায় জানিয়েছিলেন-_-“শেকসপীয়রের নাটক 
আমাদের কাছে বরাবরের আদর্শ। তার বহু শাখায়িত বৈচিত্র্য ব্যাপ্তি ঘাত-প্রতিঘাত 
প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার করেছে ।» 

অবশ্ঠ বাউল! নাটক রচনায় সর্বাংশে শেকসপীয়র অনুম্থতি সম্ভব নয়, সে সম্পর্কে 
মধুস্দন প্রথম থেকেই সচেতন ছিলেন। কেননা-তার ভাষায়-_-“]ু, 036 8626 
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তিনি বন্ধু রাজনারায়ণ বন্থকে সতর্ক করে দিয়ে লিখেছেন__] 17859 ০9:0517) 
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শেকসপীরীয় তথা! এলিজাবেখীয় নাটকের বিশেষত্ব নিষ্বে এখানে সামান্ত আলোচন! 
কর! ঘেতে পারে। এলিজাবেথীয় নাট্যসাহিত্যের সমগ্র বিশেষত্ব চূড়াস্ত রূপ লাভ 
করেছিলে! শেকসপায়রের রচনাঁবলীতে । এলিজাবেখীয় নাট্যসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে 
18066 5918 তার 11290600215 1018108 গ্রন্থে বিশদ আলোচন। করেছেন। 
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শেকসপীর়রের নাটককে বিশেষজ্ঞগণ তিনটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত করে থাকেন 
(007050155) [715001168 ৪:00:798601651. এদের মধ্যে কমেডি সম্পর্কে 18126 
99209 লিখছেন--[€ 2085 76 808859660. 0026 1013 106076 ৪৪ 00. 2068606 | 
৪ 1১1000160৫6 20 10811001710005 90০19 11 ৮710101) 6801) 061801298 0- 
01510091165 23 10115 06ড210090. 210. 566 13 17 061:65০0 6016 আ10 211 
076 ০৮৪.১৩ অতঃপর শেকসপীয়রের এতিহাসিক নাটক সম্পর্কে তার সিদ্ধাস্ত-- 
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শেকসপীরীয় প্রতিভা, সমালোচকগণ বলে থাকেন, চরমসীম স্পর্শ করেছিলে তার 
ট্রাজেডি রচনায় । এই "[:2£০05+র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 0879 902185-য়ের মতামত 
সবশেষে উদ্ধত কর! যেতে পারে । তিনি লিখছেন-_ . | 
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এ সকল উদ্ধৃতি অনুধাবন করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় বাঙালী নাযফারদের 
আন্তরিক গ্রচেষ্ট! সত্বেও শেকসপীরীয় নাট্যরীতি তাঁরা সম্পূর্ণ করায়ত্ব করতে সক্ষম হন 
নি এবং তা সম্ভবও ছিলো না। এ প্রসঙ্গে মধুন্থদনের সতর্কবাণী আবার ন্মরণ করা 
ও যেতে পারে--0৮]: 99619] 8130 200181 ৭6610000670 81: 0: ৪ 016০6 
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0:9:8007 শেকসপীয়রের সঙ্গে বাঙালী সমাজ-ও লোকমানসের ছিলো হুস্তর 
ব্যঘধান-_-কালগত এবং যুগগত। এলিজাবেথীয় রেনেসাস ইংরেজ জাতির জীবনে ফে 
বিপুল কর্মোদ্দীপন! ও উল্লাস তরঙ্গ উখিত করেছিলো--পূর্বেই বল হয়েছে--তা! 
জ্ঞানে ও কর্মে উদ্ভাসিত হয়ে এক নতুন মূল্যবোধ হৃষ্টি করেছিলো! যার চরমতম 
প্রকাশ এলিজাবেখীয় নাট্যসাহিত্য। রেনেসীসের মানুষ বিশ্বের কেন্ত্রস্থলে নতুন করে 
নিজেকে আবিষ্ষার ও প্রতিষ্ঠা করে ষে বিমুগ্ধ বিন্ময় অনুভব করেছিলে! তার অপ্তবর্ণ- 
সমারোহ যেন শেকসপীয়রের নাটকে ভাবে ও ভাষায় স্পন্দিত হয়ে উঠেছিলে!। বাঙালী 
জীবনের অর্ধন্ষুট রেনেসাসের পক্ষে কখনে। সে স্পন্দন স্বীকরণ কর! সম্ভব ছিলে! না । 
তাই শেকসপীরীয় প্রভাব বাঙল। নাটকে যতট। বহিরঙ্গ ততটা! আভ্যন্তরীণ হয়ে উঠতে 
পেরেছিলো৷ কি না সন্দেহ। বরং বল! ঘেতে পারে বঙ্কিম প্রতিভা তার উপন্তাসে 
শেকসপীয়রকে যতটা আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলো, বাঙল! নাট্যসাহিত্যে তার 
সমতুল্য সিদ্ধি লক্ষ্য করা যায় ন! । 


তিন 


প্রতীচ্য নাট্যরীতি যখন বাঙল!। নাটককে অঠিক পথ নির্দেশে ছিধান্বিত ঠিক্য 
সেই সময়ে স্থুরু হলে! হিন্দু পুনরুখানবাদের যুগ। মধুস্থদন দীনবন্ধু যার জন্ত 
গিরিগাত্র খননে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, মনোমোহন গিরিশচন্দ্র দেশীয় যাঙজার মধে 
পেলেন সেই শ্রোতশ্থিনী। প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন! হয়েছে, 
বাহুল্য ভয়ে এখানে তার পুনরুক্তি করা হলে! না । পাশ্চাত্য থিয়েটারের সঙ্গে 
দেশীয় যাত্রা মিলিত হয়ে যে নাট্যসাহিত্য গড়ে উঠলো! তা পূর্ণতা পেলে। গিরিশ- 
চন্ত্রে। অবশ্ঠ যাত্রাই বিবর্তনের পথে আধুনিক থিয়েটারে রূপাস্তরিত হয়েছিলো 
সমালোচক মন্সথমোহন বন্থর এ সিবাস্ত১ও সঠিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
নয়, তবু তিনি যখন বলেন--”বিলাতী ধরণের রঙ্গমঞ্চের সহিত সামঞ্জন্ত রক্ষার জন্ত 
ভাহার। নাটকের বাহা গঠণগপ্রণালী শেকসপীয়ারাদির রীতি অল্লাধিক পরিমাণে 
অবলম্বন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নাটকের ভিতরের বস্তু সম্বন্ধে জাতীয় আদর্শ 
গ্রহণ করাই তাহার! শ্রেয় মনে করিয়াছিলেন। তাহারা বেশ জানিতেন, যে 
নাটকের সহিত জাতির নাড়ীর সংযোগ নাই, তাহা! কখন জনসাধারণের হৃদয় আ কর্ষশ 
করিতে পারে না”১৭_-তখন তার যৌক্তিকতা! অস্বীকার করা চলে না। এ প্রসঙ্গে 
প্রখ্যাত সমালোচক প্রবোধচন্্র সেনের মন্তব্য প্রপিধানযোগ্য***10018215005 01:8708 
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সমালোচকের এ উক্তি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে । বাঙল! নাট্যজগতের ছুই 
ধারা পেশাদার ও সৌধিন রঙ্গমঞ্চের দুই শ্রেষ্ঠ গ্রতিভূ গিরিশচন্্র ও রবীন্দ্রনাথ 
্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ম্বকীয় পদ্ধতিতে যাত্রার সমীপবর্তা হয়েছিলেন তার 
তাৎপর্য অত্যন্ত বৈশিষ্ট্পূর্ণ। অবশ্ যাজ্। বাঙালী নাট্যকারদের কাছে প্রথম 
পর্যায়ে প্রিয়তর প্রতিভাত হয়েছিলে। প্রধানত তার গীতিবহুলতার জন্য । মনে- 
মোহন বন্থর উক্তি এখানে উদ্ধত কর! যেতে পারে “যাত্রাওয়ালারা স্সিদ্ধ হয়, 
তাহার কারণ কেবল তাহাদের গান ভিন্ন আর কিছুই ন1।”১৯ এ বিষয়ে 
কুপিত কৌশিক' নামক নাট্যগ্রস্থের ভূমিকাঁটি বিশেষ কৌতুহলোন্দীপক ৷ আর্ধ 
ক্ষেমীশ্বর প্রণীত গড কৌশিক' অবলম্বনে নাটকটি রচনা করেছিলেন রামগতি 
নায়ত্ব। গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ১২৮৫ সাল (১৮৭৮ গ্রীষ্টা্ধ অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র তখনো! 
নাট্যকার হিসেবে পূর্ণ মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেন নি। নামপন্রে নাট্যকার উল্লেখ 
করেছেন যে নাটকটি “সংস্কত হইতে সম্কপিত £ ৩০টি গীত সমেত।” অতঃপর 
গ্রন্থের ভূমিকা। সেকালীন একটি বিশেষ মানসের প্রতিফলন প্রমানে ভূমিকাটির 
দীর্ঘ অংশ উদ্ধৃত হলে! ঃ “কোনও স্থলে উপধুপরি ছুই দিন যাত্রা শুনিতে হইয়াছিল। 
একদিন রামাভিষেক নাটকের যাত্র।--অপরদদিন সতী নাটকের যাঁন্র! ।:**এ যাত্রা- 
স্থলে সঙ্জিত রঙ্গভৃূমি ছিল না, এবং মধ্যে মধ্যে গীত ছিল। কিন্তু & গীতগুলি 
নাটক রচয়িতার স্বরচিত নহে-_যাত্রাকারকের! শ্বকাধ্যের স্থবিধার জন্য আপনারা 
রচনা করিয়া লইয়াছেন; এ নিমিত্ত নাটকের সহিত সেগুলির ভালরূপে মিল 
খায় নাই। তত্তিমম তাহ সংখ্যাতেও অল্প। এই হেতু গীতপ্রিয় যাত্র!-শ্রোতৃগণের 
পক্ষে তাদৃশ প্রীতিকর হয় নাই। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল যে, 
যদি কোনও নাটকে অধিক সংখ্যায় গীত থাকে, তাহা! হইলে বোধ হয়, যাত্রা- 
কারকদ্িগের পক্ষে বিশেষ ,স্থবিধা হইতে পারে। সেই স্থুবিধাকরণের অভিপ্রায়েই 
আধ্য ক্ষেমীশ্বর-প্রণীত সংস্কৃত চণ্ড কৌশিক নাটক অবলম্বন করিয়। এই কুপিত 
কৌশিক লিখিত হইল ।” (২০) মনোমোহন বস্থুর রামাভিষেক ও সতী নাটক 
এমনিতেই যাত্রার লক্ষণাক্রাস্ত ও যথেষ্ট সঙ্গীত সম্বলিত কিন্তু যাত্রাকাঁরকেরা 
তাতেও সন্তষ্ট না হয়ে আরে! বেশ কিছু গান “আপনারা রচনা করিয়! লইয়াছেন” 
এবং কুপিত কৌশিক রচগ্লিতা রামগতি ন্যায়রত্ব তাতে উৎসাহিত হয়ে সংস্কৃত 
নাটককে ত্রিশটি গীতসহ যাত্জায় রূপান্তরিত করে একটি বিশেষ যুগলক্ষণ প্রকাশ 
করেছিলেন। নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্রেরে আবির্ভাবের উষালগ্রে এ বৈশিষ্ট্যটিকে 
অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে কর! ধেতে পারে । এ প্রসঙ্গে একথাও ম্মর্তব্য 


নাট্য--৫ 
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যে গীতিবাহুল্য রবীন্দ্রনাকেরও একটি পরিচিত বৈশিষ্ট্য এবং নাট্যকার রূপে 
তাঁর আত্মগ্রকাশও প্রায় সমকালেই সম্পন্ন হয়েছিলে। 


চার 

এবার বিশ্লেষণ করে দেখ যেতে পারে কোন্‌ বিশেষ মনোভঙ্গী হার! পরিচালিত 
হয়ে গিরিশচন্ত্র ও রবীন্দ্রনাথ যাত্রার সমীপবতী হয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র বাঙলার 
জাতীয় নাট্যকার কেননা “তিনি নাট/রচনার ভিতব দিয়! বাঙ্গালীর নিজস্ব জাতীয় 
রস নিবেদন করিয়া বাউল! না্্যসাহিত্যকে সর্বপ্রথম যথার্থ জাতীয় গৌরব দান 
করিলেন।”২১ এবং “ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম-ধর্ম”--এ ঘোষণা! গিরিশচন্ের | 
ভারতের জাতীয় ধর্মের সন্ধান তিনি যে অনেকাংশে যাত্রাওয়ালাদের কাছ থেকেই 
অর্জন করেছিলেন এ সিদ্বাস্ত এতিহাসিক সত্য। এই ধর্মময়তা পৃবেই বল! হয়েছে_ 
কেবল তাঁর পৌরাণিক নাটকেই নয়, প্রায় সকল শ্রেণীর নাট্যরসকে নিয়ন্ত্রিত 
করেছে। এবং এই ধর্মময়তা নতুন যুগ প্রভাবিত গুশ্ন বা সংশয় ছ্বারা' তাড়িত 
হয়ে 6 105 09108101775 হয়ে ওঠে নি, বরং সকল দ্ধ! দ্বন্দের অতীত এক অগাধ 
বিশ্বাস সমুদ্রে অবগাহন করে এমন একটি নিজন্ব জগৎ তৈরী করে নিয়েছিলো 
যা অনেকাংশে যাত্রাদ্বারা অন্তুপ্রাণিত। সমালোচক এ বৈশিষ্ট্যকেই দেশীয় রস 
সংস্কার বলেছেন ।২২ 

অথচ গিরিশচন্দ্র কিস্ত আজকে ( 060০0171006) ধাত্রা দারা বিশেষ অন্প্রাণিত 
হন নি। গীতিবহুলত! বা বিদূষক প্রভৃতি কিছু চরিত্র স্থজনে যাত্রার প্রভাব 
ব্যতীত তার নাটকে প্রধানত: শেকসপীরীয় নাট্যরীতির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। 
যাত্রায় আরোহ অবরোহ বিশেষ নেই, অভীষ্টরস শ্থজনে যাত্রালেখক পর পর কিছু 
আবেগ সমৃদ্ধ দৃশ্ত গ্রন্থন করেন এবং গান তাকে বেষ্টন করে উৎসারিত হয়। 
গ্রসিদ্ধ যাত্রালেখক কুষ্ণকমল গোস্বামী রচিত বিখ্যাত ্বপ্রবিলাস” পালাটি এখানে 
সামাগ্ত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। শ্রীক্চ বিরহিত ব্রজবাঁসীর হৃদয় বেদন৷ 
নন্দালয়, শ্রীরাঁধাসদন, চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ, কালিন্দী তীরে পরিক্রমা! করে শ্রীরাধিকার 
আকুল ক্রন্দনে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এখানে পালার প্রথম পর্ষের সমাপ্তি। অতঃপর 
দ্বিতীয় পর্ব। মধখুরার এশ্বর্ধে অতৃপ্ত রাজ! শ্রীকৃষ্ণ পবুন্দাবনে গমন করিল” এবং 
তার ফলে বুন্দাবনবাসীর ভাব সম্মিলন কি বিচিত্র রাগিনীতে বঙ্কত হয়ে উঠলে 
লেখক তার পরিচয় দিয়েছেন নন্দালয়, ব্রজপথ, শ্রীরাধাসদন, সঙ্কেত কানন প্রভৃতি 
দৃশ্তাবলীর মাধ্যমে । সমাপ্তিতে “নবন্বীপের দৃশ্ঠ ভক্তগণের গীত্তে রাধাভাবছ্যুতি 
স্থবলিত চৈতন্য অবতারের বার্তার সঙ্গে দর্শকের পরিচয় করিয়ে পাল! রচয়িত! 
বিদ্বায় নিয়েছেন। পালাটিতে প্রথম থেকেই লেখক যে বিশেষ ভক্তিরসের পরি- 
মগ্ডল গড়ে তুলেছেন তা বিভিন্ন চরিত্র ও দৃশ্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা কর! হয়েছে 
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মাত্র। এ পালাটির আঙ্গিক বিচার প্রসঙ্গে প্রতীচ্য নাটকের, অবয়রের তুলনা 
অবাস্তর ও অর্থহীন,.এমন কি সংস্কৃত দৃশ্তকাব্যের পঞ্চসন্ধি অন্বেণ করাও 
অবিধেয়। রসপ্রতীতির দিক দিয়ে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলোর সঙ্গে 
এই পালাটির মৌল কোনে। বিরোধ নেই বলা যায়। কিন্তু অবয়বে ব৷ আঙ্গিকে কোনো 
দরাম্থয়ী সম্পর্ক উভয়ের মধ্যে স্থাপন করা চলে কিন! সন্দেহ। গিরিশচন্দ্রের অন্ততম 
শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক 'পাগ্ডব গৌরব” বিশ্লেষণ করলে এ সিদ্ধান্ত যথার্থ বলে মনে 
হবে। পাগুব গৌরব নাটকে সর্বসাকুল্যে পাচটি অঙ্ক আছে, তার মধ্যে প্রথম 
অঙ্কে পাচটি গর্ভাঙ্ক, দ্বিতীয় অঙ্কে সাতটি গর্ভাঙ্ক, তৃতীয় ' অঙ্কে পাঁচটি গর্ভাঙ্ক, 
চতুর্থ অঙ্কে ছয়টি গর্ভাঙ্ক এবং পঞ্চম অঙ্কে সাতটি গর্ভাঙ্ক রয়েছে। তার অপর 
প্রসিদ্ধ পৌরাণিক “জনা'তেও অঙ্ক ও গভাঙ্ক বিন্তাস প্রায় অনুরূপ, কেবল বিভিন্ন 
অঙ্কে গর্ভাঙ্কের সংখ্যা সামান্ত কম বেশি এবং পরিশেষে একটি ক্রোড়অঙ্ক যুক্ত 
করে “অজ্ঞান তিমির বিনাশন। জয় জয় নিত্য নিরঞ্জন ।৮__এ বাণী প্রচার কর! হয়েছে। 
'জনার এই ক্রোড়অঙ্কটি যেন 'ন্বপ্নবিলাসে” শেষ দৃশ্তের সঙ্গে একই উদ্দেশ্তগত 
ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ। এ ছাড়া 'পাওব গৌরব” বা 'জনা'র সঙ্গে ব্বপ্রবিলাস ব। 
অন্তান্ত প্রচলিত যাত্রার অবয়বগত মিল সামান্ত । বরং সমালোচক ব্র্যাভলে কথিত২৩ 
শেকদ্পীরীয় আঙ্গিকের সঙ্গে এ নাটকগ্তলোর সহজেই তুলনা করা চলে। 
কেবলমাত্র পঞ্চাঙ্ক বিস্তাস ও দৃশ্ঠ সংস্থাপনায় নয়, শেকসপীরীয় নাটকের অন্যতর 
কিছু বৈশিষ্ট্যও এদের মধ্যে প্রস্ফুটিত । 'পাগডব গৌরব বা 'জনাঃতেও বলা 
যায়--নাচ্যকার রেখেছেন সে সব. 96866 0£ 8668115 000 01 ভা1)101) ০01311106 
8.71595. ব্র্যাডলি সাহেবের মতে এটি নাটকের 21905161010 | অবশ্য শেকস্- 
পীরীয় ০০০£1০৮ ও গিরিশচন্দ্রের ঘ্ন্বচেতন! প্রায় বিপরীত প্রাস্তবাসী । দ্বিতীয় 
অংশে রয়েছে 006 061101065 0০811018115) 006 £:0৬01) 2170. 6109 10195100063 
0£ 0৫ ০076110% এই অংশটি দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ অঙ্কে সম্পূর্ণ এবং প্রথম 
ও পঞ্চম অঙ্কের অনেকাংশ জুড়ে থাকে। জনা, পাণ্বগৌরব বা! গিরিশচন্দ্রের 
অন্তান্ত প্রধান নাটকেও তা অলক্ষ্য নয়। অবশেষে 1109] 56০01০2-এ দেখানো 
হয়ে থাকে 136. 15586 0£ 006 ০00761106 10 2. ০2025000016 1 গিরিশ- 
চন্দ্রের নাটকে অন্ুহ্থত এই আরোহ অবরোহ নিঃসন্দেহে শেঞ্স্পীরীয় রীতির 
অন্বর্তন, যাত্রার প্রচলিত রীতির সঙ্গে তার সুদূরতম সম্পর্ক রয়েছে কিনা সন্দেহ । 

এ সকল লক্ষণ লক্ষ্য করে প্রখ্যাত গিরিশ-সমালোচক কুমুদবন্ধু সেন যে 
সিদ্ধাপ্ত প্রকাশ করেছেন তা৷ প্রণিধানযোগ্য । তিনি লিখেছেন £ “তাহার নাটকের 
অঙ্কভাগ- পাশ্চাত্য নাটকরীতির আদর্শে গঠিত। সংস্কৃত নাটকের পঞ্চসদ্ধির মত 
পাশ্চাত্য নাট্য সাহিত্যেও পঞ্চসন্ধি আছে-_যথ! (১) 750969319 অর্থাৎ নাটকীয় 
আখ্যানের আরম্ভ, (২) ঢ00162015 বিরুদ্ধগতি, (৩) (0809508515 পুষ্টি, (৪) 22017 


৬৭ 


7891 বিরাম এবং 08236০92106 অর্থাৎ পরিসমাপ্তি। এইভাবে অন্কবিভাগ করিয়। 
নাটকের আখ্যানবস্ত্রকে সাজাইতে হুইবে। পাশ্চাত্যের! তাই তৃতীয় অস্ককে নাটকীয় 
ঘটনার চরম পরিনতি বলিয়। উল্লেখ করে। গিরিশচন্দ্র শেকস্পীয়রের রীতি গ্রহণ 
করিয়াছিলেন”-*.২৪ অবশ্ত সমালোচক নির্ধারিত সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য পঞ্চসন্ধি 
প্রক্কতিতে সমশ্রেণীর নয়। সংস্কৃত নাটকের পঞ্চসদ্ধিকে বিশেষজ্ঞ নিয়লিখিতভাবে 
বিশ্বস্ত করেছেন২৫-_ 

এক ] আরম্ভ+বীজ- মুখসদ্ধি 

ছুই] প্রযত্ব+বিদ্দু প্রতিমুখসদ্ধি 

তিন ] প্রাপ্ত্যাশ! 1 পতাক।-গর্ভসন্ধি 

চার] নিয়তাপ্তি+প্রকরী- বিমর্ধপদ্ধি 

পাঁচ] ফলাগম+-কার্ধ- নির্বহণসন্ধি 

সংস্কৃত নাটকে “ফলাগমে? নির্বহণ অতএব ট্র্যাজেডি সেখানে সম্ভব নয়। তাছাড়া 
এই পঞ্চসন্ধি বহু নাটকে পাঁচটি অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। সর্বোপরি 
পাশ্চাত্য নাটকের আরোহ-অবরোহ সংস্কৃত নাটকে সুলভ নয়, কেননা পূর্বেই 
বল! হয়েছে _ছন্ব নয়, ভাব ও রসই সংস্কৃত নাটকের অন্িষ্ট। কাজেই পাশ্চাত্য, 
বিশেষ করে শেকস্পীয়রের নাটকের 0011079ষ সংস্কৃত নাটকে কখনোই সম্ভব 
নয়। প্রধানত শেকস্পীরীয় নাটক বিঙ্লেষণ কবেই উনিশ শতকীয় বিখাঁত 
জর্মান নাট্যতত্ববিদ্‌ গুস্তাভ, ফ্রেতাগ, তার প্রসিদ্ধ 5220517 50000916০01 
01:8109 উদ্ভাবন কর্দেন। পিরামিভ চিত্রে যে উদ্ধগতি, শীর্ষবিদ্দু ও অবনমন 
বোঝায়, পঞ্চসদ্ধির ক্রমাগ্রনরতায় তা বিশেষ আভাষিত হয় না । কাজেই ফ্রেতাগ, 
নির্দেশিত £156 1011000195-এর সঙ্গে সংস্কৃত পঞ্চসন্ধিকে সর্বাংশে মিলিয়ে বিচার 
করা সম্ভবত সঠিক পদ্ধতি নয়। যাই হোক, আমাদের বক্তব্য, গিরিশচন্দ্রের 
নাটকের বিশেষত পৌরাণিক নাটকের রসব্যগ্নায় প্রধানত যাত্রার অভীষ্ট রসই প্রকাশিত 
হয়েছে। কেনন!| তার মতে--“ধর্মপ্রাণ হিন্দু ধর্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে । 
বাল্যকাল হইতেই হিন্দু-_শ্রীরাম, শ্রীরুষ্ণ, ভীঘ্ম, অজু, ভীম গ্রভৃতিকে চিনে, দেই উচ্চ 
আদর্শে গঠিত নায়কই হিন্দুর হ্ৃায়গ্রাহী হওয়া জন্ভব। যেরূপ বীরচিত্র যুদ্ধপ্রিয় 
বীরজাতির আদরের, সেইরূপ সহিষু, আত্মত্যাগী লোক ও ধর্মসম্মানকারী 
নায়ক, হিন্দু হৃদয়ে স্থান পাইবে ।”২৬ কিন্তু এরকম প্রকাশে তিনি অবলম্বন 
করেছেন পাশ্চাত্য নাট্যরীতি, শেকস্পীরীয় নাট্যাদর্শ। সেজন্যেই কি তিনি বলেছিলেন-_ 
“আমি শেকস্পীয়রের আদশের অনুসরণে নাটক রচনা করেছি। তিনি আমার 
আদর্শ”, নচেৎ তিনি তো সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন যে শেকস্পীয়র অন্থবর্তন বাঙলা- 
নাটকে সম্ভব নয় এবং ভিন্ন দেশে “ভিন্ন মস্তিষ'প্রশ্থত নাটক, ভিন্ন ভাবাপন্ন হুইয়! 
থাকে 1৮২৭ 
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অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র বধন বাউল! নাট্যসাহিত্যে আবিভূ্ত হলেন তখন নাট্যান্গিকে যাত্র! 
ও সংস্কৃত দৃশ্তকাব্যের প্রভাব থাকলেও মোটামুটিভাবে ইউরোপীয় প্রধানত শেকস্পীরীয় 
না্যরীতিরই আধিপত্য ছিলে! । গিরিশচন্দ্রের অব্যবহিত পূর্বের ছুই শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 
মধুন্দন ও দীনবন্ধু সাধারণভাবে পাশ্চাত্ত্য পঞ্চাঙ্ক ও তদন্ুরূপ আরোহ্‌-অবরোহ 
যথাসাধ্য মেনে চলেছিলেন। গিরিশচন্দ্র তাদের গ্রদশিত সেই রীতিই গ্রহণ করলেন। 
এবং বাঙালী দর্শকের কাছে সেই রীতি তখন যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছিলে! বল! 
যায়। আবার বিষয়বস্ততে কখনে। ভিন্ন সমতলে বিচরণ করলেও গিরিশচন্দ্র যেখানে 
স্বস্তি পেতেন সেই পৌরাণিক পরিমগ্ল ও প্রচলিত ধর্মবোধ তাকে বাঙালীর পরিচিত 
যাত্রাজগতের সঙ্গে গ্রধিত করে দিয়াছিলো। অর্থাৎ বাঁঙালী দর্শকের ' অভিজ্ঞতা! 
স্পশিত ছুটে! স্বতন্ত্র ধার1--60:]0 ও ০০:651৮৮-এর ধারা--গিরিশচন্ত্র এক কেন্দ্রবিন্ুতে 
মিলিয়েছিলেন এবং সেখানেই নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের কৃতিত্ব । 
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রবীন্দ্রনাথের কাছে বিষয়টি কিন্তু অনুরূপ ছিলো! না। মধুশ্ছদন দীনবন্ধু প্রবতিত 
বাউল! নাটকের অভ্যস্ত পথে রবীন্দ্রনাথ বিচরণ করেছিলেন দীর্ঘদিন । তার প্রথম 
পূর্ণাঙ্গ নাটক 'রাঁজ! ও রাণী'তে শেকস্পীরীয় রীতিরই অন্ুবর্তন। দ্বিতীয় পূর্ণাঙ্গ নাটক 
“িসর্জনে' রবীন্দ্রনাথের নিজন্ব ধর্মবোধ ও আদর্শবাদ আধিপত্য বিস্তার করলেও তার 
নাট্যাঙ্গিক প্রায় “রাজা ও রাণী'রই অন্রূপ। কিন্তু তার পরেই “চিত্রাঙ্গদ1” ও 
'মালিনী'তে রবীন্দ্রনাথ যেন কিছু ত্রস্ত। ঠিক কোন্‌ আঙ্গিকে তার প্রতি! 
স্কত্তিলতি করবে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণে যেন দ্বিধান্িত। “চিত্রাঙ্গদা, পর পর এগারোটি 
শে সমাপ্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কোন অঙ্কবিভাগ করেন নি। এ রীতি সংস্কৃত 
দৃশ্ঠকাঁব্য ব| শেকস্পীয়রের নাটকের সঙ্গে মেলে না৷ এবং তার আরোহণ শীর্ষবিদ্দু ও 
অবরোহণ বাঙালী দর্শকের কাছে অভ্যস্থ ছিলো না। অবশ্ঠ “মালিনী” নাটকের মধ্যে 
কোনো কোনে! সমালোচক “গ্রীক নাট্যকলার প্রতিরূপ” দেখেছিলেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
সে সিদ্ধান্ত বিশেষ অন্ছমোদন করেন নি। তখনো! শেকস্পীরীয় নাট্যকলার আশ্গগত্য- 
ঘোষণায় তিনি নিদ্ধিধ। তবু তিনি যে এরূপ নাট্যপরিবেশে স্বস্তি লাভ করছেন ন! 
ক্রমে তা! স্পষ্ট হয়ে উঠছিলো। ১৮৯৬ গ্রীষ্টান্দে "মালিনী, প্রকাশিত হবার পর ১৯০৮ 
্রীষ্টাব্দে তার প্রথম সাংকেতিক নাটক 'শারদোৎসব*এর মধ্যে এই বারে! বছর তিনি 
আর পূর্ণাঙ্গ নাটক রচন! করেন নি। একমাত্র “বৈকুষ্ঠের খাতা” নামে ক্ষুত্র প্রহসনটি 
প্রকাশিত হয়েছিলো ১৮৯৭ গ্রীষ্টান্দে। “বৈকুষ্ঠের খাতা'কে ধরে নিলেও প্রায় এগারে। 
বছর রবীন্দ্রনাথ আর নাটক রচন। করেন নি । 'হান্তকৌতুক' বা “ব্যঙ্গকৌতুক'কে 
নিশ্চয়ই পূর্ণাঙ্গ নাটক হিসেবে গ্রহণ করা! চলে ন।। এরূপ দীর্ঘবিরতি রবীন্দ্রনাথের 
নাট্যজীবনে আর কখনো ঘটে নি এবং এরূপ বিরতি তীর পক্ষে অস্বাভাঁবিক। 
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রাজ! ও রাণী থেকে হ্থরু করে “মালিনী'র, পরিবেশ চিরকালীন- সমকালকে 
অন্বীকার করেই চিরকালীন। কিন্তু রবীন্ত্রনাথ উপলব্ধি করছিলেন অন্ন 
জাতীয় জীবনে অতীত বিহার ক্রমাগত সম্ভব নয়, তাতে নিজেকে অন্থুকরণের সস্ভাবনাই 
স্কীত হয় মাত্র । তাছাড়া, সমকালীন বিশ্বসমস্তা, শ্রেণীসংঘর্ষ, 07019] ও 600০৪] 
মূল্যবোধের বিনষ্টি তাকে নিরন্তর ব্যথিত ও চিস্তিত করে তুলেছিলে। কিন্তু তার পক্ষে 
সম্ভব ছিলে! ন। বন বাস্তবের ইবসেনী বিক্ষোত। তার দেশ ও কাল তাঁকে ইউরোপীয় 
নাট্যধারার এঁতিহোর সঙ্গে সমন্থত্রে মিলিয়ে দেয় নি এবং তার অন্ুবর্তন রবীন্দ্রনাথ 
বুঝেছিলেন-- স্বাভাবিক হতো না । অথচ তাকে সমকালীন বিশ্বসমন্তার মধ্যে প্রবেশ 
করতে হয়েছে । তাই তাকে স্থাষ্টি করতে হয়েছে এমন একটি জগৎ যে-জগৎ একান্তভাবে 
আধুনিক। অরশ্য রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধিজাত আধুনিক শারদোৎ্সব থেকে “কালের 
যাজ্া' পর্যন্ত সেই আধুনিকতার পদধবনিতে মৃখর। সেই জগৎ সমকালের হয়েও 
চিরকালের । বাঙলা সাহিত্যে এই সবপ্রথম সুরু হলো! 11766110005] 09109 
[701761000 বাঙল! নাটক পদার্ণ করলে! বিংশ শতকে । 


ছয় 


আধুনিক নাটকের চারিক্র্যলক্ষণ__যা৷ উনিশ শতকের শেষভাগ থেকে প্রকট হয়ে 
উঠেছে-সমালোচকের। বলে থাকেন যে তা হলো! জিজ্ঞাসার নাটক, তর্কের নাটক, 
তব্বের নাটক, মতামতের নাটক। আধুনিক নাটক 1505 72] 0:0]5 61১০ 00056002) 
01000 20407210196 [91806 0: 0101010189১ 57090019010189) ৪170. 202112.- 
ট০7.9২৮--এ উক্তিটি আধুনিক যুগের প্রখ্যা্ তাত্বিক জন গ্যাসনারের । তাই 
আধুনিক নাটকের উদ্দেপ্ত দর্শক ব। পাঠককে জাগানো, তাকে ভাবাঁলো-__তার আবেদন 
যতটা না আবেগ বা হৃদয়ের কাছে তার চাইতে অনেক বেশি মস্তিষ্কের কাছে। ইবসেন 
পিরানদেল্লো বা! ব্রেখট প্রত্যেকেই শ্বকীষ পদ্ধতিতে দর্শক/পাঠককে সচেতন করে 
তুলতে চেয়েছেন। তাই আধুনিক নাট্যকারের! বিদ্রোহী, তাঁর! মানতে চাঁন ন৷ 
আরিস্তাতলীয় পিদ্ধাস্ত যে, নাটক দশন করে 01098) 0165 210 £6৪1 
6669০017 006 010061 190158,6101, 9£ 01659 ৪0506109105 অর্থাৎ আবেগ মোক্ষণের 
পর দশক 2 20116502097) হিসেৰে তথাকধিত সৎ ও নিরাপদ নাগরিক হয়ে 
গৃহে প্রত্যাবর্তন ককন। আরিস্তোতলের পক্ষে অনুরূপ তত্ব প্রচার ন' করে উপায় 
ছিলো না। কেন ন! তার গুরু প্লাতে! তাব কাল্পনিক রাষ্ট থেকে সাহিত্যকে নির্বাসনের 
অভিলাধী ছিলেন এই অজুহাতে যে সাহিত্যিক কিছু অনত্য ও অযধার্থ চিত্রনের 
মাধ্যমে নাগরিকদের আবেগের অতিচার ঘটিয়ে থাকেন, ফলে সমাজে দুর্নীতি প্রশ্রয় 
পাধ। এই মতেরই প্রতিবাদ হিসেবে আরিস্তোতল তার কালজয়ী সংজ্ঞাটি উদ্ভাবন 
করেছিলেন এবং প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে সাহিত্যের এই আবেগমোক্ষণা 
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ক্ষমতা আছে বলেই সৎ নাগরিক্দের পক্ষে অতিচারের প্রতিষেধক হিসেবে সাহিত্য 
অবশ্ঠ প্রয়োজনীয়। অর্থাৎ সমাজ মানসে সাহিত্য 3৪£6১-৮৪1৮ হিসেবে কাজ 
করে। আরিস্তোতলের এ সিদ্ধান্ত সাহিত্য ব! নাটকের ক্ষেত্রে অধিপত্য করে এসেছে 
এতগুলো শতা্ী। কিন্তু আধুনিক কালের সংশয়, জিজ্ঞাসা ও বিশ্বাস আরিস্তোতলের 
মূল প্রতিপাগ্ধকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। আধুনিক নাট্যকার চান না পাঠক বা দর্শক 
কোনে! একটি নাটকের অভিজ্ঞত! লাভ করে আবেগের ০৪021515 ঘটিয়ে & 
08101660199. হিসেবে গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন। তাই আধুনিক নাট্যকারদের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়ো! তাত্বিক বেরটোণ্ট, ব্রেখউ নতুন নাট্যকলা উদ্ভাবন করেছেন 
যার নাম ট00-41150001921)1920--এপিক থিয়েটার । ব্রেখটের এই 
তত্ব উদ্ভাবন আকম্মিক কিছু নয়। বহু চিস্তা, আন্দোলন ও প্রয়োজনের ফসল । ব্রেখট 
আরিস্তোতলীয় ব। 012177900 £0110 0৫ 00680০-এর সঙ্গে 5910 0106206-এর 
যে তুলন! করেছেন তাঁর বহু লক্ষণের মধ্যে মাত্র কয়েকটি এখানে উল্লেখ কর! গেল ।২৯ 
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আধুনিক নাটকের এই তত্বমনস্কতা ও চিস্তাগ্রাধান্ত নাঁট,কারদের একটি নতুন 
সমন্তার সম্মুখীন করেছে । সে জমস্তা ০০20001710961070-এর, সংযোগের । তাই 
আধুনিক নাটক রচনায় ও প্রয়োগে এত অস্থির । গত একশে! বছরে নাট্যরচনারীতি ও 
প্রয়োগ পদ্ধতিতে এত অধিক ভাঙ্গাগড়া ও আন্দোলন হয়েছে য৷ সম্ভবত তাঁর পূর্ববর্তী 
আড়াই হাজার বছরের নাটকের ইতিহাসে কখনো পরিলক্ষিত হয় নি। প্রধানত এই 
00120170100102001) সমস্তা থেকেই মঞ্চে ও নাটকে এত ঘন ঘন পরিবর্তন এসেছে। 
নাট্যরচনায় কখনে! 16811570) কখনো! 09651811500) এবং 550011510, 6091655101 
£00011500) 50০18] 76811370 প্রভৃতি আবিভূত হয়েছে। প্রযোজনাতেও অনুরূপ 
উল্লেখযোগ্য ত্বরিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নাট্যকারদের মধ্যে কেউ অবলম্বন 
করেছেন প্রাচীন গ্রীক নাট্যকলা-_-অবশ্বই প্রয়োজনীয় আধুনিকীকরণ সম্পন্ন করে, কেউ 
দ্বারস্থ হয়েছেন গ্রাঁচ)সমাজের কাছে প্রধানত চীন জাপানের ঞ্রুপদীনাটক ও লোকনাট্যের 
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প্রতি এবং কেউ বা হয়েছেন নিজস্ব দেশের লোক-এঁতিহের অভিমূখী। এলিয়ট যেমন 
গ্রীক নাট/কলার অভিমুখী, তেমনি ইয়েটস ও রেখ চীনজাপানের ছ্থারস্থ এবং লিং 
(9578৩) লোর্ক! মায়াকোভস্কি স্বদেশী লোকফ এঁতিহোর আশ্রয়ী। 

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ার কিছু প্রচলিত লোকনাট্যের আঙ্গিক অন্থকরণে রচিত হয়েছিলে! 
প্রথম সোভিয়েট নাটক বলে স্বীকৃত মায়াবকাতক্কির "196 15505 00066. 
1055615 0১366 নাটকের 59০-610] নাট্যকার দিয়েছিলেন--4 1761010 
8010 200. 990010 [২9176560090100 0£ ০08 ০০. ইতিহাসের ঘ্ান্দিক 
গতির ভেতর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে সমাজব্যবস্থা বর্তমান যুগের বরণীয় পরিণতিতে 
উপনীত হয়েছে-_11550৩15 8০৩: সেই বিন্যাসেরই প্রতিফলন। পৌরাণিক যুগে 
বন্ভাবিধবস্ত পৃথিবীর জীবকে বাচাতে নোআ! একটি বিশেষ জলযানে যাত্রা করে বাঞ্ছিত 
ভূমিতে পৌছেছিলেন--15566:5 90৩৫6 তারই আধুনিক রূপায়ণ। ৃষ্টবর্মের 
পন্থান্থদরণে জীবনমুক্তির সাধনাই 14505 718১-গুলির প্রতিপাদ্য । কিন্তু ধর্মের 
ভেতর দিয়ে মান্থষের মুক্তি আসতে পারে না, মানুষের মুক্তি আছে সাম্যবাদ সমন্বিত 
সমাজ ব্যবস্থায়। সাম্যবাদই এ যুগের ধর্ম॥। তাই 14550: ০9৫66 নাটকে 
সাধারণ মানুষের জয়যাত্রা শ্বর্গ নরক পরিক্রমা করে বন্দনীয় ভূমিতে এসে থেমেছিলে!। 
নাটকটি রচিত হয়েছিলো ১৯২১ খুষ্টান্বে। তখনো! সাম্যবাদী সমাজবাবস্থা সম্পর্কে 
সোভিয়েত রাশিয়ার সাধারণ মানুষের ধারণ] খুব স্পষ্ট ছিলো না । তাই এধরণের কঠিন 
তন্বচিস্তা যখন মায়াকোভস্কি তার নাটকে রূপায়িত করতে সচেষ্ট হলেন, তখন ত্বভাবতই 
অভিজাত জমাজে প্রচলিত নাট্যাঙ্গিকের প্রতি তিনি অনীহ1 দেখালেন। কেনন৷ 
নাটকটি জনসাধারণের জন্য রচিত। তাই তিনি এমন একটি আঙ্গিকের প্রতি আকৃষ্ট 
হুলেন যার শেকড় লোক-এঁতিহো প্রোখিত। এগারে! শতকের গোড়া! থেকেই রুশদের 
ভেতর ভ্রাম্যমান নাটুকেদল ছিলো, যাদের বহু প্রাচীনকাল থেকেই 915092001:01071 
বলে অভিহিত কর! হতো । নান! ধরণের ছড়া ও প্রবাদ দিয়ে তারা কখনে! 
বিত্তবানদের, কখনো বা যাজকদের ব্যঙ্গ করতেন। গির্জা ও অভিজাতদ্দের নিষেধ 
ও বাধা সব্ধেও তাদের উত্তরহ্থরীরা সমাজের ভেতর টি'কে ছিলেন বহু বছর। আঠারে৷ 
উনিশ শতকে এসে তারা আবার আত্মপ্রকাশ করেন_-অবশ্তই নতুনরূপে ও নান! 
নামে, যেমন- 0620312011০ (06900606617), 116092109001]70 (0621: 
0:210617) 060-6812891 (£9£-£18179080 ) এবং 105০901] ( 18501010212) 1 
[4001 ও ৪8109 নামে লোকনাট্য--যার অবলম্বন ছিলো প্রধাণত কৌতুক ও 
ব্যঙ্গরস- রাশিয়ার লৌকসমাজে জনপ্রিয় ছিলো । 4১8105 সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বলেন £ 
4৯ 011001052  060001100810706১ 212196061 0]. 561031-217)60091:---521 
61006091100 16 83 ০81160. ৪6 0020 01006--5510101) ৪৪ 502£6৫ 
01 €116 10091010১20 0156 01216) 10 006 ৮01161০1010 01:10 006 06258116 


ণখ 


:6801736 13001৩*  মায়াকোভস্কির তত্সমূদ্ধ নাটকটি এই 281058, 101 
প্রভৃতির আঙ্গিকে রচিত এবং তাতে 1:25010727) বা £:2170-18-এর মতো 
চরিত্র চিত্রণ অলক্ষ্য নয়। মায়াকোভংস্কি জটিলতত্ব সমদ্িত নাটকটি প্রচলিত লোক- 
নাষ্ট্ের আঙ্গিকে রচনা করেছিলেন এই কারণে যে নচেৎ 40170 ও ০016600-এর 
সম্পূর্ণ অপরিচয় হেতু তা জনমানসে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে নাঁ। অর্থাৎ 
০021100171980100. বা! সংযোগের সমন্তাই মায়াকোভ.স্কিকে উক্ত আঙ্গিকে নাট্য 
রচনায় বাধ্য করেছিলো । 


সাত 


গ্রধাণত এই ০020100771680107. এর সমস্তাই রবীন্দ্রনাথকে বাঙালীর লোকনার্্য 
যাত্রার প্রতি আকৃষ্ট করে তৃলেছিলে! এবং মনোমোহন বন্থু বা গিরিশচন্জ্র যে 
উদ্দেশ্তে যাত্রার আশ্রয়ী, রবীন্দ্রনাথের মানস-বৈশিষ্ট্য তাকে কখনোই সে ভূমিতে স্থাপন 
করে নি। যাত্রার ভক্তিরস রবীন্দ্রনাথের অিষ্ট ছিলে! না। তবু তকে স্বীয় নাট্য- 
রচনায় ও প্রযোজনায় বারবার যাত্রার উল্লেখে উন্মুখর দেখ! যাঁয়। ববীন্্র নাটকে 
াত্বার প্রভাব সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে বহু সমালোচক বিস্তৃত আলোচন! করেছেন। 
এখানে সামান্ত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লিখিত হলো! । 

গ্রামীণ নাটক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মূল্ক রাজ আনন্দ, লিখেছেন__“[116 
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186069521৩১ শ্তধু তাই নয় “01060. 116 2100167)06 10175 17) 50101701105 
911751776 100 0106 111005101) 19 50920115 8170 50115 00116 0০ 05 00০ 
৪00075 200. 00০ 21019006 ৪0601776 605201)67) 2:00 00৩ 596008019 43 
0/6]5 10051086  17) 5610810, 000009001৩২ শিশিরকুমার ভাছুড়ীও যাত্র! 
ও থিয়েউরের পার্থক্য নির্ধারণ করে লিখেছেন--“ই যে দর্শকের সঙ্গে বোঝা- 
বুঝি, [81017086106 200191)06 11900 ০0100102106, এইটে যাত্রাতে সম্ভব হয় 
তার কারণ, আসরের মধ্যে একেবারে দর্শকের কাছে ঘেসে তাদের স্থান, দশকদের 
থেকে তার! বিচ্ছিন্ন নন।”৩৩ 

অভিনেতা ও দর্শকদের মধ্যে এই ফলিত সংযোগকে রবীন্দ্রনাথ যাত্রার সর্বাপেক্ষ। 
তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেছেন। তিনি লিখেছেন; “আমাদের দেশের যাত্রা 
আমার এজন্ত ভালে। লাগে। যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একট। 
গুরুতর ব্যবধান নাই। পরম্পরের বিশ্বাস ও অন্থকৃল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা 


ণও 


বেশ জগ্বদয়তার সহিত স্ুসম্পন্ন হইয়া ওঠে ।১৩৪ কেননা তাঁর মতে £ “বে দর্শক 
তোমার অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে তাহার কি. নিজের সম্বল কানা কড়িও নাই। 
সে কিশিশু। বিশ্বাস করিয়া তাহার উপরে কি কোনে বিষয়ে নির্ভর করিবার 
জে! নাই।”৩৫ এখানে “পরস্পরের বিশ্বাস ও অন্থকূল্যের প্রতি নির্ভর, এবং 
“সহদয়তার সহিত বাক্]াংশগুলো৷ অত্যন্ত গুরুত্বব্গক। এখানে দণ্কের সঙ্গে 
0020100071080107, বা সংযোগ ব্যাপারটির প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে। 
রেলমঞ্চ প্রবন্ধটি রচিত ১৩০৯ সাল অর্থাৎ ১৯০২/৩ খুষ্টাবে। লক্ষ্য করলে দেখ! যায় 
ওই সময়ে রবীন্দ্রনাট্যরচনায় দীর্ঘ বিরতিকাল চলেছে । পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে 
যে ১৮৯৬/৯৭ থেকে ১৯০৮ খুষ্ট পর্যস্ত প্রায় এগারে। বারে! বছর রবীন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গ 
নাটক রচনা! করেন নি। অর্থাৎ উনিশ শতকীয় বাঙলা নাট্যার্জিকের যাস্ত্রিক অন্থবর্তন 
তিনি আর পছন্দ করছেন না। সমকালীন বাঙালী নাট্যকারদের বিষয়বস্তু ও অভীষ্টরস 
থেকে তিনি বরাবরই বিপরীত প্রাস্তবাসী। তবু তিনি নিশ্চিত তাড়িত হয়েছিলেন 
এই চিস্তাদ্বারা যে এতর্দিন নাটকে যে জীবনবাণী তিনি প্রকাশ করে এসেছেন তা৷ 
সমকালীন নয়। নতুনতর বিষয়_বিশ শতকীয় সমস্ত! _নিজের মতে! করে প্রকাশের 
জন্য তিনি ব্যাকুল। কিন্ত কোন্‌ আঙ্গিকের মাধ্যমে তা সম্পন্ন হতে পারে-সে সমস্যা 
তাঁকে ভাবিয়েছিলো এবং রঙ্গমঞ্চ" প্রবন্ধটি সে চিন্তার প্রতিফলন। ওই প্রবন্ধেই 
তিনি লিখছেন £ “বিলাতের নকলে আমর যে খিয়েটার করিয়াছি তাহ! ভারাক্রান্ত 
একটা স্ফীত পদ্বার্থ। তাহাকে নড়ানো! শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের ছারের 
কাছে আনিয়া! দেওয়। দুঃসাধ্য” ।৩৬ “আপামর সকলের দ্বারের কাছে পৌছুবার 
জন্ত তার ব্যগ্রতা যদি গিরিশচন্দ্রের মতো যাত্রার ভক্তিরস তার অন্বিষ্ঠ হতো, তাহলে 
-_-এত তীব্র হতে। না বা! তার সাফল্য সম্পর্কে সংশয়াচ্ছন্ন তিনি হতেন না, কেনন! 
যাত্রার বিষয় ও রস বাঙালী আপামরের অপরিচিত ছিলে! না। তিনি জানতেন, যে 
বিষয়বন্ত ও অভীষ্টরস নিয়ে তিনি উপস্থিত হতে চান তা বাঙালী দর্শকের পরিচিত নয় । 
00760 যেখানে অভিজ্ঞত! বহিভূর্ত, সেখানে 1০:07-এর আত্মীয়তা দর্শককে 
নিশ্চয়ই আশ্বস্ত করবে। কিন্তু তাই বলে যাত্রাঙ্গিকের যান্ত্রিক অন্ুগামিত তার পক্ষে 
সম্ভব ছিলো না। নাটকের সামান্য তাল ফিরিয়ে আসরের উন্ম,ক্ততায় হাঙ্জির করা 
যেমন সামাজিক কালের যাত্রাভিনয়ের বৈশিষ্ট্য-_-তিনি কাম্য মনে করেন নি। এমন 
কি মায়াকোভস্কি প্রচলিত রুশ লোকনাট্যের আঙ্গিক যেমন প্রত্যক্ষভাবে অরলস্বন 
করেছিলেন,রবীন্দ্রনাথে সে প্রত্যক্ষতাও অগ্রাপ্য। তিনি যাক্জাঙ্গিকের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 
প্রয়োজনীয় উদ্ধায়ন (59110296107) ) ঘটিয়ে স্বকীয় করে নিয়েছিলেন । এধানে 
লক্ষনীয়, রবীন্দ্রনাটকে যাত্রার প্যাটার্ণ সাংকেতিক বলে চিহ্নিত নাটকগুলিতেই 
সর্বাপেক্ষ! স্পষ্ট গ্রতীয়মান। ও নাটকগুলিই রবীন্দ্র নাট্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান। এবং 
এগুলোর মাধ্যমেই আধুনিক জীবনের জটিলতা ও যুগসমস্তা সর্বপ্রথম বাঙল! 


৭৪ 


নাট্যসাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছিলো । এ বৈশিষ্ট্যটি আমাদের প্রতিপাদেযর 
পরিপূরক 


আট 


অধ্যাপক গৌরীশস্কর ভট্টাচার্য একটি গ্রবন্ধেতণ যাত্রার কিছু বিশ্যেত্বের কথা' 
উল্লেখ করেছেন এবং রবীন্দ্রনাটকে তা কিভাবে প্রকাশিত হয়েছে সে অম্পর্কে 
বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিশেষত্বগু.ল+ যথাক্রমে “দৃশ্যপট হীনতা?, “অভিনয় 
নৈপূণ্যের ওপর গুরুত্ব প্রদ্দান দর্শক ও অভিনেতাঁর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য সংরক্ষণ' 
“গীতিযোজন” এবং "চরিত্রের একটি বক্তব্যের এক অংশ সংলাপে আর এক অংশ 
গানে পরিবেষণ করা" । সমালোচকের মতে রবীন্দ্রনাথের নাটকেও যাত্রার এ 
বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে ।৩৮ 

শারদোৎ্সব থেকে সুরু করে ফান্তনী পর্যস্ত রবীন্দ্র সাংকেতিক নাটকের প্রবণতা য় 
সমালোচকদের বিভিন্ন প্রতিপাদ্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বলা যায়। কিন্তু মুক্তধারা ব৷ 
রক্তকরবীর আঙ্গিকে গুরুতর পরিবর্তন প্রকাশিত সে সম্পর্কেও সন্দেহের অবকাশ' 
নেই এবং তা সমালোচকদের সিদ্ধাস্তসমূহের সম্পূর্ণ অনুপন্থী, এমন কথা অক্লেশে 
বলা ষয় না। কাজেই এখানে সে প্রসঙ্গে লামান্য আলোচনা কর! যেতে পারে । 

থিয়েটারের সঙ্গে যাত্রার সর্বাপেক্ষা! বড়ো! পার্থক্য- এক, থিয়েটারের মতো যাত্ররি 
মঞ্চে প্রোসেনিয়ম নেই? ছুই, যাত্রার মঞ্চ চতুর্দিক খোল! বলে সেখানে থিয়েটারের 
[100016-08076 কখনো! সম্ভব নয়। প্রোসেনিয়মহীনতার জন্যই যাত্রা হতে 
পারে-সমালোচকগণ যে বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন-দর্শক ও অভি- 
নেতার একাত্মত। | রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য এখ'নে আবার স্মরণ কর! যেতে পারে 
--ণ্যান্রার অভিনয়ে দশক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাঁই 
পরস্পবেব বিশ্বাস ও আম্গকুল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজট। বেশ সহৃদয় তার সহিত 
স্থসম্পন্ন হইয়া উঠে।” কিন্তু যাত্রার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য 71০0916-£:810-এর অবলুপ্তি 
_-অন্তত: মূক্তধাঁর!, রক্তকরবী, কালেব যাত্র। অন্গধাবনে মনে হয়__ববীন্দ্রনাথের 
কাম্য ছিলো । থিয়েটারের মঞ্চনাটক--ত! এক দুশ্টে এক অস্কেই হোক ব| 
একাধিক দৃশ্তাঙ্কেই হোক একটি নির্দিষ্ট 710:4:5-09706 ব্যতীত কখনো! কোনে 
দৃশ্য উপস্থাপন! সম্ভব হয় না। অথচ উপরোক্ত তিনটি নাটকে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক 
সভ্যতার সংকট ও তার ক্রানস্তিকাল প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছেন কিন্তু কোনো 
বিশেষ রূপের মাধ্যমে নয়, নিবিশেষ অবয়বে । তাই তাকে নতুনতর কলাকৌশল 
উদ্ভাবন করতে হয়েছে যা নির্দিষ্ট সীমায় ঢ01০00:5-28106-কে ভাউতে সক্ষম। 
থিয়েটারের মঞ্চ বজান্ রেখেই রবীন্দ্রনাথ এই [01০01:2-02016-কে ভাঙতে 


চেয়েছিলেন । 


৭৫ 


আধুনিক যুগের নাট্য আন্দোলনের ছুটো!. প্রধান ধার! লক্ষ্য কর! যায়। 
একদিকে কঠোর বাস্তবান্ছকরণ- যা 701০0818-4:877-এর মধ্যে বস্তবিশ্বের বিকল্প 
রচনা করে। এ ধরণের নাট্য প্রযোজনায় দর্শকের উপস্থিতি আপাত অগ্রাহ কর! 
হয়। অর্থাৎ এখানে এমন একটি মঞ্চমায়। সৃষ্ট হয় যার কুশীলব কোনে! বাস্তবকল্প 
তুবনের অধিবাসী । এরূপ প্রযোজনায় অনুমিত হয় একটি চতুর্থ দেয়াল £০০:6 
আ৪11-যার অনৃস্ত উপস্থিতির আড়ালে বসে দর্শক যেন চুরি করে সব দেখে 
নেয়। স্তানিশ্লাভক্কির প্রযোঞ্জনায় এ ধারা চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিলো! বলা 
যায়। স্তানিশ্লাভ্‌ক্কির প্রযোঞ্গিত আত্তন চেকডের নাটকের দৃশ্গুলোর আলোকচিত্র 
ও সে সম্পর্কে আলোচনা লক্ষ্য করলে বোঝ! যায় মঞ্চে বাস্তব রূপেব প্রতি- 
ফলন কোন্‌ চরম সীম। স্পর্শ করতে পারে। অন্য একটি ধারা এই চ1০৮81৫- 
£80) ভেউে মঞ্চমায়া বিলুপ্ত করতে চেয়েছিলো। জর্মানীতে পিস্কাতোর 
ও ব্রেথট এবং রাশিয়াতে মায়ার হোল্ড ও ভাগতান্গত এই উদ্দেশ্তেই তাদের 
কর্মপ্রচেষ্ট পরিচালিত করেছিলেন। এ প্রবণত৷ থেকেই উদ্ভুত হয়েছিলো! আধুনিক 
কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্য আন্দোলন-_-এপিক থিয়েটার । এপিক থিয়েটারের 
নাট্যকার ব্রেথট প্রধানত এই 71০0016-6:810-কে ভেঙেই মঞ্চ মায়ার কবল 
থেকে দর্শককে উদ্ধার করে তাঁদের চিস্তার জগতে উদ্বোধিত করতে চেয়েছেন। 
রবীন্দ্রনাথও--বল! যায়--তীর স্বকীয় পদ্ধতিতে এই চ1০0016-6:800-কে বিপর্যস্ত 
করে দশকের বুদ্ধিপ্রান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করেছিলেন । 

মুক্তধারা নাটকের শুরুতে মঞ্চনিদেশ: “উত্তরকূট পার্বত্য প্রদেশ । সেখানকার 
উত্তর তৈরব মন্দিরে যাইবার পথ। দূরে আকাশে একটা অন্রভেদদী লৌহ্যস্ত্রে 
মাথাটা দেখা যাইতেছে এবং তাহার অপরদিকে তৈরবমন্দির চুড়ার ত্রিশূল।” এই 
বর্ণনার মাধ্যমে প্রতিভাত হচ্ছে একটি স্থিতিশীল মঞ্চ যাঁ [1060:6-581006-এর 
দ্যোতক। কিন্ত এই স্থিতিশীলতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সঞ্চারিত করেছেন এমন 
এক জঙ্গমতা য| মুক্তধারার প্রতীক। নাটকে পদ একবারই সরেছে অথচ সম্পূর্ণ 
দৃষ্টে এমন কতগুলে! দৃশ্য পরিকল্পনার আভাষ আছে যা কখনোইঃর্শকের সন্মুখস্থিত 
ৃষ্টিসীমার পথটুকুতে আবদ্ধ নয়। শুধু যে ভৈরবপন্থীদের গীতসহ প্রবেশ ও প্রস্থানে 
উত্তরকূটের দীর্ঘপথ পরিক্রমা স্চিত হয়েছে তাই নয়। বটু অন্বা ও বিভিন্ন শ্রেণীর 
নাগরিকদের প্রয়োজনীয় মঞ্চচাঁরণ! একসঙ্গে যেন বহু স্থান ও কাল গ্রধিত করে 
দিয়েছে। একটি মঞ্চস্থাপত্য বজায় রেখে নাটকে বিভিন্ন তল ( ঢ1876 ) উপস্থাপন! 
কর! 01০61:6-0:8106 না ভাঙলে সম্ভব হতে। না! । মুক্তধারায় যার প্রস্তাবন!, রক্ত- 
করবীতে তারই সার্থকতর প্রয়োগ । রুক্তকরবীর সুচনায় মঞ্চ নিদেশি; “রাজা 
একটা! অত্যন্ত জটিল আবরণের আড়ালে বাস করে। প্রাসাদের সেই জালের 
আবরণ এই নাটকের একটিমাআ দৃহ্ত। সেই আবরণের বহির্ভাগে সমস্ত ঘটনা 


ণঙ৬ 


ঘটিতেছে।” অর্থাৎ এখানেও মঞ্চে উপস্থাপিত একটিমাত্র দৃশ্ত ও জালের আবরণ 
নির্ষিষ্ট পশ্চাদপট রূপে চিহ্নিত হয়েছে কিন্তু নাটকের গতিশীলতা কখনোই দর্শকের 
দৃষ্টিসীমার স্থান ও কালে সন্কৃচিত নয়। একই সঙ্গে বহু স্থান ও বহু কালের 
দ্যোতক রক্তকরবীর পট ক্ষেপণ থিয়েটারের প্রচলিত [1০00::6-678706 কে নিঃসন্দেহে 
অগ্রাহ করেছে । কখনো সন্ধ্যা কখনো সকাল, কোথাও রাজছ্ার কোথাও শ্রমিক 
বসতি প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান ও কাল অত্যন্ত সাবলীল সঞ্চরণে উপস্থিত হয়েছে 
নাটকের একটিমাত্র দৃশ্বে এবং সে দৃশ্টিও নাট্যকার ছার! স্ুস্থির মঞ্চলক্ষণে চিহ্নিত । 
থিয়েটারের 050:6-60810€ ভেঙে যাত্রার সাবলীলত। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ আনতে 
চেয়েছিলেন নাটকে । তাই তার কাছে যাত্র। একটি জৈবিক প্রেরণ। এবং এভাবেই 
যাত্রার ০:05 বা আঙ্গিক হয়ে উঠেছে আধুনিক ও যুগোপযোগী । নইলে কেবলমাত্র 
গীতি বহুলতা, বিবেকাশ্রয়ী চরিত্র কিংব! অন্থতর কিছু যাল্ত্রিক লক্ষণ মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথ 
যাত্রার প্রভাব নির্ণয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয় না। রবীন্দ্রনাথ যখন বার বার আমাদের 
স্মরণ করিয়েছেন, যাত্রাকে স্বীকরণের মধ্যেই আছে বাঙল! নাটকের মুক্তি, তখন সে 
ঘোষণাকে শুধুমাত্র এতিহোর প্রতি অন্ধ শ্রন্ধাশীলতার নিস্ফল প্রকাশ মাত্র মনে কর! 
সঠিক হবে না এবং সেজন্যই তার গতিশীল উত্তরণ সম্পর্কে সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালী 
নারট্যকর্মীর সচেতন হওয়া বিধেয় । 


নয় 


বক্ষ/মান প্রবন্ধে প্রতিভাত হবে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রভাবের স্বরূপ প্রধানতঃ মধুস্দন, 
গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের নাটক অবলম্বনেই বিশ্লেষিত হয়েছে । একটি সুনিদ্দিই 
কারণে এ ত্রয়ীনাট্যকারকে নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রথম মৌলিক বাঙলা নাট্য রচনা 
কাল ১৮৫২ গ্রীষ্টাব্ৰ থেকে ১৮৭২ গ্রীষ্টাবে ন্তাশন্যাল থিয়েটার স্থাপনার অন্তর্বতাঁ সময়ে 
মধুসুদ্ধনই বাউল! নাট্যসাহিত্যের অবিসংবাদী প্রতিনিধি । ন্যাশগ্তাল থিয়েটার স্থাপনার 
পর বাঙল। নাট্যজগত--রচন! ও প্রযোজনায়__গিহ্রিশচন্ত্রের আধিপত্য উন্মুখর এবং 
সাবারণ রঙ্গালয়ের সমান্তরালে যে নাট্য আন্দোলন অব্যাহত ছিলো, তার একক প্রতিভূ 
রবীন্দ্রনাথ । তাই তিনটি বিভিন্ন ধারার জ্রয়ী প্রতিনিধিকেই আলোচনার অন্তর্ভূক্ত কর! 
হয়েছে এবং অন্তান্ত খ্যাতিমান ও শক্তিসম্পন্ন নাট্যকারগণ এদের নির্ধারিত পথেই চংক্রমণ 
করেছেন প্রধানত মধুস্থদন ও গিরিশচন্দ্রের অনুগামী রূপে, কেনন রবীন্দ্রাহ্সরণ বাউল! 
নাট্যসাহিত্যে কখনো সম্ভব হয় নি। মধুস্থদন যুগে দীনবন্ধু মিত্র এবং সাধারণ রঙ্গালয়পর্বে 
জে)তিরিন্ত্নাথ, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদ প্রসাদ নাট্যপ্রতিভার উল্লেখযোগ্য 
স্বাক্ষর রেখেছেন । এদের মধ্যে 'ীনবন্ধু মিত্রের রচনায় ইংরেজী ০০:26 0£ 019.017619 
ও অমৃতলালের ফরাসী প্রহসনের সামান্য প্রভাব ব্যতীত প্রধানত শেকস্পীরীয় 
রীতিই অনন্ত হয়েছে, বল! যায়। একমাত্র জ্যোতিরিক্্রনাথে প্রভাবের প্রকৃতি একটু 


৭৫ 


বিচিত্র। সে সম্পর্কে পরে আলোচনা কর! হচ্ছে। ছিজেন্্রলাল ও ক্ষীরোদ প্রসাদে 
শেকস্পীরীয় অনুবর্তন নিঃসন্দেহে প্রাধান্য পেয়েছে । অবশ্ঠ দ্বিজেন্্রলালে গানের আধিক্য 
দেখে কোনে! কোন সমালোচক যাত্রার প্রভাব অনুমান করেছেন কিন্তু ডঃ আশুতোষ 
ভট্টাচার্য ফন করেন রবীন্দ্রনাথ বা ছ্বিজেন্্রলালের নাটকে গানের ব্যাপক প্রয়োগ যাল্র। 
থেকে আসে শি, এ বৈশিষ্ট্য তাদের গান রচনার প্রতিভ। থেকে এসেছে । এ প্রসঙ্গে 
মনে রাখা দরকার ছুজনেই গীতিকার ও স্থরকার হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিলেন । ৩৯ 

বখীন্দ্রনাথ রায়ের সুচিহনিত সিদ্ধাস্তও এ প্রসঙ্গে ম্মর্তব্য--“ছিজেন্দ্রলাল দীর্ঘকাল ধরে 
শেকস্ণগীরীয় নাট্যশিল্পকে আয়ত্ব করার চেষ্ট। করেছেন।” ৪* ছিজেন্্রলালের এ বৈশিষ্ট্য 
ক্ষীরোদপ্রসাদের নাটকের প্রতিও সাধারণভাবে প্রয়োগ কর! চলে । 
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চতুর্থ অধ্যায় 


দবন্বচেতন। 
এক 

ন্ব নাটকের প্রাণ। নাটকের হন্ঘচেতনা সমকালীন যুগের দ্বন্দের সঙ্গে গভীরভাবে 
যুক্ত। যে যুগ নিস্তরঙ্গ, যে জাতির জীবনে উথথান-পতন তীব্র নয়, সেখানে 
ছম্বসমন্িত নাট্যরচন! বিশেষ সম্ভব হয় না। সমালোচক কালীপ্রসম্ম ঘোঁষের 
ভাঁষায়-_“মানসিক আবেগের বা অন্তঃগ্রকৃতির উচ্ছৃলিত তরঙ্গের ঘাতগ্রতি- 
ঘাতই নাটকের জীবন ।৮১ এই 'মানসিক আবেগ' ব! অস্ত,প্ররুতির উচ্ছুলিত তরঙ্গ'_ 
পূর্বেই বলা হয়েছে-_একটি জাতি তখনই অন্নভব করতে সক্ষম, যখন বিপুল 
কর্মগবাহ তাকে প্রাণচঞ্চল করে তোলে। জাতীয় জীবনের কর্মপ্রবাহ ও 
প্রাণচার্চল্য নাটকে ক্রি! ও ছন্দের সঞ্ধার করে থাকে। ছন্দ বিহীন নাটক প্রায় 
অসম্ভব। অবশ্ঠ জাতি ও যুগ পরিবেশের তারতম্যে ছন্দের হ্বরূপ বিভিন্ন দেশে ও 
কালে পৃথক হতে পারে। দ্বিজেন্ত্রলাল রায় তার বিখ্যাত “কালিদাম ও ভবভৃতি 
নামক প্রবন্ধে এই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচন| করে মন্তব্য করেছেন-_-অস্থন্বন্থ যে 
নাটকে দেখান হয়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক, যেমন-হামলেট, বা কিং লিয়র। 
বহির্ঘটনার সহিত যুদ্ধ তদপেক্ষ। নিম্ন শ্রেণীর নাটকের উপাদান,.**"-এই অস্তদ্বন্থ 
সব মহানাটকে আছেই আছে। প্রবৃত্তি ও প্রবৃত্তির সংঘাতে তরঙ্গ না উঠাইতে 
পারিলে, বিপরীত বায়ুর সংঘাতে ঘূর্ণী বটিক! ন| উঠাইতে পারিলে কৰি জমকালো 
রকম নাটকের স্থত্টি করিতে পারেন ন1।"** 

“যে নাটক বৃত্তি সমূহের যুদ্ধ দেখায়, তাহাই উচ্চ অঙ্গের নাটক।”,২ 

কিন্তু উনিশ শতকীয় বাঙলার নব জাগৃতির যুগে বাঙালীর কর্মে অধিকার ছিলো 
না। এ সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। কাজেই পুনরুক্তির 
বাহুল্য বর্জন করে সংক্ষেপে বল! যায়, সমকালীন যুগ পরিবেশ উনিশ শতকীয় 
বাঙালীকে ছন্দ সংঘাতের তরঙ্গে বিশেষ আন্দোলিত করে নি। কাজেই ঠাকুরদাস 
মুখোপাধ্যায় যখন লেখেন-_-“নাটক কর্মশরীরী, কর্মাগ্রক, কর্মমূলক। নাটক 
কর্মের সম্পাদন ও সম্প্রমারণ; কর্মের একতা! ও পূর্ণতা_-”৩ তখন তা সমর্থনযোগা, 
কিন্ত এই কর্মের ম্বূপ আলোচনা প্রণঙ্গে তিনি যখন মন্তব্য করেন--“আপাতত 
আমাদের মধ্যে সংঘর্ষ সংঘাত, ক্রিয়! প্রতিক্রিয়ার কিছুমাত্র অভাব নাই। নাটকীয় 


৮০ 


পরিভাষায় ইংরেজীতে যাহাকে “কলিসন' 'আকসন' ও'রি-আকসণ' কহে তাহার 
ত অভাব দেখি ন+8 --তা মেনে নেওয়া সহঙ্জসাধ্য হয় না। এ বিষয়ে 
সমালোচকের দৃষ্টিও যে খুব একট। হচ্ছ নয় তার প্রমাণ তিনি নাটকীয় কর্ম আলোচন। 
করতে গিয়ে ভারতীয় কর্মবাদের জটিল দার্শনিক তত্ব বিন্গেষণে ব্রতী হয়েছেন । 
নাটকীয় কর্ম বা ক্রিয়া ও ভারতীয় কর্মবাদ নিঃসন্দেহে সমার্থক নয়। বরং এ 
সম্পর্কে কালীপ্রসন্ন ঘোষের সিদ্ধান্তই সঠিক বলে মনে হয়। তিনি লিখেছেন-_ 
“এখন আর আমাদের অভ্তঃপ্রকৃতির প্রকৃত আবেগ নাই। মানসিক হুদে সামান্ত 
কুলকুলি আছে, কিন্ত গভীর প্রপাতের কল্লোল নাই। আমর! এখন বাতুলের মত 
হাসিতে হাসিতে কীদিয়া ফেলি, কীর্দিতে কীার্দিতে হাসিয়া ফেলি। স্থতরাং 
আমার্দের মধ্যে এখন উৎকৃষ্ট নাটকের প্রত্যাশাও করা যাইতে পারে না। ভাল 
নাটক যে হয় না, সে এখন আমাদের জাতীয় প্রকৃতির বৈগুণ্য হেতু ঃ কেবল 
গ্ন্থকারগণের দোষে নহে।৮ প্রবন্ধটি কালীপ্রসন্ন ঘোষ লিখেছিলেন ১২৮৩ 
বঙ্গাবে অর্থাৎ ১৮৭৬ খুষ্টাব্ধে। তখন গিরিশচন্দ্র নাট্যকার হিসাবে আত্মপ্রকাশ 
না করলেও মধুশ্থদন ও দ্রীনবন্ধুর অমর নাট্যসম্পদ তখন প্রকাশিত ও বাঙালী 
চিত্তে প্রতিঠিত। এ পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচকের সিদ্ধান্তটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও গভীর 
অর্থবহু। 


দুই 


পূর্বেই বলা হয়েছে, বাঙলা নাটকের স্চনাপর্ব থেকে রবান্্রনাথ পর্যস্ত বিস্তৃত 
কালপীমায় বাউলাদেশের যুগপরিবেশ ও জীবনের মূল্যবোধ সরল রেখায় প্রবাহিত 
হয় নি। বিশিষ্ট নাট্যকারদের ছন্বচেতন! বিভিন্ন পর্বের বিচিত্র মূল্যবোধ দ্বারা 
নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। মধুস্থদন পূর্ববর্তা নাট্যকারদের ছন্দ চেতনা ছিলো অত্যন্ত 
অম্পষ্ট ও অবগ্রঠিত, কেননা তখনো নবজাগৃতির প্রাণস্পন্দন বাঙউল1 নাটকে 
্রস্কুটিত হয় নি। নবজাগৃতি যুগের প্রথম সার্থক নাট্যকার মধুন্থদন। তাই 
নবজাগুতির দীপ্ত মানবতাবোঁধ বা মানবিকতা, ব্যক্তিস্বাতন্্, প্রথান্থগত/-বিরোধিত! 
মধুন্দনে মূর্ত হয়ে উঠেছিলো । মধুস্থদনের জীবনদর্শন নবজাগৃতি যুগের “মান- 
বিকতার মূল্যবোধে মহীয়ান।"”৬ তাঁর কাছে জীবনের যে সকল সমন্তা৷ প্রধান হয়ে 
দেখ! দিয়েছিলো, তা মূলত মানবিকতার । তাই জীবননিষ্ঠ প্রেম ও তার জটিলতা 
তাঁর কবি মানসে তরঙ্গ তুলেছে অধিক। সেই প্রেমের বিচিত্র ও বিভিন্নমুখী 
প্রকাশ ঘটেছে শগিষ্ঠ, পন্মাবতী, রুষ্ঝ কুমারী ও সর্বোপরি বিলাসবতীর চরিত্রে 
মধুহ্দনের এই জীবনবোধ ও হবন্বচেতনা প্রচলিত কোনো ধর্ম বা! নীতি দ্বার! 
নিয়ন্ত্রিত নয়। সবার নাটকে কোনো! ধর্ম বা নীতি যদি প্রকাশিত হয়ে থাকে 
তবে ত৷ জীবন বা! যৌবনধর্ম ও মানবনীতি । 

নাট্য- ৬ 


৮১ 


মধুস্থদন সম্পর্কে যে দিদ্ধান্ত করা হলে", এই যুগের অপর প্রধান নাট্যকার 
দীনবন্ধু মিত্রের প্রতি সাধারণভাবে তা প্রয়োগ করা চলে। পার্থক্যের মধ্যে, 
মধুশ্দনে প্রকাশিত সমস্তা আপাত দৃষ্টিতে সমকালীন সমাজগত নয়, তা যেন 
চিরকালীন মানবতার সত্য, আর দীনবন্ধুতে সে সমস্ত! তাঁর কালের জীবনছন্দে 
নিক্ষি্। তাই মধুহদনে সমকালীন সমন্তা যেন দেশ-কাল-অনালিঙ্গিত হয়ে 
সর্বজনীন রূপলাভে সমর্থ হয়েছে, কিন্তু দীনবন্ধুর নাট্যচেতন। প্রবল ভাবে সমা- 
সাময়িকতা৷ দ্বারা নিয়স্ত্রিতি। তবু একথা বলা চলে যে, প্রায় একই জীবনোপলন্ধি 
ও মূল্যবোধের ছুই বিপরীত প্রান্তবাসী প্রকাশ ঘটেছে মধুস্দন ও দীনবন্ধুর 
নাট্যরচনায়। এই জীবনোপলন্ধি ও মূল্যবোধের পার্থক্য গুণগত নয়, 
পরিমাণ গত। “মাহুষ্য জাতির উপর যদ্দি আমার গ্রীতি থাকে তবে আমি 
অন্ত স্থখ চাই না”-_বঙ্কিমচন্ত্রের এ বিখ্যাত উক্তি সম্পর্কে আলোচন! প্রসঙ্গ 
ডঃ সুশীল কুমার দে মন্তব্য করেছেন--“ইহাই ছিল নবযুগেবক ও নবসাহিত্যের 
মানবীয় সাধনার “প্রাণধর্ম ।৮৭ মধুক্দন সম্পর্কে আলোচন| করতে গিয়ে সমালোচক 
তাই বলেছেন--“তাহার কবিমানসের একদিকে ছিল নবযুগের ভাবজগৎ ও নব 
মানবতার আদর্শ, অন্যদিকে ছিল বাঁডালীর সংস্কারগত একান্ত স্তকুমার ভাব 
প্রবণত।1”৮ দীনবন্ধু জম্পর্কে তীর সিদ্ধান্ত দীনবন্ধুর নাটকে প্রহসনে যে 
অপূর্ব চিত্তপ্রসন্নতা ও বপস্থষ্ট রহিয়াছে তাহাও এই অকৃত্রিম জীবনপ্রীতির 
অপর একটি বিকাশ । প্রতিদিনের ক্ষুত্র তুচ্ছ ঘটনাগুলির মধ্যে যে সহজরস 
রহিয়াছে, যাহা এককালে মুখে হাপি ও চোখে জল লইয়া আসে, যাহ! 
কেবল জীবনরস-রসিকেরই দৃষ্টিতে ধরা পড়ে, তাহাই দীনবন্থুর অনুভূতি ও 
সমবেদনায় নৃতন করিয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর ও মর্মম্পশাঁ হইয়াছে ।”?৯ নবযুগের 
প্রাণধর্ম প্রকাশক এই মানবতাবোধ ও জীবনরস-রপিকতা মধুস্থদন ও দ্রীনবন্ধুর 
নাটযরচনার মুল প্রেরন! ছিলো। সমালোচক যখন বলেন দীনবন্ধু “নীতি ও 
পাপ-পুণ্য বোঁধ দ্বার! শিয়নত্রিত হন নি”১* তখন তা মধুন্দন সম্পর্কেও সত্য হয়ে 
ওঠে। তাই মধুন্দন দীনবন্ধুর নাটকে উপস্থাপিত ছন্ববোখ মুলত ব্যক্তিস্বাতন্ত্য ও 
মানবতাবোধ দ্বার অন্প্রাণিত। এই ছ্বন্ববোধ থেকেই উৎসারিত হয়েছে তাদের 
বিশিষ্ট উর্যাজিক দৃষ্টি ( 0:৪81০ 15107) ও কমেডি বোধ (00201656156 )। 


তিন 


মধুন্দন-দীনবন্থু যুগের মুল্যবোধ--পূর্বেই আলোচ্তি হয়েছে_যাটের দশকের 
পর থেকে ধীরে ধীরে পরিবতিত হুচ্ছিলো। তাই নবজাগৃতি যুগের যে বিশেষ 
দৃষ্টিভঙ্গী মধুক্থদন-দীনবন্ধুকে উদ্দ্ধ করেছিলো, পটভূমি পরিবর্তনের সঙ্গে সেই মূল্যবোধ 
ও দৃষ্টিভজীরও বদল হলো । বাঙীপী নাট্যকারগণ মানবিক মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুত 


৮৯ 


হলেন না ঠিকই, কিন্তু তা আর তাদের কাছে প্রধানতম হয়ে রইলে! না। তাদের 
মানবিকতাবোধ ছাপিয়ে অভ্রভেদী হুয়ে উঠলো “নীতি ও পাঁপপুণ্য বোধ ।, 
গিরিশচন্দ্রেরে ভাষায়--“এদেশের হৃদয়গ্রাহী মৌলিকত্ব ধর্মগ্রন্ুত হইবে ।”১১ 
গিরিশচন্দ্রের নাট্যচেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে ধর্ম। তাই বিভিন্ন শ্রেণীর নাটক সম্পর্কে 
আলোচন! করে তিনি মন্তব্য করেছেন-_-“এইরূপ হীন কল্পনা প্রশ্থত বিয়োগাস্ত নাটকে 
কতকগুলি অস্বাভাবিক পাঁপের ছবি গুদশিত হয়; শেষে কতকগুলি খুনাখুনি-__-সেই 
নিমিত্তই তাদের বিয়োগাস্ত নাম। হীন কর্পনাপ্রস্ছত মিলনাস্ত নাটক তাহা 
অপেক্ষাও স্বণিত হইয়া উঠে। পাপের ছবি তাহাতে আরও উজ্জলনূপে প্রদশিত 
হয়। পাপের প্রত ঘ্বণা না, পাপ আরও আদরের হইয়া ওঠে ।--উন্নত রুচি 
রঙ্গালয়ে এসকল নাটককারের স্থান নাই ।”১২ যে নাট্যকারের পাপপুণ্যবোধ এত প্রধর, 
রঙ্গশশালাকে যিনি ধর্মশাল। ভাবেন, তাঁর কাছে নাট্যকারের পক্ষে অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় 
“নিরপেক্ষতা আশ! করা যায় না। ধর্ম বা নীতি সাহিত্যিকের অবশ্তই অস্বিষ্ট কিন্ত 
ত। স্বম্ংপ্রধান হয়ে মানবিক মূল।বোধকে আচ্ছন্ন করে দিলে রচন৷ দুর্বল হয়ে 
পড়ে। গিরিশচন্দ্রের যুগে “হিন্দুধর্মের পুনরুখান” নিঃসন্দেহে অন্ততম প্রধান ব্যাপার 
ছিলো। শ্রীরামকষ্জ পরমহংসদেব ভক্তিপ্রবণ সাধারণ বাঙালীর চিস্তা জগতে 
বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমের তুলনার অবশ্ঠই প্রবলতর প্রভাব বলে পরিগণিত হয়েছিলেন 
এবং গিরিশচন্ত্র যখন যুগের প্রবণতাকে নাট্যরূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন তখন 
ত। অভিনন্দনযোগ্য, কেননা--10685 2:2 815/953 501021176 1700 1091776 10 
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1165 ১৪ । অর্থাৎ শেক্সপীয়রের সঙ্গে গিরিশচন্ত্রের প্রতেদ ছুত্তর। গিরিশচন্দ্রে রয়েছে 
01619 50806790612 ০ 10623, প্রচলিত ধর্মমতকে পরীক্ষ1 নিরীক্ষা বা তার ওপর নব 
যুগোপযোগী তাৎপর্য আরোপ করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন নিস্পৃহ এবং যেটি 
গিরিশচন্দ্রের জর্বাপেক্ষা! বড়ো বৈশিষ্ট্য, তিনি যুগের 1069-কে 4) 52705 ০01 
10002181169 প্রকাশ করেন নি। গিরিশচন্দ্রের নাটকে তার ব্যক্তিগত ধর্মনত ও 
পাপপুণ্য বোধ নাট্যকারের নৈব্যক্তিকতাকে নিদারুণভাবে ক্ষ করেছে । 

গিরিশচন্দ্রের নাটকে ছন্ঘচেতন! এই ব্যঞ্চিগত ধর্মমত ও পাপপুণ্য বোধের সঙ্গে 
গভীরভাবে যুক্ত। সে করণেই তাঁর নাট্ছন্ব অধিকাংশ স্থলেই 13720081, হয়ে 
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উঠতে পারে নি। কেননা সংগ্রাম নয়, আত্মসমপণই ভক্তিরসের মূলকথ! এবং 
আত্মমমপণে কোনোরূপ ছন্দের অঙ্গ্রবেশ প্রায় অসম্ভব । সমালোচকের ভাষায়-- 
ণ্মানষ সংসার-সংগ্রামে বিধ্বস্ত হইয়া যখন শক্তিহীন হইয়। পড়ে, শত চেষ্টা 
করিয়াও যখন তাহার মান্ধী-শক্তি অনৃষ্টশক্তির কাছে পরাভূত হয়, কেবলমান্ত 
দৈবীশক্তির আশ্রয়লাভ ভিন্ন যখন তাহার আর গত্যস্তর থাকে না, তখন 
আত্মশক্তিবিশ্বাসী মানুষ, হয় এই ত্রিতাপতপ্ত সংসার সাগরোমির প্রচগডাঘাতে 
ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া এ সংসার-জলধির ক্রোড়েই আত্মবিসর্জন করে, নতুবা এ 
তৈরবী প্র্কতির মধ্যে রণচামুণ্ডার মুতি দেখিয়া তাহারই আশীর্বাদে বিজয়ী হইয়া 
উত্জে। এই প্রকার জয় পরাজয় লইয়া মানুষের জীবন অহরহ কাটিতেছে। 
গিরিশচঙ্ত্রের নাট্যচরিত্রঞ্তলি যখনই এ৯কূপ কোন সমন্তার সম্মুখীন হইয়াছে, 
তখনই তিনি তাহাদের জীবনেব গতি, হয় এক অভাবনীয় উপায়ে ঈশ্বরাভিমুখী 
করিয়া দিয়াছেন, না হয় ঘটনাব সাংসিদ্ধিক পরিণতির মধ্যে তাহাদের ডুূবাইয়। 
দিয়াছেন। ।৮১৫ 

অথচ গিরিশচন্দ্র মনে করতেন দ্বন্দ বা ঘাত-প্রতিঘাত ছাড়া নাটক হতে 
পারে না। সেকালে শিক্ষিত বাঙালীর কাছে নাটকের আদর্শ ছিলে! শেক্সগীয়রের 
রচনা এবং ছন্ৰ শেক্সপীরীয় নাটকের প্রাণ। তাই গিরিশচন্ত্রকে সমতল নাট্যন্ূমিতে 
অন্ত উপায়ে ছন্দের বন্ধুরতা স্থজন করতে হয়েছে । কুমুদবন্ধু সেশের সঙ্গে 
কথোপকথন কালে তিনি ব্যক্ত করেছেন যে, এমন নাটক তিনি লিখতে চান 
যাতে থাকবে শুধু 10610810805 2100. 107061091 50:95815 | তার মতে-- 
“ষীস্তুথৃষ্, চৈতন্য, বুদ্ধ, শঙ্কর, কুমারিল ভট্রের জীবনের বাইরে ৫28179110 
৪৮975 কিছুই নেই বললে চলে। কিন্ত এদের ভিতরের জীবন ?এ]] ০: 
01:9199010 ৪৮65৮ যা নিয়ে জগৎ ভূলে আছে--যে কর্মসাধনে জগৎ নিয়ত 
দৌড়োচ্ছে_-এই মহা পুরুষেরা__তা৷ তুচ্ছ মনে করে যে অন্তদ্বন্দের ভিতর কঠোর 
কর্মসাধনায় প্রবল সংগ্রামে বিজয়ী হয়ে জগতের আদর্শরূপে দাড়ান_তা কম 
01:8109010 নয়। এই যে ভিতরের ছন্দ 170789]  00900900 2০0০7-যা 
সামান্য স্বলভাবে বাইরে প্রকাশ পায়, সেই 10766159] ৪০6০7, একে দেখানোই 
10936 11661215 2:৮1”১৬ তাই তাঁর ঘোষণ!-_-“যে সাধনার বাইরের রূপ জিপ্ধ-- 
গভীর নিষ্ষম্প দীপশিখার মত কিন্তু ভিতরের রূপ অনন্ত ক্রিয়াশীল,__-তাই দেখাতে 
হবে। যেবীরত্বের কাছে নেপোলিয়নের বীরত্ব তুচ্ছ, যে রাজ্য মরজগতে অমরত্ব 
স্থাপন করে, যে প্রেম ভালবাসা সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও প্রশাস্ত তাই 0£2022-তে 
দেখাতে হবে ।”১৭ কিন্ত “যে ভিতরের ছন্দ সামান্য স্থলভাবে বাইরে প্রকাশ পায়», 
তাকে অবলম্বন করে নাটকরচনা কতট! স্স্ভব এবং গিরিশচন্্র তাতে কিরূপ 
সাফল্য লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে ন্বভাবতঃই প্রশ্ন থেকে যায়। 
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এরূপ ছ্বদ্ব শ্জন নাটকে প্রায় অনায়ত্ত জেনেই সম্ভবত গিরিশচন্দ্র নাট্যরচনায় 
অপর একটি কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। ত্বার কোনে। কোনো নাটকে দেখা 
যায় কিছু চরিত্র গ্রচ্ছন্ন ভক্ত অর্থাৎ বাইরে বিজ্রোহী, নাস্তিক বা সন্দেহবাদী 
কিন্তু অন্তরে ঈশ্বরে সমপিত প্রাণ । বাঙালী ভক্তি এতিহো যে “মিত্রভাবে ভজনায় 
সাত জন্মে ও শক্তভাবে ভঙ্গনায় তিনজনে উদ্ধারের ব্যবস্থা আছে, এক্ষেত্রেও 
গিরিশচন্দ্র অনুরূপ এঁতিহ্যের অনুসারী হয়েছিলেন। ফলে সীমাবদ্ধ ভাবে হলেও 
তিনি কোন কোনো ক্ষেত্রে কিছু বৈপরীত্যের মাধ্যমে নাটকীয় ন্ব সজনে সক্ষম 
হয়েছিলেন। তাঁর বহু নাটকেই এ ধরণের চরিত্র আছে, কিন্তু সম্ভবত তাদের মধ্যে 
সবপেক্ষ। পরিচিত ও জনপ্রিয় হয়েছিলো 'জনা” নাটকের বিদুষক। উদ্ধৃতি-_ 
“বিদুষক '-"*যার বড় বুকের পাটা, তিনিই গিয়ে ভক্ত হোন) আমার অত সখ 
নেই। বিপদভঞ্জন তো নন, বিপর্দের ভার ঢেলে নিন ।” 

নীল। ছিঃ সখা, তূমি এমন বথা বল? 

বিদু। আরে বলি সাধে? এ যে চাক্ষুষ। বিপদতঞ্জন আঠার দিন ঘোড়ার 
লাগাম ধরে ঘুরলেন__আষ্টা্দশ অক্ষৌহিণী কাত! মাহিম্মতীপুরী প্রবেশ করলেন-__ 
যুবরাজের মোক্ষলাভ, রাণী পাগল, আর মহারাজকে নিয়ে যমে-মান্থষে টানাটানি, 
হাজার হাজার বিধবা অগ্নি ছুয়ে শুদ্ধ হলো । .**** 
অগ্নি। আর ঠাঁকুর, যদ্দি হরি এসে পড়ে । 

বিদু। তাতে কান খাড়া রেখেছি। শ্রীমধুস্দন নগরদ্বারে এলেই অস্ততঃ 
ছুশো ব্যাটা টেচিয়ে মুখে রক্ত তুলে মরত, কম ত কম, ছু-পাঁচ হাজার রথের 
চাকায় বৈকুঞলাভ করত, আর চারদিকে উঠত 'বল হরি--হরি বোল্”_যেন 
ছুলাথ মড়া বেরিয়েছে।--.আমি তো সটকাই। রাজা আমার বাচার আশা 
রইল, হুরিদর্শনের পর যদি টেকে যাও, তবে দেখা হবে, নইলে এই শেষ 
দেখা ।” [৪র্ঘ অন্ক “৩য় গর্ভাঙ্ক ] 

বিদূষকের প্রস্থানের পর তাই নীলধবজ যখন বলেন “এ ব্রাহ্মণের যথার্থ বিশ্বাস” 
এবং তাঁর জামাতা অগ্নির উচ্ছ্বাস-_-“এ দ্বিজরাজের চরণধুলির আমি প্রার্থা'__ 
তখন নাট)কারের অভিপ্রায় জম্পর্কে কোনে! সন্দেহ থাকে না। তাই এরূপ 
অবিশ্বাসী (1) ভক্তকে শ্রীরুষ্ঙ দেখা ন! দিয়ে পারেন না । উভয়ের সাক্ষাৎকারের 
অংশবিশেষ-_শ্রীকষ্ণ। 

ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় ভয় কর কেন? 

বিদু। যখন এসে দীড়য়েছ, সে সব ত চুকে গিয়েছে। কিন্তু সাফ বলছি, যেথায় 
নিয়ে যাও, তুমি যে চাবুক হাতে করে, কি শঙ্খচক্রগদ্গাপল্প ধরে এসে জামনে দাড়াবে, 
আমি তাঁতে চোখ খুলছি নে) যদি দেখা দেবে বাশী ধরে, তোমার রাধিকাকে ডেকে 
সামনে দাড়াও, আমি চোখের কাপড় খুলছি। 
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শ্রীকষ্জ। ঠাকুর, আমি ব্রজ ছাড়! অনেকদিনঃ সেরূপ কি করে ধরব ? 

বিদু। চেপে যাও না। যে নাজানে, তার ফাছে ভিরকুটি কোরে! । পাগুবেরও 
ঘবোড়। হাকাও, আর রাধার কুঞ্জে গিয়ে শোও, এ আমি পাকা জানি। তা! না 
হলে বেদ মিথ্যা! হবে। ভাবছ বুবি--বোক! বামন খবর রাখে না? খবর না 
রাখলে তোমায় অত ভয় কর্তেম ন। 

শীর্ণ । ছ্বিজোত্বম তোমার অসীম ভক্তি) দেখ, তোমার পাদম্পর্শে আমার 
অশ্থখদেহ পল্পবিত হয়েছে, তুমি ধন্ত-_-তোমার বিশ্বাস ধন্য | 

বিদু। ধন্য ধন্য তে! কন্ছ, যা বল্পম তা কর না! তা নইলে আমি চোখ 
থুলছি নে কালাটাদ! এ যে বুড়ো থুথুড়ে বৃষকেতৃখেগে! রূপে এসে দেখা দেবে 
তাতে আমি রাজী নই। মুরলীধর হও তে! হও, নইলে সোজ! পথ আছে--চলে 
যাও। আর চতুরূজ কর, তার আর চারা কি, কিন্তু চোখের কাপড় 


খুলছি নে”। [ ৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক ]। 
এরপরে শ্রীরুষ্জের আর ভক্তসন্দর্শনে বাধ! থাকেনা এবং গিরিশচন্ত্রের অভিপ্রায়ও 
ব্যর্থ হয় না। 


পপাগুবগৌরব* নাটকেও গিরিশচন্দ্র অনুরূপ কৌশলে ঘন্্ স্থজনের প্রয়াস পেয়েছেন । 
পাগুব সখা শ্রীকষ্$জ। হত কর্তা ভ্রাতা জগন্নাথের প্রতি সুগভীর আস্থা ও আত্মসমপণ 
পাগুবচরিজ্রের বৈশিষ্ট্য। বাউল! মহাভাবতের এই ভক্তিপ্রাণত। প্রায় সকল 
নাটকেই গিরিশচন্দ্র বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন৷ এই ভক্তিপ্রাণত। ও আত্মসমপ্ণে 
নাটকীয় দ্নন্বের বিশেষ কোনো স্ৃযোগ ছিলে! ন।। কিন্তু “পাগুবগেরব* নাটকে 
নাট্যকার ভীমচরিত্রের মাধ্যমে একটি নতুন ধ্রণের বন্দ ল্যঙ্জন করেছেন 
শ্রীরুষ্ণবিরোধী দগ্ডতীরাজকে ভীম আশ্রয় বাব পক্ষপাতী । তাতে শীষের বিরক্তি 
ও শক্রত। অর্জনেও তাব দ্বিধা নেই। 
কুস্তী ।..*.."শুনি, বুকোদর করিয়াছে পণ,__ 
স্নভদ্রার অন্থরোধে, 
যুঝিবে কৃষ্ণের সনে, দণ্তীব রক্ষণে 
ছন্দ কৃষ্ণসনে, সন্দ হয় মনে, 
পাও্কুল হইবে নিমূ€ল, 
প্রতিকূল বিধি, তাই এত বিড়ম্বনা | -. [২য় অঙ্ক) ২য় গর্ভাঙ্ক ] 
কুস্তীকে আশ্বস্ত করে যুধিষ্টর বলেছেন এ বিরোধিত “নিশ্চয় কৃষ্ণের ছল জেন' 
গে। জন্তনী কিন্তু কুন্ধী উদ্বিগ্ন, তীমকে অস্থবোধ করেছেন তিনি-__ 
কুস্তী। বুঝকোোদর, 
এ বৃদ্ধ বয়সে বাথ! দিও ন মায়েবে। 
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ইন্্রসম অরি দুর্যোধন, 
উপস্থিত রণ, 
হরিমাত্র পাগ্ুব সহায় ;-- 
রখে বনে, দুরগমে-সঙ্কটে, 
পাইয়াছ পরিস্রাণ যাহার কপায়, 
ত্রোপদীর লজ্জা নিবারণ, 
দর্বাস! পারণে ভ্রাতা শ্রীমধুস্থদন, 
পাগুব-বান্ধব নাম। 
তুচ্ছ দৃণ্ডীহেতৃ, কর ছন্দ তার সনে? | ২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক 
কিন্ত ভীম দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, তাঁর যুক্তি ধর্মবলেই যেহেতু পাগুবগণ শ্রীকৃষ্ণের সখ্যত৷ 
অর্জন করেছে, অতএব ধর্মের রক্ষণেই কৃষ্ণবিরোধিত! নিশ্চয়ই অন্যায় নয়। যুধিষ্টির 
উদ্বেগ ভরে গুন করেছেন 
কেব' কবে পাইয়াছে ত্রাণ, 
শত্রু কবি ভগবাঁনে ?-- 
ভীমেব উত্তৰ _“শুনেছি শ্রীমুখে বার বার 
হবি কতু শত্রু নহে কার, 
মিত্রভাব, শক্রভাব--হারণ কারণ ।-*- 
যুধিষ্ঠিরের বক্তবা,শক্রভাবে নহে সবাই আম'র সাথন। তবে কেন শক্রভাবে আজি 
জনার্দন” _ ইত্যাদি । 
ভীমের ম»। গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস করেন_-মিত্রভাব, শক্রভাব তারণ চারণ, তবু 
শক্রভাব কেন? কারণ তার মাধ্যমে কিছু নাটকীয় ছন্দ স্থজনের স্ম্তাবনা আছে, 
যা সাধারণভাবে ভক্তি বসািত নাটকে জন্তব নয়। গিবিশচন্দ্রের এই বৈশ্ষ্ট্য 
তৎকালীন বাঙালী মাসের নিষ্ঠুল অভিব্যক্তি । বাঙালী জীবনে, পূর্বেই আলোঁচি ৪ 
হয়েছে, ছন্দের বিশেষ স্ুন্যাগ ছি,লা না, াঁর নবজাগৃতি প্রায় পুরোটাই ঘটেছে 
মনোজগতে, সমকালীন কর্মজগতে নয়, তাই তাকে কর্মের জগতে ভাবহুন্দব আরোপ 
করতে হয়েচে--কখনেো। ব! কৃত্রিম উপায়ে। গিরিশচন্দ্রের এই নতুন ধরণের ছন্দ 
হজনও নাট্যকারের আরোপিত, কৃঙজিম বিরোধের মাধমে নাটকীয় সংঘাত শ্ৃষ্টর 
প্রচেষ্টা মাত্র । 


চার 


জগৎ ও জীবনের সমস্ত! ও ছন্থ গিরিশচজোের কাছে প্রধানত ধর্মীয় (191180৩5 )। 
দ্বিজেন্্রপালের কাছে নৈতিক (10181 )। “কাব্যে নীতি' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 
“চিত্রাঙ্গদা” নার্টক সমালোচন! প্রসঙ্গে ধিজেন্ত্রলাল সাহিতোর উদ্দেশ্ট সম্পর্কে যে সকল 


৮৭ 


মন্তব্য করেছিলেন, সে আদর্শকেই তীর সাহিত্য জীবনের গ্রুবপদ বল! চলে। অতএব 
দ্বিজেন্্র মানস গঠন বিচারে উক্ত প্রবন্ধ থেকে বিশেষ 'বিশেষ অংশউদ্ধত হুলে| 

১. “ছু্ীতি কাব্যে সংক্রামক হইয়া ঈাড়াইয়াছে। তাহার উচ্ছেদ করিতে হইবে । 
যাহার! ধর্ম ও নীতির দ্দিকে, তাহারা আমার সহায় হউন ।৮১৮ 

২.৫**অঙ্লীলতা ঘ্বণার্হ বটে কিন্তু অধর্ম ভয়ানক । ঘরে ঘরে বিছ্য। হইলে সংসার 
আস্তাকুড় হয়; কিন্তু ঘরে ঘরে এই চিত্রালনদা' হুইলে সংসার একেবারে উচ্ছন্ম যায়। 
সুরুচি বাঞ্ছনীয়, কিন্ত নীতি অপরিহার্য 1৮১৯ 

৩ “যাহার মূলে হুর্নাতি তাহ! কাব্য হয় না। আর যে কাব্য পড়িয়া কোনও 
উচ্চ প্রবৃত্তির উত্তেজনা ন! হয়, যাহ! পড়িয়া কেহ নিজেকে মহত্তর ও পবিত্রতর 
বিবেচনা! না করে তাহা উচ্চ কাব্য হয় না৷ | দুর্নীতি সত্বেও কাব্য চমৎকার 
হয় না।”*২৭ 

উক্ত যস্তব্যগুলে! রবীন্দ্রনাথের “চিত্রাজদার, প্রতি স্ুপ্রযুক্ত কিনা অথব 
সামগ্রিকভাবে সাহিত্য বিচারে উক্ত মানদণ্ড কতটুকু গ্রহণযোগ্য সে প্রসঙ্গ পৃথক, 
কিন্তু ছিজেন্দ্রমানস এ উক্তিগুলোর মাধ্যমে নির্ভুলভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে । জগৎ 
ও জীবনব্যাঁপারে তার এই একাস্ত ব্যক্তিগত নীতিবোধ তাঁর নাট্যরচনাকে গভীরভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করেছে । এই নীতিবোধ কখনো এসেছে স্বদেশ প্রেমের রূপ ধরে, ( প্রতাপ- 
সিংহ, ছুর্গারদাস নাটকে ), কখনো বিশ্বপ্রেমের বেশে ( মেবারপতন নাটকে ), আবার 
কথনে! ব1 শ্বামী-স্ত্রীর সামাজিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ( বঙনারী পরপারে নাটকে )। 
সাহিত্য তথ! নাটক নীতিবোধ অবলম্বন করে রচিত হতে পারে, কিন্তু ত৷ প্রধানতম 
ব1! একমাত্র বলে বিবেচিত হতে পারে না। বিশেষত নীতিবোধ দেশ ব। কাঁলভেদে 
বিভিন্ন, কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সর্বজনীন, সর্ককালীন। কাজেই কোনো প্রচলিত 
নীতিবোধের মানদণ্ডে সাহিত্য বিচারে প্রবৃত্ত হলে পূর্ণচন্দ্র বন্থুর মতে! “সাহিত্যে খুন' 
জাতীয় প্রমাদে পতনের সস্তাবন। থেকে যায়। তাছীড়।, নীতিবোধ যদদি নাটকীয় 
চরিত্রের আত্যন্তরীণ সংঘর্ষ বা ছন্দ থেকে স্বতোৎসারিত ন! হয়, নাট্যকারের বিশেষ 
প্রবণত। যদ্দি বাইরে থেকে তা চাপিয়ে দেবার পদ্ধতি গ্রহণ করে, তবে রচনাঁহিসেবে 
ত। দুর্বল হতে পারে । কেনন! নাটকীয় ছন্দ সেক্ষেত্রে কৃত্রিম ও বর্ণহীন হয়ে 
পড়ে । জন্ভবত সে কারণেই ছ্বিজেন্রনাটক সম্পর্কে সমালোচক মন্তব্য করেছেন-- 
“নাটকের মধ্যে ভাবদন্দ ও শুল্প সংঘাত অনিবার চেষ্ট1 ধিজেন্দ্রলাল করিয়াছিলেন, 
কিন্তু সর্বত্র কৃতকার্য হইতে পারেন নাই 1৮২১ 

,নীতিবোধ ব্যতীত অপর যে প্রবণত! দ্বিজেন্্রনাটককে _ বিশেষত 'সাজ্জাহান? 
ও চন্ত্রগুপ্'' অর্থাৎ তার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল বলে ত্বীকৃত নাঁটকছয়কে-- 
প্রভাবিত করেছে, তা হলে। পিতামাতা ও সন্তান সম্পর্ক ( 08167305 -০10110261) 
1€18001 ), সাধারণ ভাবে বাধ্সল্যরস। সাজাছানে তিনি যতোই বিপরীত 
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প্রবৃত্তির সংগ্রাম দেখাতে চান না কেন, শেষ পধস্ত পিতাপুজ--জম্পর্ক বিশেষত 
অকৃতজ্ঞ পুত্রের প্রতি পিতার স্সেহ ও ক্ষম! প্রধান স্থান গ্রহণ করে, ফলে নাটকের 
ভারসাম্য বিচলিত হয়ে রস প্রতীতিতে বিশ্ন সম্পাদন করে। সাজাহান অপেক্ষা ও 
এই বৈশিষ্ট্যটি আরো! উজ্জল হয়ে দেখা দিয়েছে চন্দ্রগুপ্ত নাটকে । চন্ত্রগুপ্ 
নাটকে সর্বসাকুল্যে পাঁচটি কাহিনীধারা আছে, যথ।- এক, চন্দ্রগুণ্চের মূল 
কাহিনী অর্থাৎ চাণক্যের সাহায্যে নন্দ বংশ ধ্বংস করে মৌর্য বংশ স্থাপন; 
ছুই, চন্জ্ুগুপ্ত-ছায়া। তিন, চন্দরগ্ুপ্-হেলেন আন্টিগোনাস ; চার আঁন্টিগোনাস 
সেলুকস আন্টিগোনাসের মাত; পাঁচ, চাঁণক্য ও তার কন্তা। এই পাঁচটি 
কাহিনীধার! স্থসংহত হয়ে একটি জৈব সমগ্রতা লাভে ব্যর্থ হয়েছে। মুল কাহিনীর 
সঙ্গে ছায়া ও হেলেন কাহিনীকে তবু মেলানো চলে, কিন্তু আন্টিগোনাস ও তার 
মাতার সম্পর্ক এবং চাণক্যের কন্তা নাটকে একেবারেই অনাবস্কক । তার! এসেছে 
একাস্তভাবেই, নাট্যকারের বাৎসল্যরস প্রীতির শ্ত্র ধরে, অনিবার্য নাটকীয় 
প্রয়োজনে নয়। অবশ্ট চাণক্যের কন্তা আজ্ঞেয়ীকে নিয়ে এখানে সনগোহ হতে 
পাবে। প্রশ্ন উঠতে পারে, আত্রেয়ীর অবতারণ! ব্যতীত চাণক্যের হৃদয় পরিবর্তন 
সম্ভব হতো কি? বিশেষত ০91587705 থেকে 1৮110 তে উত্তরণই তে শ্রেষ্ঠ 
নাটকীয় চরিত্রের লক্ষণ। চাঁণক্যের চরিত্রে এ উত্তরণ সঙ্গত ও ম্বাভাবিকভাবে 
হয়েছে কিনা, কিংব। নাট্যকার জোর করে তা বাইরে থেকে চাপিয়ে দিয়েছেন সে 
কুট তর্কে না গিয়েও বল! যায় নাটকে চাণক্য চরিত্রের পরিবর্তন দেখানে। নাট্যকারের 
প্রাথমিক ও মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো না, কেন না আপন বাহুবলে চন্ত্রগুপ্তের রাজ্য 
স্থাপন অর্থাৎ হিন্দু জাতির বীরত্ব গ্রাদর্শনই নাটকের প্রধান বিষয়। অস্তত নাটকের 
ভূমিকায় নাট্যকার সেই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত করেছেন। বাহুবলের সঙ্গে প্রয়োজন 
বাজনৈতিক কুটবুদ্ধি- ভারতীয় “মেকিয়াভেলী” চাণক্য নাট্যকারের কাছে সেই 
বুদ্ধির তেষ্ট প্রকাশ। নাটকের নায়ক চন্ত্রগুপত, চাঁণক্য নয় এবং নামকরণের 
মাধ্যমেও নাট্যকারের সেই" উদ্দেশ্ট প্রকাশিত । কাজেই চাণক্য চরিজ্রের পরিবর্তন 
ও উত্তরণ নাটকে অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। সেই হিসেবে চাণক্যের ব্যক্তিগত 
জীবন অতিরিক্ত প্রাধান্ত পাওয়ায় নাট্যকারের 50 0৫6 9000056 বিনষ্ট 
হয়েছে । এই 18 ০0: 00:০5 বিনষ্ট হবার মূলে নাট্যকারের ব্যক্তিগত 
জীবনের বাৎসল্য রসগ্রীতি । “সাধ্বী পত্বীর আকম্মিক অস্তধ্ণানে যখন তাহার 
শিরে অশনিসম্পাত হইল তখন অসহায় দ্বিজেন্দ্রলাল এই অজ্ঞান শিশু ছুটিকে 
অনন্ত অবলম্বন বোধে সেই-যে বাহু ঝেষ্টনে, অসীম আগ্রহে আপন বক্ষতলে 
আকড়িয়। ধরিলেন,_-জীবনের অস্তিম মুহূর্ত প্যস্ত তাহারাই এ সংসারে তাঁহার 
একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান, চিন্তা ও আশ্রয় হুইয়। রহিল।* সাজাহান চন্তরগ্গ্ত প্রভৃতি 
নাটকের পত্রে-পত্রে ও ছত্রে-ছত্রে হৃদয়ের শোনিত বিদ্দু দিয়! তিনি বাঁৎদল্য 
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স্েছের যে সকল মর্মডেদী করুণ দৃশ্ব অস্থিজ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহ 
দেঁধিলে, অদম্য অশ্রবেগ সংবরণ করা দুর হইয়া ওঠে। এ সব রচনা, এ 
সব চিত্র বাৎসল্য প্রাণ ছ্বিজেন্্লালের উচ্ছাসিত পিতৃহদয়ের সম্পূর্ণ গ্বাভাবিক ও 
অবিকৃত অভিব্যক্তি মাত্র;ঃ-উহাতে চেষ্টা বা কট কল্পনার তিলা সংশ্রব 
নাই ৮২২ সমালোচকের এ বিশ্লেষণ দ্বিজেন্দ্রলালের মানস প্রকৃতির ওপর পযাঞ্চ 
আলোকপাত করেছে বলা যায়। অবশ্ট এর ফলে নাটকের কেন্দ্রীয় এঁক্য বিপর্যন্ত 
কিংবা! নাট্যরস ক্ষুগ্ন হয়েছে কিনা সে এসঙ্গ সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে । 

বাৎসল্যরসের প্রতি ছিজেন্দ্রলালের এই অতিমনন্কতা তার ব্যবহারিক নীতিবোধের 
সুত্র ধরেই এসেছে। ব্যবহারিক নীতিবোঁধ কতকগুলো উচিত অন্ুচিতের বিধি 
নিষেধে আবদ্ধ। ভারতীয় পরিবারে পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও জস্তান নেহ 
অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। ছিজেন্দ্রলাল মেই কর্তব্যের প্রতি দ"ক ও পাঠককে 
উদ্দ্ধ করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ সাংসারিক পাপপুণ্য বোধ ছ্বিজেন্্রলালের 
নাট্যচেতনাকেও বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করেছে। সংক্ষেপে বলা যায়, গিরিশচন্দ্র 
দিজেন্ত্রলালের রচনায় যে আদর্শ প্রকাশিত, তা নাটকের আভ্যন্তরীণ ছন্দ ও চরিত্রগত 
সংঘর্ষের অনিবারধ পরিণতি নয়, তা অনেক সময় নাট্যকারের আরোপিত প্রবণত৷ 
ও বিশ্বাসের ফসল। বিম্বমঙ্গল নাটক সমালোচন। প্রসঙ্গে ডাঃ আশ্ততোষ 
ভট্টাচার্য যে মস্তবং করেছেন, তা সাধারণভাবে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্ত্রলালের 
প্রধান নাটকগুলোর প্রতি প্রয়োগ করা চলে। তিনি লিখেছেন --“বিন্বমঙ্গল 
ঠাকুরের জীবনে প্রকৃত নাটিক উপাদানের অভাব ছিলে! না, কিন্ত নাট্যকার 
বিশেষ আদর্শ প্রণোদিত হইয়। এই নাটকগুলি রচন। করিয়াছিলেন বলিয়া সেই 
সকল উপাদান কোন উচ্চাঙ্গ নাট্যরচনায় নিয়োজিত ন! করিয়া! আদর্শ সেবাতেই 
শিয়োজিত করিয়াছেন ।৮২৩ 

গিরিশচন্দ্র দ্িগ্েন্্লালের পক্ষে এ পদ্ধতি অবলম্বন ব্যতীত উপায় ছিলো না। কেন 
না তারা উভয়েই ছিলেন একান্ত স্বকাল ও স্বদেশে সীমাবন্ধ। বিশেষত সাধারণ 
রঙ্গালয়ের দর্শকদের প্রবণতার ওপর তাদের নির্ভর করতে হয়েছে অধিক। এ বিষয়ে 
পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সমকালীন শিক্ষিতরচিদর্শক 
নাটকে তখন কি প্রত্যাশা! করতেন তাঁর বিস্তৃত বিৰরণের মধ্যে অতএব আর না গুবেশ 
করে একটি উদ্ধৃতি দ্লিয়েই এ গ্রসঙ্গের সমাপ্তি ঘটানো যেতে পারে। “আর্ধদর্শন' 
উন্নবিংশ শতাবীর একটি বিধ্যাত সাহিত্য পন্ধ। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত 'দৃশ্ কাব্য 
ব! নাটক" নামক গ্রবন্ধে জনৈক লেখক লিখেছেন-__“প্রকৃত পক্ষে,__মান্থধ প্রকৃতির 
মহত প্রদর্শন করাই নাটকের জীবন । একজনের মহত্ব প্রদর্শন করিতে হইলেই অপরের 
নীচত্ব দেখান চাই । "*.ষে কবি দৃশ্ত-কাব্যে কুশল তিনি ঘটনার সার প্রদর্শন করিবেন । 
সামান্ত অসার ক্ষুত্র ঘটন! সকল পরিত্যাগ করিবেন । তিনি ভক্তি, প্রেম, সরলতা, 
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উদারতা, ল্েহ প্রভৃতি উন্নত বৃত্তিকল এবং লোভ, কুটিলতা৷ স্বার্থপরত। গ্রভৃতি নীচবৃত্তি 
সকলের পরাকাষ্ী প্রদর্শন করিবেন ।”২৪ এ অভিমতের মাধ্যমে সমকালীন নাট্যরসিক. 
বাঙালীর মানসিক গ্রবগতা! অভিব্যক্তি লাভ করেছে বলা যায়। এবং এই প্রবণতার 
লুত্র ধরেই বাংল! নাটকে এসেছে আদর্শের আধিপত্য । কাজেই উত্ত প্রবন্ধ লেখক 
যখন সিদ্ধান্ত করেন__“ধিনি ইহাতে অশক্ত, দৃশ্তকাব্যে হস্তক্ষেপণ করা তাহার পক্ষে 
বিড়স্বন।”--তখন নাট্যকার হিসেবে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্্লাল অন্যসকলের অপেক্ষা 
কেন শ্রেষ্ঠ বলে স্বীরূত হলেন, সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থাকে ন|। 


পাঁচ 

মধুস্থদন দীনবন্ধুর মানবমূখীনতা ও গিরিশ-ছিজেন্দ্রলালের আদর্শকেন্দ্রিকতার 
উভয়মুখী ধারার কোনো এক মধ্যস্থলে রবীন্দ্রনাটকের প্রথম পর্যায়ের অবস্থান। অবশ্য 
মধুস্থদন-দীনবন্ধুর মানবমুখীনতা প্রধাণত ছিলো! ব্যক্তির স্বাতস্ত্রবোধের প্রতিষ্ঠা ও 
সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ণয়ের মধ্যে সীমাবন্ধ । গিরিশচন্ত্র-দ্বিজেন্দ্লালের আদর্শ 
কেন্দ্রিকত৷ ছিলো! মুলত ব্যবহারিক পাপপুণ্য বোধের সঙ্গে জড়িত। মধুস্থদন-দীন- 
বন্ধুর মানবমুখীনতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাধর্ম থাকলেও তাঁর আদর্শচেতন! গিরিশ- 
দ্বিজেন্দলালের পাঁপপুণ্য বোধ সমন্বিত আদর্শ জগৎ থেকে প্রায় বিপরীত প্রান্তবাসী | 
গিরিশ-দ্বিজেন্দ্রলালের আদর্শবোধ যেখানে ধর্ম ও নীতি দ্বার' নিয়ন্ত্রিত, রবীন্দ্রনাথের 
আদর্শ বোধ সেখানে আত্মিক (511039] ) স্থ্ষমায় মণ্ডিত। 

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক “রাজ! ও রাণী'র ছন্দ মূলত বাক্তিস্বা তত্র ছন্ৰ। 
বিক্রম ও স্থমিত্রা উভয়েই নিঙ্জন্ব প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা উভয়কে প্রভাবিত করতে সচেষ্ট 
এবং উভয়ের এই প্রবল ইচ্ছাশক্তি অহংবোধের সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত যে কোনে! এক 
সাধারণ কেন্দ্রবিন্দুতে তাদের মিলন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে । এই রক্ধপথেই 
রোপিত হয়েছে ধ্বংসের বীজ। "রাঙ্গা ও রাণী' নাটকের এই সমস্তা মূলত মানবিক 
সমস্তা, আসক্তি ও প্রবৃত্তির. প্রবল আবেগে আ.্দালিত। এই নাটকের জীবনাদশ 
সাংসারিক কোনে পাপপুণ্য বোধের দ্বারা আক্রান্ত নয়। এই রীতি, সাধারণভাবে বল। 
যায়, শেকস-পীরীয় রীতি । শেকস.পীয়রের নাটকে ও 22018] ও 9001০81 01 001610- 
গুলে! প্রচণ্ডভাবে এসেছে, কিন্তু তা! সর্বদাই চরিত্রের আভাত্তরীণ ছন্দ থেকে 
স্বতোৎসারি ত হয়েছে, নাট্যকারের মানসপ্রবণত! তাকে নিয়ন্ত্রিত করে নি। সমালোচকের 
মতে তাই শেকসপীয়র এমন একজন নাট্যকার 10: 71002 0 €0101091 ০217 
108৮৫ 06 15019660---67009 0006 96050005 200. 62000192081] 116 01 (156 
০০০16 10015 ২৫ এবং সেজন্যই 1715 ০1১81806613 216 11176 1061) 2110 
ড/0127 ২৬ অর্থাৎ নাট্যকারের হাতের পুতুল নয়। 

পরবর্তাঁ নাটক “বিসর্জনে' রবীন্দ্রনাথ এই নৈর্যক্তিকত। বজায় রাখতে সক্ষম হন নি। 
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অবপ্ত 'রাঞ্জা ও রাণী” নাটকে বিক্রমদেবের শেষ . সংলাপেই নাট্যকারের উপস্থিতি 
*পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু “বিসর্জনে' তার আত্মপ্রকাশ নিঃসন্দেহে পৃথক বৈশিষ্ট্যের দ্যোতক। 
রঘুপতির তুলনায় গোবিন্দমাণিক্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের পরক্ষপাতিত্ব স্পষ্টতই তার 
বাক্তিগত বিশ্বাস ও আদর্শের প্রতিফলন । নূচৎ নাটকের প্রারস্ে বিরোধী শক্তি 
হিসেবে রঘুপতি যে মহিমা ও যুক্তিসহ আবিভূ্ত হয়েছ, তা কোনো অংশেই গোবিন্দ 
মাপিক্যের তুলনায় হীনপ্রভ ও অন্ুজ্জল ছিলো না। বরং গোবিন্দমাণিক্য অপেক্ষা 
রঘুপতি অনেক বেশী 1)40027, নাটকীয় চরিত্র । কিন্ধু দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য থেকেই 
রঘুপতির পতন আরম্ত হয়েছে। যে চরিত্র প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে রাজার সঙ্গে 
বিরোধিতায় বৃদ্ধ দেনাপতি নয়নপাঁলকে উত্তেজিত করে ব্যর্থ হয়েও তাকে ধন্ত বটে ধন্য 
ভুমি' বলে অভিনন্দন জানিয়েছে, সেই রঘুপতিই. মাত্র কয়েকটি দৃশ্ঠ পরে নক্ষত্ত্র রায়ের 
সঙ্গে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এবং তঞ্চকতার দ্বারা জনমানসকে প্রতাড়িত করতে 
চেয়েছে। রঘুপতির এই পরিবর্তন যতটা না চরিত্রের আভ্যস্তরীণ বিকাশের ফলে 
সস্ভব হযেছে, তার চাইতে অনেক বেশী হয়েছে নাট্যকারের নির্দিষ্ট পক্ষাবলম্বনের 
ফলে। এই পক্ষাবলম্বন রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জ'বনাদর্শ ও নীতিবোধের "প্রকাশ 
ব্যতীত কিছু নয়। অবশ্ঠ রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ও নীতিবোধকে গিরিশচন্দ্র মতে। 
ধর্মীয় বা দ্বিজেন্দ্রলালের মতো! ব্যবহারিক নীতিবোধের সঙ্গে সমস্থত্রে গ্রথিত কঃ। চলে 
না। কিন্ত তবু তা জগতের পাপপুণ্যবোধের সঙ্গে জড়িত। তাই রঘুপতি যখন জয় 
সিংহকে উপদেশ দেয়-_-“পাপপুণ্য কিছু নাই” [ ১ম অঙ্ক ২ম দৃশ্য ] তখন স্পষ্টতই এ 
প্রতিপাগ্চের প্রতি রবীন্দ্র মানসের বিরোধিতা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। 


রবীন্দ্রনাথের পরবর্তা নাটকদ্বয় “চিত্রা? ও 'মালিনী'তে যথাক্রমে অনুরূপ 
মানবিক ও আদর্শগত সমস্ত| প্রাধান্য পেয়েছে । অবশ্ঠ মালিনীতে রবীন্দ্রনাথ এই 
উভয় সমস্তাকে একসঙ্গে মিলিয়ে একটি নতুন মূল্যমানের সৃষ্টি করেছেন। ক্ষেমস্কর 
ও মালিনীর দ্বন্দ আদর্শের ছন্দ _ছুই বিপরীত জীবনবোধের দ্বন্ব। যেমন, গোবিন্দমা ণিক্য 
ও রঘুপতির দ্বন্ব। কিন্ধ স্থপ্রিয়মালিনী ক্ষেমস্করের হৃদয়গত সম্পর্ক এই নিজীব ছন্দের 
মধ্যে মানবিক মাত্রা এনে দিয়েছে। তাই স্ুষিয়কে হত্যা করে বন্দী ক্ষেমস্কর যখন 
ঘাতককে আহ্বান জানিয়েছে তখন মালিনীর 'মহারাজ' ক্ষম ক্ষেমস্করে' ( চতুর্থ দৃশ্ত ) 
উক্তি ও মুচ্ছ তাঁকে গোবিন্দ মাঁণিকে।র মতো নিশ্রাণ আদর্শের প্রতীক করে রাখে 
নি। ক্ষেমঙ্করের প্রতিই আসলে মালিনী অন্ুরক্ত ছিলে! কি ন! সে প্রশ্নে প্রবেশ ন৷ 
করেও বল! যাঁয় তার সমাপ্তিকালীন অন্থভাব মানুষী-মর্ধাদায় প্রতিষ্ঠিত। অথচ 
প্রিয়পান্র জয়সিংহের অপ্রত্যাশিত মৃতদেহ গোঁবিন্দমা ণিক্যকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে 
পারে নি, মহাদেবীর জন্য আনীত পুষ্পার্থ তিনি অরুেশে জয়সিংহকে অপণ করেছেন। 
ফলে তার চরিত্র“যথার্থ 1)002017 হয়ে উঠতে পারে নি। 


৯২ 


অর্থাৎ মানবমুধীনতা ও আদর্শ প্রাণতা--এই উভয়বিধ মূল্যবোধের টানাপোড়েনে 
রবীন্জনাথের প্রথম পর্বের নাটক দ্িধান্িত। এই উভয়মুখী সমস্তার একটি রাবীন্দ্রিক 
সমাধান সন্তোষজনক ভাবে তাঁর প্রথম পর্বের নাট্যজীবনে জম্পন্ন হয়েছিলো । কিন্ত 
রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন 'পুরোনো! সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা, আর চলিবে 
না। আমাদের স্বর্লবিত্ব জাতীয় জীবনে এমন কিছু কর্মকাণ্ড নেই যাকে কেন্ত্র করে 
প্রবল ভাবছন্ স্ষ্টি হতে পারে। নবজাগৃতি যুগের যে সমাজ বিন্াসের পটভূমিতে 
ব্যক্তিস্বাতশ্রের গ্রতিষ্ঠ। অত্যন্ত গ্রবলতভাবে হতে পারে, সে-বিস্তাস এঁতিহাসিক কারণেই 
আমাদের পক্ষে অধিকার কর! সম্ভব হয় নি। তাই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছন্ব বাউল৷ 
নাটকে সার্থকভাবে কখনে! সই হতে পারে নি। উপরস্ আর্-রাজনৈতিক বিষয়ে 
আমাদের প্রবেশ কুষ্ঠিত ও বাধাগ্রস্থ ছিলে! বলে ধর্মীয় সামাজিক পরিমণ্ডলে সহজ 
সঞ্চরণে বাধ্য হয়েছি। সে কারণেই নাটকেও ধর্মীয় ও নীতিগত আদর্শ প্রাধান্ত 
পেয়েছে । রবীন্দ্রনাথ তার মাট্যজীবনের স্থচনাঁপর্বে এই উভয়বিধ ধারাতেই বিহার 
করেছেন কিন্তু কোথাও স্বচ্ছন্দ হতে পারেন নি। এই পর্বের অস্তিমলগ্নে তিনি সম্ভবত 
উপলব্ধি করেছেন অতিরিক্ত আপর্শপ্রাণতা৷ তাকে ব্যবহারিক পাঁপপুণ্যের জগতে নিয়ে 
যাবে এবং ফলে নাট্যরচন! ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কেন না নাটকে তার অবলঘ্বিত জগৎ 
কখনই গিরিশ-ছ্বিজেন্্লালের সমতুল্য হোক তিনি তা চান নি। পেশাদার 
রঙ্গালয়াশ্রয়ী নাট্যসাঁহিতে;র প্রতি তার আত্যস্তিক বীতরাগ শুধুমাত্র রুচিগত বিভেদের 
জন্য নয়, এই অনীহ। দুই বিপরীত জীবনবো ধের গভীরে নিহিত! 


ছয় 

মধুস্ছদন-দীনবন্ধুর মানবতাবাদ্, গিরিশ-দ্বিজেন্দ্লালের আদশমুখ্যতা, এমন কি 
রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের নাটকে প্রকাশিত যে জীবনদর্শন ত1 মূলত নবজাগৃতিদুগের 
নির্দিষ্ট মূল্যবোধ দ্বারা নিয়্ত্রিত। তা বিশেষ করে উনিশ শতকী'য় বাঙালীব চিস্তাঁজগতে 
সীমাবদ্ধ। এই মূল্যবোধ নব. অজিত জাতীয়তাবোধের সঙ্গে ছিল৷ গভীরভাবে যুক্ত । 
রবীন্নাথের পরবর্তী পর্যায়ের নাটক -তার সাংকেতিক নাটক -বাঙালীর নাট্যচেতনাকে 
জাতীয়তাবোধ থেকে আস্তর্জীতিকতায় উপনীত কবে দিলো! । বাউল! নাটক পদাপণ 
করলে। বিংশ শতাব্দীতে । 

রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটকের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ শারদোত্সব রাগ] ও ডাকঘব 
নাটকে মূলছন্দ প্রধানত আত্মিক (51210491)। এ সকল নাটকের জগং গিরিশ- 
চন্দ্রের ধর্মীয় (:61181995 ) অথবা দ্বিজেদ্রলালের নৈতিক (1807581 ) জগৎ থেকে 
নিঃসন্দেহে ভিন্ন প্রান্থবাসী। এমন কি ত! রবীন্্রাথেরই পূর্ববর্তী পর্যায়ের আদর্শ- 
বাদের সমশ্রেণীক নয়। উভয়ের মধ্যে একটিমাত্র সাধারণ সাৃশ্ত আছে, যার মূল 
নিশ্চয়ই খুব গভীরে নিহিত নয়। উনিশ শতকে, সম্ভবতঃ নীলদপণ ও অন্য দু'একটি 


৯৩ 


নাটক ব্যতীত নাটকে যে হ্ন্দ প্রকাশিত হয়েছে তা "মূলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এই 
সকল নাটকে নাটকীয় ভাবের তরঙ্গ বিক্ষোত, তার ক্রিয়ার উত্থান-পতন ব্যক্তিবিশেষকে 
কেন্ত্রকরে আবতিত। অবশ্ঠ একই নাটকে কখনো কখনো একাধিক চরিত্র এই 
আবর্তে এসে পেছে কিন্ত তবু তাকে সমষ্ট লক্ষণে চিহ্নিত করা চলে না। অর্থাৎ 
সেই সমস্তা বা ছন্ব একটি বিশেষ শ্রেণীর সমস্তা বা দবন্ব নয়। কেন ন! একাধিক ব্যক্তি 
একক্র হলেই একটি শ্রেণী হয়না যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত সাংকেতিক 
নাটকন্ত্রয়তেও মুলত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্ত! ও ছন্দই প্রাধান্য লাভ করেছে। ডাকঘরের 
সমস্তা বা! ভাবদ্ধন্ব অমপরকে কেন্দ্র করে তে! বটেই, এমন কি শারদোঁৎসব ও রাজার 
সমন্তাও মূলত উপনন্দ ও স্থদর্শনার সমস্তা। এর! উভয়েই বিশেষ ব্যক্তিলক্ষণে চিহ্নিত। 
যদিও তাদের মধ্যে প্রত্তীকী তাৎপর্য অলক্ষ্য নয়। অবশ্ত শেষোক্ত নাট কছ্বয়তে 
সম্টর প্রাধান্ত অম্পষ্ট থাকেনি, তবু তাব| সর্বদ! নাটকীয় সমস্তার কেন্দ্রে আবত্তিত 
হয় নি। 
কিন্ত অচলায়তন থেকে স্বক করে কালের যাত্র! পর্যস্ত রবীন্দ্র নাথের সাংকেতিক 
নাটকের উত্তরপর্বে ব্যক্তিকেন্্রিক সমস্তা আর প্রধান স্থান অধিকার করে রইলো! না। 
এ সকল নাটকে যে বিরোধ বা ছন্দ তা! বাক্তিহ্দয়ের গভীরে প্রোথিত নয়, তা সমষ্টির 
স্থখছুঃখ বা ভালোমন্দের সঙ্গে জড়িত। আরো স্পট করে বলা যায়, এখানে শ্রেণীগত 
সমন্তাই প্রাধান্য পেয়েছে । ফাস্তনী নাটকটি যদ্দিও এপর্যায়ের অপর নাট কগ্তলে! থেকে 
গ্র্কৃতিতে পৃথক তবু তার মধ্যেও এই সমষ্টি বোধই কার্ধকরী হয়েছে। সমালোচকের 


মতে “140006]0) 01810095063 191 025000 [70179 10, 16]1৩০6176 01) 0001017 
0৫ 1961501)91 106110105 ১16 00993 10010611956 11 600০ য1502170) 016 106116, 
0106 11)6681165 01 006 091501.006 [0056 01011118100 10000611) 02100901505 
118৮০ 0০17160. ৪৮1 00 9010103170802 501612109 0 006 56165 ভা1)151) 
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রবীন্দ্রনাথ অবশ্ এমন প্রচণ্ড আধুনিক নন, সংলাপহীন নৈঃশবে নাটককে নির্বাসনে 
দেবার পক্ষপাতী তিনি নিশ্চয়ই নন, তবু তিনি যখন ব)ক্তিগত ছন্দ থেকে সমষ্টির 
সমস্ত! ব! শ্রেণীদন্দে উপনীত হন, তখন নিভূ্লভাবে তার নাটকে বিশ শতকীয় 
আধুনিকতার অন্ততঃ কিছু বৈশিষ্ট্য দীপামান হয়ে ওঠে এবং সে বৈশিষ্ট্য উনিশ শতকে 
গড়ে ওঠা বাঙালীর মূল্যবোধ থেকে অবশ্ঠই পৃথক। অচলায়তন, মুক্তধারা, রক্ত করবী 
ও কালের যাত্র! _-এই চারটি নাটকেরই শেষাংশে রয়েছে ভাঙার চিন্র, ধ্বংসের আহ্বান । 
প্রচলিত প্রতিষ্ঠান, মুমুর মূল্যবোধ শোষণের কারাগার ডেঙে বিজয়ী হয়েছে কোনো 
বিশেষ বীর নয়, সাধারণ মানুষ । ম্বভাবতই এরূপ দ্ন্বসংঘাতে সমষ্টি তথ! শ্রেণীই 
প্রাধান্থ পেয়ে থাকে এবং বক্তিহদয়ের ভাবতরঙ্গ তার পুরোনো মর্যাদা হারাতে বাধ্য 
হয়। এটিকেই বিশেষ করে বিশ শতকীয় বৈশিষ্ট্য বলা চলে, কেন না৷ আধুনিক 
কালেই মানুষ যতটা! না! ব্যক্তিলক্ষণে চিহ্নিত, তার চাইতে অনেক বেশি শ্রেণী 


৯৪ 


চরিত্রের অস্তর্গত। সেজন্তই আধুনিক কালের তাত্বিক নাট্যন্থের সং! দিতে গিয়ে 
এই সমষ্টিকেন্ত্রিকতার প্রতি নির্দেশ করে বলেন-_-0)6 ৫552009] 8800 ০৫ 
08079, 15 50০181 ০010:611০0- 01501 8881056  001262 ্‌  6915929 02 
17015101009] 2£21056 0009১ 01 ££0005 8£91776 00061 £:0005২প ইত্যাদি | 
এখানে ব্যক্তি অপেক্ষ! সমষ্টির প্রতি সমালোচকের মন্কত। সহজেই লক্ষ্য করা যাঁয়। 
রবীন্ত্রনাথেও এই আধুনিকতার প্রকাশ ঘটেছে আত্মিক উত্তরণ থেকে সমষ্টির 
পরিহাণের সুত্র ধরে। তাই বাংল! নাটকের ছন্বচেতনা যখন মধুক্থদনের ব্যক্তি 
কেন্ত্রিকত! থেকে যাত্রা করে রবীন্দ্রনাথের সমষ্টিপ্রাণতায় উপনীত হয়েছিলো, তখন 
সঙ্গতভাহে সিদ্ধান্ত কর! চলে যে এই চিহু অবলম্বন করেই আমাদের নাট্যসাহিত্যা 
উনবিংশ শতাবী থেকে বিংশ শতাব্দীতে পদাপণ করেছিলো । 


এখন- আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে এই দন্ঘচেতন! বাঙালী নাট্যকারদের 
ট্র্যাজিকনৃষ্টি ও কমেডিবোধকে কিভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিলো! এবং ত1 কতটা! সার্থক ও 
ফলপ্রন্থ হতে পেরেছিলে। ৷ পরবতী অধ্যায়ে সে প্রচেই্ট। কর! হলে । 
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৪ তদেব--পৃ ৮৪১ 

৫ কালীপ্রসন্ন ঘোষ-_-তদেব, পৃ ২৪ 
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দীনবন্ধু রচনাবলী ঃ ( সাহিত্য সংসদ ) ভূমিকা পৃ ২১ 
গিরিশ রচনাবলী £ পৃ ৭৪৭ 
তদেব--পূ ৭৪১ 
[৮1776 10061 2 178661005 হা 51815062021 1188605 (86182281960) 0. 6 
09. 0:৮-967 
১৫ সত্যজীবন মুখোপাধায় £ দৃষ্ঠকাব্য পরিচয় (বহ্ছমতী সাহিত্য মন্দির ১৯৫০) পৃ ১*৪ 
১৬  কুমুদ্ববন্ধু সেন :--গিরিশচন্দ্র ও থাট্য সাহিত্য-_পৃ ৫৯-৬* 
১১৭ তরদেব--পৃ ৬০ | 
১৮ দ্বিজেন্্র রচনাবলী--পৃ ৭০১ 
১১৯ তদেব--পৃ শ৪২.৭০৩ 


৪৮ ৪৮ ৮ ৮ ৬৮ 
৩০ 6 // *₹ ৩ 


৯৫ 


১ 
হ 
২৩ 
ন৪ 
৮ 
২ 
৭ 
২৫ 


5 
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পরা আধায় 
প্রসঙ্গ : ট্র্যাজেডি, মেলোডাম। 
এক 


প্রথম বাউল! মৌলিক নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৫২ গ্রীষ্টাবে-_কীর্তিবিলাস ও 
ভত্রাঙ্জুন। কীতিবিলাস ট্র্যাজেভি এবং ভন্রার্ভিন কমেডি । অর্থাৎ রসগ্রকাশের 
বিচারে নাটকে যে দুটি প্রধান ধারা আছে, বাউল! নাটকের হৃষ্টিলগ্নে উদ্ভয়কেই 
বাঙালী নাট্যকার অবলম্বন করেছিলেন । এটিকে একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে 
পারে। অতংপর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্ধে প্রকাশিত হয় উমেশচন্ত্র মিত্র রচিত “বিধব৷ 
বিবাহ নাটক" | হ্থয়ং নাট্যকারের ঘোষণ। অনুযায়ী এ নাটকটি 13 076 85 
৪0000000 17806 00 117009000০2 006 1:6£01821 0:80 11000 83208691166 
0£2172 | সমালোচকের দিদ্ধাস্ত-_নাট্যকারের এই দাবি অযৌক্তিক নয়, কেননা 
"ইহার পরিণামে এমন একটি দুরতিক্রম্য অবস্থার হ্যতটি করা হইয়াছে, যাহাতে 
ইহ! কেবলমাত্র বিয়োগাস্তক নাটক বলিয়াই গৃহীত হইবার যোগ্য নহে, ইহাকে 
বাউল! সাহিতে;র সর্বপ্রথম ট্র্যাজেডি বলিয়াও উল্লেখ করা যাইতে পারে ।”১ 
অতঃপর মধুস্দ্রনের *কৃষ্ণকুমারী” রচনার মাধ্যমে বাউল! নাট্যসাহিত্যে ট্র্যাজেডি 
একটি উল্লেখযোগ্য মানে উপনীত হতে সক্ষম হলো। বাঙলা কমেডিও 
অন্ুরূপতাবে “ভত্রাঞ্জুন” থেকে যাত্রা স্থুকু করে 'ভাম্মতীচিত্ববিলাসের' মাধ/মে 
শেকস্পীয়র স্পর্শ করে রামনারায়ণ তর্করত্ব ও কালী প্রসন্ন সিংহের প্রহসনের প্রান্ত 
ছুঁয়ে 'শমিষ্ঠায়' এসে স্থিত হলো । 

কিন্তু বাঙালী নাট্যকারগণ কমেডি রচনায় যতটা নিরঙ্কুশ ছিলেন, ট্র্যাজেডি 
রচনার ক্ষেত্রে তেমন হওয়। তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলে না। কেন না, ট্র্যাজেডি 
বা বিয়োগাস্ত নাটক ভারতীয় এঁতিহ্বের পরিপন্থী বলে গ্রচলিত ছিলে । অবশ্য 
কেন এরূপ নিয়ম প্রবতিত হয়েছিলো তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। সাহিত্য 
দর্পণকার নান! নিষেধের মধ্যে নাটকে বধ দৃশ্বকেও অপাউক্তেয় বলে ঘোষণ! 
করেছিলেন, কিন্তু তাতে বিয়োগাস্ত নাটক নিষিদ্ধ এমন বোঝায় না। ধনঞয় 
তাঁর দশরনপকে বলেছেন নাটকে বধ প্রত্যক্ষভাবে দেখানো চলবে না । আচার্য 
ভরত কিন্তু অনুরূপ প্রসঙ্গে বধ শবটির বদলে 'মরণ ব্যবহার করেছেন। 
ফলে বিষয়টি আর এক থাকে নি, কেননা “বধ* আর মরণ নিঃসন্দেহে সমার্থক 
নয়।ৎ 

নাট্য--৭ 
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নাট।কার ভাস বিয়োগাস্ত নাটক রচনা! করেছিলেন। তার রচিত “উরুভঙ্গম্‌: 
নামক একাঙ্ক নাটকটি বিয়োগাস্ত । অধ্যাপক ভিন্টারনিজের মতে এ নাউকটি 
সংস্কৃত নাট্যসাহিতে;র মধ্যে একমাত্র বিয়োগাস্ত নাটক। উক্ত নাটকটির আধুনিক 
কালের সম্পাদক অধ্যাপক দেবাধর এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন--706 [009)09082 
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অর্থাৎ কালিদাস পূর্ববর্তাকালে সংস্কৃত নাটকে বখ দৃশ্ত সংস্থাপন বা বিয়োগাস্ত 
উপসংহার অপ্রাপ্য বা নিষিদ্ধ ছিলো না। পরবর্তীকালে এই বিধিনিষেধ আরোপিত 
হয়েছে। নাট্যাভিনয়ের ফল হিসেবে ভরত মুনি যখন চতুর্বর্গ অর্থাৎ অর্থ কাম 
ধর্ম ও মোক্ষকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন, সে হুত্র অবলম্বন করেই এরূপ নিয়ম 
প্রবর্তিত হওয়া সম্ভব হঠ্গে পাবে । এবং সেজন্েই উনিশ শতকীয় বাঙালী 
সমালোচক ঘোষণ! করেছিলেন--বাস্তবিক, যাহা ইউরোপে 62588০৭5 বলিয়া 
বিখ্যাত, আমাদের দেশে দশরূপক মধ্যে তাহার স্থান হইতে পারে না। কারণ 
তাহা হিন্দু ধর্মাদর্শের বিপরীত হওয়াতে নাটকীয় নিয়ম ও আদর্শেরও বিপরীত 
হইয়াছে ।”৪ 

এরূপ পরিস্থিতিতে যোগেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত যখন প্রথম ট্র্যাজেডি রচনা! করেছিলেন, 
তখন দীর্ঘ ভূমিকা লিখে আত্মসমর্থনে বাধ্য হয়েছিলেন_-“ভারতবর্ষায় পূর্বতন 
পণ্ডিতের। অনুমান করিতেন যে ধামিক ব্যক্তির ছৃঃখাভিনয় করিবার সময়ে তাহাকে 
দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাহি। ইহা কেবল তীহাদদিগের ভ্রান্তি মাত্র। 
জ.বনধারণ করিলেই ই্-অনিষ্ট উভয়েরই ভোগী ইইতে হইবে, ধাম্সিক হইলেই যে 
আপদ-গ্রস্ত হইতে হুইবে না, এমত নহে। 

“অপিচ ধর্মশীল ব্যক্তি ক্লেশপ্রাঞ্চ হইলে অস্তঃকরণে অধিক শোক হয়, স্থুতরাং 
যে করুণাঁতিনয়ে অধর্ম বিরুদ্ধে পুণ/বান ব্যক্তির প্রাণত্যাগ, সেই করুণাভিনয় দেখিলে 
অধিক তাপ জন্মে ।”?« অতএব তার সিদ্ধান্ত--“হর্য ক্ষণিক, কিন্তু করুণ বহুকাল 
স্থায়িনী ”৬ কিন্তু তা সন্বেও ট্র্যাজেডি রচন। বিষয়ে বাঙালী নাট্যকারদের নান! বাধার 
সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথম সার্থক বাউলা ট্র্যাজেডি বলে স্বীকৃত 'কিষ্ণকুমারী, 
বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্জে অভিনীত ন। হবার কারণ হিসেবে অনেকে এ নাটকের রস 
পরিণামকেই নিদেশি করেছেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুরূপ কার্ষের ফলে 
বাঙগা নাট্যসাহিত্য ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছিলো এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক নয়, কেনন! 
মধুস্দন তখনই কেশবচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে চিঠিতে জানিয়েছিপেন__[ ৪:00. 2£810, 
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বোধ করেন নি। মায়াকানন রচনাকালে মধুসদন কোনে৷ আন্তরিক প্রেরণা অনুভব 
করেন নি, একথা এঁতিহাসিক সত্য। 

অথচ বাঙল! নাটকে ট্র্যাজেডি মধুস্দনের প্রতিভা দ্বারাই উন্নত মানে উপনীত 
হবার সম্ভাবন। ছিলে। এমন মন্তব্য হয়তে। সাধারণভাবে করা চলে। যে কবির কল্পন! 
রাবণ চরিজ্র স্বজন করেছিলো, তিনি যে ট্রাজেডি রচনার দুরূহ আম়ুধকে নিয়ন্ত্রণে 
অনেকট! সক্ষম, তা অন্মান করা চলে। মধুস্দনের কবিদৃষ্টি ট্র্যাজেডি রচনার 
অস্থকূল ছিলো । কেননা তার প্রতিভা সম্পূর্ণভাবে নবযুগের মানবতা বোধ দ্বার! 
উদ্ধৎদ্ধ ছিলো! এবং ট্রাজেডির জগৎ একান্তভাবে মানবিক। কিন্তু কি হতে পারতো 
সে সম্ভাবন! নিয়ে উচ্ছৃসিত ন! হয়ে কি হয়েছে সে বাস্তবতার সীমানায় আলোচনা 
আবদ্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয়। 


ছুই 


বাউল। নাট্যসা।হত্যে সাথক ট্রযাজে ড নেই। ডঃ আশুতোষ ভট্রাচাধ ট্র্যাজেডি রচন। 
বিষয়ে বাঙালীর অক্ষমতার জন্য তার জাতীয় চরিত্রকে দায়ী করেছেন।৮ উনবিংশ 
শতাবীর প্রখ্যাত সমালোচক কালীপ্রস্ন ঘোষও বাঙালীর জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে 
ট্যাজেডি তথ। ভালে! নাটক রচনার অস্তরায় বলে ঘোষণা করেছিলেন। তার 
মতে আর্জাতির অধঃপতনের পর থেকেই “আমরা এখন শোকের স্থাকিভাব যত 
পূর্বক পরিহার করি।**"বাস্তবিক ভারতবাসীর এখন আর হৃদয় নাই, মর্ম নাই, 
আবেগ নাই। তীব্রতর, কঠোরতর, গভীরতর ভাবপ্রকৃতি কিছুই নাই। হায় 
মধ্যে কোন ভাবেরই স্থায়িত্ব নাই, গভীরতা নাই, প্রগাঢ়ত। নাই ।”৯ ডঃ অজিত 
কুমার ঘোষ আবার রসোঁপলন্ধিতে অন্ঠান্ত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে দর্শক রুচির প্রবণতা! দিয়ে 
এই অক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করেছেন 1১, 

ট্র্যাজেডি রচনায় বাঙালীর অক্ষমতা! বিষয়ে সমালোচকগণ যে সকল কারণ নির্ণয় 
করেছেন, তার প্রধান কয়েকটি বল হলে! । প্রত্যেকেই সাধারণ ভাবে বাগালীর চরিত্র 
ও মানস গঠনকে দায়ী করেছেন এবং সে হিসেবে তাঁদের অভিমত যুক্তিসহ। 

কিন্ত কোনে! জাতির চরিত্র ও মানস প্রকৃতি একান্তভাবে যুগ নির্ভর । কাজেই 
উনিশ শতকীয় বাঙালী মানসের প্রকৃতি নির্ণয়ে সমকালীন যুগবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ 
প্রয়োজন । 


তিন 


সমাজতান্বিকদের মতে সার্থক নাট্যরচনা তখনই কোনে! দেশে সম্ভব হতে পারে, 
যখন কোনো-না-কোনে' প্রকার গণতান্ত্রিক বিপ্লব সেখানে সংঘটিত হয়েছে । অর্থাৎ 
মানছষের অধিকার সাধারণভাবে যেখানে হ্বীরূত হয়েছে । ত্বর্জ টমসনের মতে-__ 
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86700281600 16%০10007,+১১ এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে এ বিশ্লেষণ গ্রাচীন গ্রীস 
সম্পর্কে সঠিক হতে পারে কেনন। সেখানেই স্বৈরাচার সরিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্টা হয়েছিলো, 
কিন্তু এলিজাবেধীয় ইংল্যাণ্ড তে। কঠোরভাবে রাজশক্তি নিয়ন্ত্রিত, তবে সেখানে জগতের 
অন্ততম শ্রেষ্ঠ নাট্যসাহিত্য রচনা সম্ভব হলে! কি করে? সে সম্পর্কে জজ টমসনের 
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উনিশ শতকের বাঙল। দেশেও অন্ুর'প একটি ভাব বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিলো এবং 
সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে হলেও একটি গণতান্ত্রিক পরিমণ্ডুল, পরাধীনতা। সত্বেও, কোলকাতার 
বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে গড়ে উঠেছিলো! । তাই ম্বাতাবিক ভাবেই উনিশ শতকের 
বাঙলায় নাট্যসাহিত্যের একটি পরিবেশ রচিত হয়েছিলে! ৷ কিন্তু সার্থক ট্র্যাজেডি রচন৷ 
বাঙালী নাট্যকারদের ছার! সম্ভব হলে। না৷ কেন? 

পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসের দিকে মনোনিবেশ করলে দেখ! যায় সর্বাপেক্ষ। 
সার্থক ট্র্যাজেডি রচিত হয়েছে মাত্র দুইটি যুগে-_উক্লিখিত পেবিক্লিসিয় এথেন্সে এবং 
এলিজাবেধীয় ইংল্যাণ্ডে। নব অজিত অধিকার বোধে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিমানস দিগন্ত সীমায় 
যখন নিজেকে বিস্তারিত করে দিতে চায়, তখনই বাধে সংঘাত । এই বিস্ময় ও অধিকার 
বোধ যখন এলিজাবেথীয় ইংলযাণ্ডে প্রথম বিকশিত হলো সে সংঘাতের সম্তাবন! ছিলে! 
দুরবর্তঁ, তাই সপ্ত পরিচয়ের স্বপ্নমদির সুখ কল্পনা ও বিশ্বয় মূর্ত হয়ে উঠেছিলো 
শেকস্গীয়রের প্রথম পর্বে প্লচিত কমেডিগুলোতে । “শেকস্পীয়রের প্রথম পর্বের কমেডি- 
গুলিতে দেখা যায় যৌবন স্থলভ উচ্ছৃলতা, এ উচ্ছুলতা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত যৌবনা- 
বেগের প্রকাশ নহে, সমগ্র ইংরেজ জাতি তখন যৌবন-বেদন রসে ভরপুর, মাতা 
বলিলেই হয়। মানুষের ্পধিত বিক্রমের সামনে সম্ভব-অসম্ভবের ভেদরেখা যেন 
বিলীয়মান। কাল্ননিকত। ও কল্পন।-_ফ্যান্সি ও ইমাজিনেসন্‌-_-ওতঞ্রোতভাবে জড়াইয় 
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আছে ।”১৫ কিন্তু এ মুক্তি ও উদ়্াস ক্ষণিকের। কেননা নবোডুত বুর্জোয়। সমাজ 
ব্যবস্থার আপাত স্বাধীনতার মধ্যে বয়েছে বৃহত্তর বন্ধন । তাকে অতিক্রম কর! শ্রেষ্ঠ 
ও শক্তিশ'লী বক্তিত্বের পক্ষেও সম্ভব হয়না । তাই এলিজাবেধের রাজত্বকালের শেষ 
পর্বে অবস্থ পরবর্তিত হচ্ছিলো । এঁতিছাসিকের ভাষায়--১? 946 002 00006: ০0: 
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বুজোয়া সমাজে বাহা ও আস্তব কত যে বাধা তাহার বৈচিত্র্য শেকস্পীয়রের উ্টাজেভিতে 
চিবন্তন বপলাভ করিয়াছে । এ বাধা বুজোঁয়া সমাজেব অস্তশিহিত, সে সমাজের 
অর্থ নৈতিক বনিয়াদের বিপ্লবী পরিবর্তন ন' ঘটিলে এ বাধা দূব হইতে পারে না”১৭ সমাজ 
বিকাশের এপ পরিস্থিতিতেই সার্থক ট্র্যাজেডি রচন! সম্ভব হতে পারে। 


কিন্তু পূর্বেই বল! হয়েছে, উনিশ শতকেব বাউলাদেশের সমাজ পরিবেশ ব্যক্তিত্বের 
সাধারণ ভাবে মুক্তি এনে দিলেও তা এমন কিছু অভীপ্া দ্বার! তাড়িত ছিলে! না যা 
দিগস্তসীম। স্পর্শ করতে উন্মুখ । আমাদের কামনা ছিলো! না প্রচণ্ড, তাই ব্যর্থতা 
বোধও স্িমিত। আমাদের অধিকার বোধ সামাজিক কিছু রীতির বাধা অপনোদনেই 
ছিলো! ব্যস্ত। দেশের অর্থনৈতিক বাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ৃষ্টিশীল সক্রিয়তায় জড়িত 
না! হবার ফলে মানবতার ১০০10817065 25. ০010:8.01001015 সম্পর্কে সচেতন 
চতে পারি নি এবং সমকালীন সভ্যতার 015172170013165 2170 11067102061 
কোনো তীব্র সংক্ষোভের স্ষ্টি করে নি। ফলে সঙ্গত কারণেই বাঙালী নাট্যকার দ্বার! 
সার্থক ট্র্যাজেডি রচনা সম্ভব হয় নি। 


চাব 


বাঙালী নাট্যকার-__যার্দের রচনার মুল প্রেরণ! মানবিক ছিলো, ১সই-_মধুস্দন- 
দীনবন্ধুব মধ্যে শেষোক্ত নাট্যকাবের প্রতিভা ট্র্যাঞ্জেডি রচনার অন্থকুল ছিলে! ন!। তাঁর 
সাতখান। নাটকের মধ্যে ছয়খানাই কমেডি অথব! প্রহসন। “তার ব্যক্তিত্বের কেন্দ্রে 
এমন কোনে! যন্ত্রণা-উৎস ছিলো! না যা থেকে আর্ত ক্ষুব্ধ সৃষ্টিব সঙ্গীত তরঙ্গিত হয়ে 
উঠতে পারে। জীবন প্রবাহে তাই তিনি তটস্থ দর্শক।..আর প্রসম্ধ মনই কৌতুক 
বর্ষণে সমর্থ, এমন কি বঙ্গের ধারকে শুধু বিকীরিত বৈছ্যুতিতে রূপাস্তরিত করতে পারে । 
দীনবন্ধু তটস্থ এবং প্রসন্ন । তাঁর জীবন এবং স্থষ্টি জুড়ে তাই হান্তের মহোৎসব এবং 
তিনি পরহ্ঃখ কাতর। সহানুভূতির স্পর্শে তাই সে হাস্য কচিৎ অশ্রুসিক্ত ।৮১৮ 


কিন্তু মধুস্ছদন সম্পর্কে সহজ সিদ্ধাস্ত করা চলে না । পূর্বেই বল! হয়েছে, ই্যাজেভির 


১০১ 


প্রাণকেন্দ্রে পৌছতে মধুষ্বদন অনেকটা সমর্থ হয়েছিলেন। কৃষ্টুমাবীৰ পরে আরো 
ট্র্যাজেডি রচনা করলে তা সার্থক হতো কিন 'অনুমানের বিষয়। কৃষ্ণকুমারীকে 
ট্রাজেডি হিসেবে সফল রচন! বলে স্বীকার করেও ভাঃ স্থবোধচন্ত্র দেনগপ্ত মন্তব্য 
করেছেন__“শুধু ভীমসিংহ কেন, নায়িকা কষ্ণকুমাবীব চরিজেও সেই বিস্তৃতি হাই যাহা 
আমরা! শ্রেষ্ঠ ট্রাজেডির নায়ক-নায়িকার কাছে প্রত্যাশা করিতে পারি।”১ অতএব 
এ নাটকে ট্ট্যাঙ্জিক ব্যাণ্তির একাস্ত অভাব ।' মধুস্থদনের প্রতিভার ক্ষমতা ও-প্রবণত! 
সত্বেও যুগের অন্তঃশায়ী বাঁধা অতিক্রম করা তার পক্ষে সম্ভব হতে! কিনা, এ প্রপ্ন মনে 
না! জেগে উপায় নেই। 


পাঁচ 


গিরিশচন্দ্র নাট প্রতিভা। ট্র্যাজেডি রচনার অন্গকুল ছিলো না। পূর্বেই বল! হয়েছে, 
গিরিশচন্দ্রের ছন্দ চেতন। মূলতঃ ধর্মবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সেই ধর্মবোধ জাগতিক 
পাঁপপুণ্যবোধের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। জাগতিক পাপপুণ্যবোধ অতি সহজেই শ্রেয়া- 
শ্রেয়ে জড়িত হয়ে পড়ে, ফলে নাট্যকারের পক্ষে নিরপেক্ষত! ও নৈর্বযক্তিকতা রক্ষা করা 
সহজ হয় না। বিশেষতঃ ট্র্যাজেডির মধ্যে যে তীব্র অস্তজর্পল, গভীর অপচয়বোধ 
ও প্রচণ্ড অনিবার্ততা আছে, নাট্যকারের সহজ পক্ষাবলম্বনের ফলে তা সঠিক 
স্র.তিলাভে সক্ষম হয় না। বিয়োগাস্ত হলেই ট্র্যাজিক হয় না, নাটকের অস্তিমে মৃত্যুর 
ঘনঘটা _যেমন, প্রফুল্প বা! জনা নাটকে -- ট্র্যাজিক সংবিদ্‌ তীব্র করে তোলে না, কেন ন! 
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001591565 ৪:00 01)096 ৩ 1036 ২১ গিরিশচন্দ্রের ছন্দ চেতনা এই 0850 01 
0131496 দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং তাঁর কবিদৃষ্টর কাছে কিছুই 116 0905192 60০ 
£&০৮61:78008 0 10501০6 নয়) বরং এক পরম কারুণিকের মঙ্গল স্পর্শ তার সাহিত্যে 
সর্বদাই অনুভূত হয়। এরূপ ক্ষেত্রে আর যাইহোক সার্থক ট্র্যাঞ্েভি রচনা! স্তন নয়। 


ছয় 
্িজেন্্রলালের প্রতি এই একই বিচার পদ্ধতি প্রয়োগ করা চলে। পার্থক্যের মধ্যে 


১০৭ 


পূর্বেই বল! হয়েছে--গিরিশচন্দ্র ধর্মবোধ হবার নিয়ন্ত্রিত, ছিজেন্্রলালে সাংসারিক 
নীতিবোধের প্রাধান্থ । কিন্তু এই নীতিবোধও প্রধানত পাপপুণ্য বোধের সঙ্গে জড়িত, 
তাই দ্বিজেক্ত প্রতি তাও ট্র্যাজেডি রচনার অনুকূল নয়। অথচ তিনি বেশ কয়েকটি 
ট্রাজেডি রচনা করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ বাউল! নাট্যসাছিত্যের সর্বাধিক জনপ্রিক্ 
ট্যাজেভি 'সাজাহান” নাটকের রচয়িতা তিনি। কাঁজেই আমাদের সিদ্ধাস্ত বাস্তব 
অবস্থার প্রতিকূল বলে বিবেচিত হতে পারে। অতএব এ বিষয়ে কিছু বিশ্লেষণ 
প্রয়োজন । 

ট্্যটাজেভি একাত্তভাবে নায়ক নির্ভর । সাজাহান নাটকে নায়ক কে? ওরঙ্গজীব 
ন! সাজাহান? যদি ওরঙজীবকে নায়ক বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে তার 
অস্তদর্ণহ ট্র্যাজেডির নায়কোচিত তীব্রতা ও গতীরতায় পৌঁচেছে' কি না সন্দেহ । 
বিশেষত যে কারণে তার অন্গতাপ ও অন্তর্দাহ-- ভ্রাতাদের নৃশংসভাবে হত্যা ও 
পিতাকে জীবদ্দশায় বন্দী-_নট্যকারের মানসিক অন্থমোদন লাত করে নি। তাই 
নাট্যকারের মুখপাত্র তথাকথিত বিদুষক দিলদার বলছে-_“চিরকালটা পরকে ছলনা 
কবেকিজাহাপনার বিশ্বাস জন্মেছে যে নিজেকে ছলন! কর্তে পারেন 1? সেইটেই 
সকগের চেয়ে শক্ত । ভাইকে টু'টি টিপে মেরে ফেলতে পারেন; কিন্তু বিবেককে 
শীঘ্র টু'টি টিপে মারতে পারেন না '-এখন পাপেব প্রায়শ্চিত্ত ককন।£ [ পঞ্চম অঙ্ক; পঞ্চম 
দশ্য ] ওরঙ্গজজীবের এ অনুতাপ পাপের শান্তি। কাজেই এখানে ট্রাজেডি সম্ভব 
নয়। 

অপর পক্ষে, ট্র্যাজেডিব নায়ক হিসেবে নাটকে উপস্াপিত সাজাহান চরিত্রের 
উপযোগিত৷ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে । সাজাহান চরিত্রের মূল ভাবকেন্দ্র আদ্যন্ত বাৎসল্যব 
মণ্ডিত। “তাহার চরিত্র আদ্যস্ত একই বপ ন্সেহাতুর, অপ্রক্ৃতিস্থ, অসহায় 
তিনি চলমান ঘটনার নি্পায় ভ্রষ্টা, শক্তিমান অষ্ঠা নহেন ৮২২ একপ চরিত্র 
র্য/জেডিব নায়ক হিসেবে কতট। গ্রহণযোগা ত! বিচার্য। কোনো কোন সমালোচক 
সাজাহানের সঙ্গে কিং লিম্নবেব তুলনা করেছেন এবং উভয়ের ট্র্যাজিক তাব কেন্দ্রটি 
একই বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। পিতা-সন্তান সম্পর্ক উভয় নাটকেই 
মূন বিষয়। গিয়রের মত সাজাহানকেও বলা চলে_৪ 0397 0201 
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১৪০) 80 17)06056 ২৩ এবং সেজন্যেই সমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন--***্ট্র্যাঞ্জেডি 
পরিকরনার দিক থেকে দ্বিজেঙ্জলাল এই নাটকে শেকস্পীয়র প্রদর্দিত রাজ! লীয়রের 
ট্র্যাজেডি পরিকল্পনার দ্বার! প্রভাবিত হয়েছেন 1২৪ সমালোচকের এ বক্তব্য সঠিক 
বলে মনে হয় না। লিয়রের ট্র্যাজেডি সাঞ্জাহানের মতে! শুধু সম্তানক্ষেহ নয়। এক 


১০৩ 


প্রবল অহং বোধ (20150) দ্বারা লিয়র আদ্যন্ত তাড়িত, এই অহংবোধের মাধ্যমেই 
তিনি বিশ্ববিখানকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। এই প্রবল অহংবোধের রঙ্কপথে 
প্রবেশ করেছে 0৪810 £9৮--তার ভাবী বিপর্যয়ের বীঞ্জ। ক্্যাজেভির নায়কের 
পক্ষে এই অহংবোধ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । সাজাহান চরিজ্জে রয়েছে এই অহংবোধের 
একাস্ত অভাব । মাঝে মাঝে অবশ্থ সাজাহান তীব্র ভাষায় তার ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্টা 
করার প্রয়ামী হয়েছেন £ 

“ভেবেছে আমি এই শাঠ্য, এই অত্যাচার_-এখানে এইরকম বসে নিঃসহায়ভাবে 
সহ কর্ব! ভেবেছে। এই কেশরী স্ববির বলে তোমরা তাকে পঞ্চাঘাত করে যাবে? 
আমি বৃদ্ধ সাজাহান বটে ; কিন্ত আমি সাজাহান ।” [ প্রথম অঙ্ক) সপ্তম দৃশ্ঠ ] 
অথবা, 


“কার সাধ্য দারাঁকে হত্যা করে? আমি সম্রাট সাজাহান, আমি স্বয়ং তাঁকে 
পাহার! দিচ্ছি। কার সাধ্য !_-ওরজজীব ?- তুচ্ছ! আমি যদ্দি চোখ রাঙ্গাই, 
ওরঙগজীব ভয়ে কাপবে। আমি যদ্দি বলি ঝড় উঠুকে; ত ঝড় উঠবে; যদি বলি 
বাজ পড়ুক, ত বাজ পড়বে ।” [ পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্ত ] 

উদ্ধত সংলাপ ছুটো যথাক্রমে নাটকের প্রথম অঙ্ক ও শেষ অঙ্ক থেকে নেওয়া 
হয়েছে। দ্বিতীয় সংলাঁপটি সাজাহানের অপ্ররুতিস্থ অবস্থায় উক্ত। উভয়েরই মধ্যেই 
সাজাহানের অহংকার প্রকাশিত। কিন্তু এ অহংকার নিগ্ষল ও অর্থহীন। যে 
অহংবোধ লিয়রকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করেছে, সাজাহানের এই 
অহংকারের সঙ্গে তার পার্থক্য মূলগত। তাছাড়া, বাৎসঙ্য সাজাহানের অহংবোধকে 
স্তিমিত করে দিয়েছে । সন্তান ন্বেহের জন্য আত্মবিলোপ তাকে ট্র্যাজিক মহিমা থেকে 
নির্বাসিত কবেছে। তাঁর জন্য দর্শকমনে করুণার উদ্রেক হয় মাত্র, আরিস্তোতল 
কধিত 710 ৪170 ০91 অথবা নিকল বিশ্লেষিত 2৮০ 2190 £2170901 অর্থাৎ 
ট্র্যাজেডির প্রখানতম উপাদান অন্থপস্থিত থেকে যায় । কিন্তু [,621) 100006052 1] 
5080015, ৫0103128095 06 0125 -14981005 50106117081 8115915 ড910101) 009 
17110 1008506 0600061 86 006 521:৮109 04 2 17)681)012 101]5 210 0163 
1100 00 1708152 ৫1500610163 05 08810 1০৬618010175+*"২৫ | 

বিশেষত সাজাহানে বিশ্ববিধানকে চ্যালেঞ্জ জানানোর লিয়রীয় অততযুগ্রতা 
অন্কপন্থিত। 117 1176 1,681 006 10015000606 0: 006 01:09:90. 00156156 
01510908099 60০ ড় 10901509001 ০06 1685017.0181251610173, 31806 
01 106210108, 1951581 520060০65--811 51610 00 006 01009] 25501৮২৬ কলে 
কিং লিয়রের মধ্যে যে মহাজাগতিক উপলদ্ধি ০0৪7010 £6811220020-শ্রে্ঠ ট্র্যাজেভির 
যা অনিবার্ধ ফল প্রকাশ পেয়েছে, সাজাহানে তার একাস্ত অভাব। 
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যাই হোক, এ সিদ্ধান্ত সম্ভবত অযৌক্তিক হবে ন! যে ব্যবহারিক নীতিবোধ ও 
প্রবল বাঁৎসল। দ্বিজেন্ুলালের ট্রঢাজিক দৃষ্টিকে ( 05810 13800) নিয়ন্ত্রিত করেছে, 
ফলে সঙ্গত কারণেই তীঁর নাটকে ট্র্যাজেডির তীব্রতা অনুপস্থিত হয়েছে। একমাজ্ম 
জুরজাহান নাটকে দিজেন্দ্রপাল তার অভ্যস্ত নীতিবোধ ও বাৎসল্যরসের জগৎ থেকে 
বেরিয়ে এসেছেন এবং তার ফলে সম্ভবত একমাক্মর এই নাটকটিতেই যথার্থ ট্রযাজিক 
সমুন্্রতি অনেকাংশে প্রকাশিত হয়েছে । ডঃ রধীন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায়--““চুরজাহানের 
ছূ্দ্মনীয় ইচ্ছাশক্তি, প্রবল উচ্চাকাজ্ষ। ও ক্ষমত। মত্ততার মূলে ছিলে! এক ধ্ব'সাত্মক 
বৃত্তি-_এই ধ্বংসাত্মক অশ্তুত বৃত্তিকেই তিনি শয়তানী” আখ্যা দিয়েছেন।"*'তীক্ষু বুদ্ধি, 
অদম্য তেজ ও অলাখারণ আত্মসচেতনত। সত্বেও নুরজাহান ক্রমশঃ সর্বনাশ ভাঙনের 
দিকেই এগিয়ে চলে এসেছেন-ফিরে আসার কোনে। পথ নেই।”২৭ এই অনিবার্ধতার 
মধ্যে আদর্শ ট্যাজেডির বীজ নিহিত থাকে । কিন্তু পরিমিতি বোধের অভাবে এ 
নাটকে ট্র্যাজিক সংবিদ সম্পূর্ণ স্কুরিত হতে পারে নি। 


সাত 


রবীন্দ্রনাথের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'রাজ! ও রানী'র দ্বন্ঘচেতনার মধ্যে যথার্থ ট্রযাজিক 
সম্ভাবন! নিহিত ছিলো!। বিক্রমের প্রবল প্রেম__তাব গ্রচণ্ড আবেগ ও উন্নত্ততা 
অহংবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়ে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে ছুটে গিয়েছে।' “এই নাটকে 
যথার্থ নাট্যপরিণতি দেখ! দিয়েছে যেখানে বিক্রমের দুর্দান্ত প্রেম প্রতিহত হয়ে পরিণত 
হয়েছে দূর্দান্ত হিংন্রতায়, আত্মঘাতী প্রেম হয়ে উঠেছে বিশ্বঘাতী ।”২৮ বিক্রমের 
উদ্ধত আত্মঘোষণা-_ 

“বজ্তাগ্নিরে করিয়াছি 
বিদ্যুতের মালা, পরায়েছি কণ্ঠে তব”__ [দ্বিতীয় অঙ্ক, ছিতীয় দৃশ্য ] 


ট্র্যাজেডির নায়কের উপযুক্ত । সে যখন বলে-__ 
“কে রাজা? কেরাণী? 

নহি আমি রাজ! | শূন্ত সিংহাসন কাদে । 

জীর্ণ রাজকার্ধ রাশি চূর্ণ হয়ে যায় 

তোমার চরণ তলে ধুলির মাঝারে-_ [ প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃ্ত ] 
তখন তার ট্রাজিক অনিবার্ধতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকে না। তবু 'রাজা ও রাণী" সার্থক 
ট্র্যাজেডি নয়। পরিমিতি বোঁধের অনাবশ্ঠক প্রাধান্য, অভাব, উপকাহিনীর অতিরিক্ত 
লিরিক প্রাণত! এবং সর্বোপরি বিক্রমের শেষ সংলাপে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি নাটকের 
ট্যাজিক সংহতি ও তীব্রতা বিনষ্ট করেছে। পরবর্তী নাটক “বিসর্জন'কে ট্র্যাজেডি 
কর! নাট্যকারের উদ্দেস্ত ছিলে। না । বিসর্জনে ছুই বিপরীত আদর্শের হন্ব-_প্রধানগষায়ী 


১০৫ 


লোকাচার ও মানবপ্রেম, এ হেন দবন্ের মধ্যে ট্রযাজিক. তীব্রতা সৃষ্টি করা সহজ নয়। 
দর্শকমন, বিশেষত আধুনিককালে, মানবতাবোধে উদ্দ্ধ হয়ে, অত্যন্ত সঙ্গত ও সহজ 
ভাবেই পক্ষাবলগ্বন করে ফেলে, ফলে হন্দ তার তীব্রত! হারায় এবং সঠিক উপসংহারে 
আশ্বস্ত হয়। ট্র্যাজেডির অন্যতম প্রধান শর্ত-- অপচয়বোধ--তাতে থাকে না । বিশেষত 
বিপরীত আদশছ্বয়ের যারা ধারক--গোবিন্দ মাণিক্য ও রঘুপতি--তাঁদের নিজেদের 
চরিত্রে হুন্ব প্রায় অন্ুপস্থিত। অবশ্ঠ উভয়েয় মধ্যে পতিত হয়ে জয়সিংহ হন্মুখর 
হয়েছে, কিন্তু তার বিষগ্নতা কখনে! ট্রযাঙ্জিক তীব্রতায় গিয়ে পৌছোয় না । তার 
আত্মদ্দান করুণ কিন্তু ভীতি উৎপাদক নয়। 


আসলে রবীন্দ্রনাথের ছন্ঘচেতন ট্র্যাজেডির অনুকূল নয়। যে কবি বলেন__-'ছু:খের 
বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান, তার পক্ষে ট্র্যাজেডির ওগ্স, সংশয় ও অপচয় বোধে 
আক্রান্ত হওয়া সহজনয়। সকল আঘাত-সংঘাতের মাঝখানে থেকেও অপূর্ব প্রসন্নতা 
বজায় থাকে তার। তাই বিসর্জন ব। মালিনীতে ট্র্যাজিক সম্ভাবনা থাক! সত্বেও সেগুলো 
সার্থক ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠে না। 


পরবতী পর্যায়ের নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রবৈশিষ্ট্য দ্যোতক রচনা তার রূপক 
সাংকেতিক দাটক-_শারক্োৎসব থেকে কালের যাজ্জা। এদের মধ্যে__পূর্বেই বলা 
হয়েছে-শারদোৎ্সব, রাজা, ডাকধর মূলত আত্মিক উত্তরণের নাটক। ডাকঘর 
নাটকটি শাস্ত বিষ্নতা মণ্ডিত। এর মধ্যে করুণরসের প্রাধান্য থাকলেও তা! ট্র্যাজিক 
নয়। অনেক সমালোচক নাটকের অন্তিমে অমলের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিমত 
প্রকাশ করেছেন কিন্ধ রীন্দ্রনাথ নিঃ্জই অমলের মৃতু'সংবাদ অস্বীকার করেছেন । 
মৃত্যু না হলে তো কথাই নেই, অমলের মৃত্যু ধরে নিলেও নাটকের উপসংহারে যে 
একটি পরম প্রাপ্তিবোধ, বন্ধন মুক্তির আনন্দ ও অপূর্ব শাস্তরমেব দ্যোতন৷ পরিলক্ষিত 
হয় তাতে ট্র্যাজিক তীব্রতা ও অপচয়বোধ অন্গপস্থিত। তাছাড়া, উপসংহারে মৃত্যু 
থাকলেই ত। বিয়োগাস্ত ব! ট্র্যাজিক হয় না। আস্তন চেকভের গ্য সীগাল” (706 
56801] ) নাটকেব নায়ক শেষদৃশ্টের শেষাংশে আত্মহত্যা করেছে, নাটকটিব 
সমাপ্তিও বিষপ্নতার মধ্যে, তা সত্বেও নাট্যকাব নাটকটিকে “কমেডি বলে অভিহিত 
করেছেন। এর মধ্য দিয়ে চেকতের বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টি প্রতিফলিত হয়েছে। 
ডাকঘরকেও অন্রূপভাবে বিশিষ্ট রবীন্তর-জীবনবাণী প্রকাশক বলে অভিহিত কর! 
যায়। বিশেষত যে নাটকে আত্মিক উত্তরণ প্রীধান্ পায়, তার সংবিদ কখনে। 
উযাজিক হতে পারে না। তাই রবীন্দ্র প্রযোজনায় ভাকঘরের শেষ দৃশ্তে যদিও অমলের 
মৃত্যু পরিকল্পিত হয়েছিলে! কিন্ত সমুখে শাস্তি পারাবার গানটি নিঃসন্দেহে দর্শকমনকে 
পরম প্রাপ্তির প্রসন্নতায় ভরে দিয়েছিলে1। 

রবীন্দ্রনাথের এ পর্যান্ের নাটকগুলোর মধ্যে - পূর্বেই বল! হয়েছে__'মচলায়তন থেকে 


১০৬ 


স্থরু করে কালের যাত্রায় সমষ্টি প্রাধান্ত সহজেই লক্ষ্য কর! যায়। এ নাটকগুলোষ্জে 
রবীন্দ্রনাথ আত্মিক উত্তরণ অপেক্ষ। সমষ্টির পরিজ্জাণ সম্পর্কে মনোযোগী হয়েছেন অধিক। 
যে প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রব্যবস্থা, বা সমাজবিদ্তান নানা! কৌশলে ব্যক্তি ও সমষ্টিসত্বাকে 
শৃঙ্খলিত করে নিজের বিশ্বগ্রাসী লোত ও ক্ষুধাকে বাড়িয়েই চলে-__রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস 
করতেন ( অস্তত উপরোক্ত নাটক গুলোতে )-যে সমষ্টর প্রতিবাদে ও প্রচেষ্টায় সে 
অগ্তাঁয়ের প্রতিবিধান ও বিলোপ সাধন সম্ভব । তাই অচলায়তন ভেঙ্গে পড়ে শোন- 
পাংশুদের বলিষ্ঠ আঘাতে, আবদ্ধধার! মুক্ত হয় অভিজিতেব চেষ্টায় গণজাগরণে, রক্ত 
করবীর লৌহজাঁল ছিন্ন হয় ফাগুলাল বিশুপাগলদের সঙ্গে রাজার মিলিত শক্তির 
প্রচপ্ততাঁয় এবং কালের যাত্রায় মহাকালের রথ তীব্র গতিবেগ জম্পন্ন হয়ে ওঠে 
শূদ্রদের সমষ্টিগত কর্ম তাড়নায় । এ নাটকগুলোর এই সমষ্টি প্রাধান্যই তাদের ট্্যার্জিক 
রস থেকে বঞ্চিত করেছে, কেননা! সমষ্টির কোনে! ট্র্যাজেডি হয় না। ব্যভিমানুষ 
বিপর্যস্ত ও বিলুপ্ত হতে পারে কিন্তু মানব জাতির বিনাশ ব! ধ্বংস অসম্ভব । তাঠ 
অভিজিতের আত্মদশীন আমাদের বেদ্নাবিদ্ধ করে না, অবদমিত শিবতরাই বাসীর 
প্রতিবাদের শক্তি সঞ্চয় ও প্রচলিত রাষ্ট্রবযবস্থার বিরুদ্ধে তারে বিদ্রোহের সাহস তার 
চাইতে অনেক বেশি উদ্ব,দ্ধ করে তোলে । 

আধুনিক মানসের সার্থক প্রতিফলন ড5৪৮০1০] ড151)116551 রচিত নাটক 
0 09601101500 08569 | নাটকটির নাম অর্থগ্যোতক । এ নাটকের কুশীলব 


স্পর্ধাভরে বলতে সক্ষম _-+09201), %1.619 15 0) 50078 ?” এ নাটকটিতে নাট্যকার 
01:9.00910269 009 1)61010 0690) 10 0৪ 080016 0£ 58. ০0917008175 01 ২৪০. 
112111765. 4১11 061151) 09:0916 001 ০5৪3, 006 ০ ৪2106 1089170 00 
196910 00617 52.0119102 25 2:10 101 16 ০010010100095 00 006 01791 


৮1০602৮09৫6 076 [815 ৪00. 076 50196 [0121020.২৯ নাটকটির শেষ 
অস্কের শেষাংশে লক্ষ্য করি মৃত্ু।ব মুখে উপনীত কমিসারকে মঞ্চে আন! হয়েছে, নেপথ্যে 
প্রচণ্ড যুদ্ধ চলছে 006 €৬০9 02662110105 921707£ 00610 ৪5 0১00£109 10061, 
06867) 116 ৪7) 200:9801717)6 ৪5819010176 ! এই পটভূমিতে মূমূর্য কমিসাবের 
দুগ্ত ঘোষণ। [7010 171£0--1)6 018.01010115--0£ 60০ [২০৭ 519 এবং তখন মঞ্চের 
মান্গুষগ্ডলো। 568170 ৮100 08199) 00790 19905, ৪. 00161650015 0£ 1010510) 
503)1016 5০0 01001015806) 01010015695 0102, 01815 15 1506 01৩ 120. 1 

অনুরূপ আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্র নাটকের আলোচ্য পর্যায়ের আপাত 
বিপর্যয়ের মাঝে । তাই আধুনিক কালের মানুষ 9০০ 10 0:29 ৪ 16110 10 06 


10056100) 0 00 100191 70250.10106 0182810 00680:2 19 218 60912331017 
0৫6 00০ 0:2-1261018] 015856 11 10156015 7 1013 10010060 01 009 2551100- 
20010 6026 00915 816 11790016200. 11) 0১০ 755০1) 09০০010 00001000- 
11901691095 ৪016 0০ 20800167) 0 06900 00০ 10100৩*। এবং 
188205 ০217 0০0৮1 0215 1761৩ 16811051185 1006 061. 121765560 ঢ0 


১০৭ 


722501% 20 500181  001501071511255.৩১ প্রকৃতির রহস্য ও মানব মন 
সম্পফিত অজ্ঞতাই ট্র্যাজেডির জন্মদাতা, যে রহন্ত বিশ্মিত মানুষের কাছে কোনো ঘুক্তি 
বারা বোধগম্য নয়, মানব প্রগতির সে পর্যায়ে ট্র্যাজেডির সষ্টি। কিন্ত আধুনিক কালের 


মানুষ 1055 0086 5001 01065 1085 190 162] 6%150006 7 0065 216 
[70608018075 06 27101610 1£10)0121702 01 [17217095003 ৮/1010 চ৮1)101) 00 
11181)061 5131101617 118 006 09211. 176 151705%75 6080 00016 158 20 50০ 
60176 23 40810810+, 006 01179 060855105 10101) 0561:%1611709 


08125৩২। তাই রবীন্দ্রনাথ যখন প্রাথমিক প্রচেষ্টার পর প্রচলিত ট্র্যাজেডি 
রচনার জীমাবন্ধতা সম্পর্কে অবহিত হয়ে ভিন্ন স্বাদের নাট্যরসে আগ্রহী হন, তখন 
ঙিনি আধুনিক যুগমানসকেই নিতু্পভাবে প্রকাশিত করেন। 


আট 


ট্র্যাঞ্জেডি রচনায় ব্যথতা সাধারণত নাট্যকারের মেলোড্রামাটিক প্রবণতাকে 
উৎসাহ দান করে। এমন কি বিশ্ব সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ট ট্র্যাজেডি মেলোড়ামার 
লক্ষণাক্রাস্ত। বাংল! নাট্য সাহিত্যে ট্র্যাজেডি রচনার দুর্বলতা মেলোড়ামার পরিমাণ 
বাড়িয়েছে ।৩৩ 

মেলোড্রাম! কাকে বলে ? 8:901:6 8. ঢ০1109817-এর মতে, মেলোডামা। হলে। 
08708. ০0£ 015850611 সমালোচক ট্র্যাজেভি ও মেলোডরামার পার্থক্য নির্ণয় করে 


লিখেছেন--417) 01585061) ড71)20 13207615 ০01065 0100 5/100006) 10) 
88605, 010) 10111. ]7) 01525091) ৮5 216 ৮1061105 3 11) 62505, 
ড৮০1708156 ড1001005১ 01 001561555 01 000615. [17015850915 001: 77019] 
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০% ৪০0০0. ৩৪ এই প্রতিপাদ্য পটভূমিতে রেখে তিনি সিদ্ধাত্ত করেছেন। 
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৭0018 ৩৫ । এবং সেজন্যই [৮ 07£6059 006 50176110613 ড0101017) 10081) 
17 00610018108) 16 15 09৮92] 00617, 01 06661) 10061. 8180 
0011/85৩৬। 


এ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমাদের নাট্য সাহিত্যে মেলোড়ামার আধিক্য 
কেন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ থাকে না। আমাদের দ্বন্দ চেতন! বা 
599411০6 অনিবাধ কারণেই £:0920 ৬1001 হতে পারে নি। পূর্বেই আলোচিত 
হয়েছে উনিশ শতকীয় বাঙলার যুগ পরিবেশ আমাদের জাতীয় জীবনে উপযুক্ত দ্বন্ব 
সঞ্চারে ব্যর্থ ছিল। তাই নাট্যকারকে অধিকাংশ সময়েই নাটকীয় ছন্দ হ্জনে 
কৃঞ্সিমতার আঁরোপ করতে হয়েছে, কলে বাংল! নাটকে ৮7180 15910518 500065 
1000 %/$0104€ হতে বাধ্য হয়েছে । এবং যুগ পরিবেশের নিকট বিশেষ সাহায্য 


১৩৮ 


লাভে বঞ্চিত হয়েই গিরিশচন্ত্ছিক্কেন্পালকে কখনো! ধর্মীয়, কখনো নৈতিক ভাবাদর্শ 
আরোপ করে নাটকীয় স্ব ষ্ট করতে হয়েছে। রা 
কিন্তু উপরোক্ত আলোচনায় মেলোদ্রামা স্থ্টর অপর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ 
অন্থুপস্থিত থেকে গেছে। ট্র্যাজেডি বিশ্লেষণ প্রসজে আরিস্তোতল ক্রিয়ার ০252] 
0606351 বা৷ যৌক্তিক অনিবার্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন । এই যৌক্তিক 
অনিবার্ধত ট্র্যাজিক রস সৃষ্টির অত্যাবশ্যক উপাদ্দান। মেলোড্রামায় এই যৌক্তিক 
অনিবার্ধতাকে উপেক্ষা কর! হয়। [7 ৪ 03190191209. 0১০ 62105101017) 15 


68010 02 61201615 19.0112£. 00086115615 ০৬০:-০101010991269. 009 
01818.50615 07056 ভা10) 116100106 90990 6017) 01762 60000101991 
70220. 60 27001): 06 7650]16 0£ 00611 01)6-01016175101281165 ৩৭, বাওল।, 


নাটকে এই ০৮৪ €10017851290 ছন্দ ও চরিত্রের 006 011)61051091019115 সচেতন 
দর্শকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। 

কিন্তু এমন হলো কেন? এঁতিহাসিকদের মতে রেনেসাস বা নবজাগৃতি চিনা | 
অন্ততম গুরুত্বপূর্ণ অবদান হেতুবিধি আবিষ্কার । “হেতুবিধির আবিষ্কার মধ্যযুগীয় 
জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডততম অভিঘাত। ইহাকে আধুনিক বিজ্ঞানের মনিকোঠা 
বলাও চলে। একবার হেতৃবিধি, অর্থাৎ কার্ধ-কারণ-সম্বদ্ধ মানিয়া৷ লইলে আর 
অতি-প্রারুতের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না । আকম্মিককেও পরিহার করিতে হয় মূল 
ঘটনা হিসাবে । যাহাকে মনে হয় অতি প্রাকৃত বা আকম্মিক তাহাও 
নিশ্চয় কার্য-কারণ সম্বন্ধে গ্রথিত, হেতুবিধির দ্বার! শৃঙ্খলিত।”»৩৮ রেনেস। চেতনার 
. এই মূল বিধি__হেতুবিধি__শেকস্পীরীয় প্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসল ত্তার ট্রযাজেডিগুলোতে 
সার্থকতম ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই নাটকগুলোর' “প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত 
ঘটনার পরম্পরা, অনিবার্য গতিতে অগ্রসর হয় নাটকের নিয়তির দিকে । কোনো 
ঘটনাই নহে অকারণ বা অহেতুক । যেখানে আকম্মিক ঘটনা! ঘটিয়াছে, যেমন ওথেলোতে 
রুমাল ফেল1, তাহ! ঘটিয়াছে মূল ঘটনাশ্রোতের পরিপূরক রূপে, তাহা হইতে পৃথক 
হইয়। নহে। যেখানে অতিপ্রাকৃতের ব্যবহার করা হইয়াছে, যেমন হামলেট বাঁ 
ম্যাকবেথ-এ, তাহার নাটকীয় সঙ্গতির উপাদান দেওয়া আছে নাটকের ভিতরেই 
যেখানে কোনো চরিত্র দেখানো হইতেছে অভাবিতপূর্ব পরিবর্তন-_-যেমন ডেনভিমোনার 
প্রতি ওথেলোর নির্মম ব্যবহারে, বা পৃথিবী সম্বন্ধে লিয়রের দৃষ্টিভজীর আমূল রূপাস্তরে, 
সেখানেও হেতুবিধির ব্যত্যয় কর! হয় নাই! পাঠক বা দর্শকের পক্ষে বুঝিতে বিলঙ্গ 

হয় না, অনুরূপ ব্যক্তির পক্ষে অনুরূপ অবস্থায় অনুরূপ ব্যবহার করাই ম্বাভাবিক। 
কে যেখানে সেখানে অপূর্ব কবিত্বের প্রকাশ আছে তাহ! কোনো সময়েই 
তাহাদের নাটকায় উপযোগিতা ছাড়াইয়৷ হ্য়ং প্রধান হইয়া পড়ে না। এই | 
| উপযোগবোধ শেকস্পীয়রের বৃহৎ ট্যাজেডিগুলোতে যে পরিমাণ পাওয়া খায় বিশ্বসাহি। ত্য 
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অন্ত কোনো নাটকে সেই পরিমাণে পাওয়া যাঁয় কি না সন্দেহ । এবং এই উপযোগবোঁধ 
তিনি পাইয়াছিলেন সেযুগের বস্তুনিষ্ঠ হেতুবিধির উদ্ভাবন হইতে ।”৩৯ এ গ্রসজে একথাও 
স্মরণীয় যে বস্তবাদী হেতুবিধির প্রথম ও প্রধান আচার্ধ*ফ্রান্সিঘ বেকন শেকস্পীয়রের 
সমকালীন ছিলেন। ৃ্‌ 

উনিশ শতকীয় বাঙালী নবজাগৃতি নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় রেনেসার সমতুল্য 
ছিলো না। এ প্রসঙ্গে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তত আলোচন। হয়েছে। আমার্দের এই 
অর্ধবিকশিত নব জাগৃতিতে ম্বাভাবিক কারণেই কেনেসা সের সর্বাবিধ লক্ষণ উপযুক্ত 
প্রকাশে ব্যর্থ হয়েছে। ইউরোপীয় বেনেসাসের অন্যতম প্রধান উপাদান এই হেতৃবিধি 
সম্পর্কেও এ বিশ্লেষণ প্রয়োগ কর! চলে । বেনেলাসের হেতুবিধি বাঙালীর দ্বার! সম্পূর্ণ 
করায়ত্ত করা কখনোই সম্ভব হয় নি। বাঙালী মনন অন্ধরূপ কারণেই কোনো বেকন- 
সজনে অক্ষম হয়েছে । 

বাঙালীর জাতীয় জীবনে এই হেতুবিধিব অপ্রতুলতা বাঙল| নাট।সাহিত্ে 
মেলোড্রামাব স্ষ্টি করেছে_-এ মন্তবা সম্ভবত অসঙ্গত নয়। অপ্রধান নাট্যকাঁরদেব 
রচনায় তো! বটেই, শ্রেষ্ঠ নাট্যকাবর্দের রচনাতেও এই হেতুবিধির ব্যত)য় অত্যন্ত 
প্রকটরূপে বর্তমান। এসসম্পর্কে কিছু উদাহরণ উল্লেখ কর৷ হলে! £ 

[ক] কৃষ্ককুমারী মধুকুর্ীনের অগ্ততম শ্রেষ্ঠ নাটক এবং বাউল! সাহিত্যের একটি 
শ্রেষ্ট ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডি সম্ভব হয়েছে যত ন! প্রধান চরিত্রগুলোর আভ্যন্তরীণ 
বিকাশে, তাঁর চাইতে অনেক বেশি পরিস্থিতির বিল্তাসে। এবং এই পরিস্থিতি 
সজনে প্রধানত সাহায্য করেছে মদনিকার অবাধ সঞ্চরণ । সে কখনো পুরুষবেশে, 
কখনো! ব! নাবীবেশে যুগপৎ কষ্ণকুমারী, ধন্দাস ও মরু প্রদেশের দূতকে অক্রেশে 
প্রভাবিত করেছে। পুরুষবেশ৷ মদ্দনিকাকে ধনদাস চিনতে পারলো না কেন, সে 
অসম্তাব্যতার কথা ছেড়ে দিলেও চিতোরের রাজ অবরোধে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে 
মদনিকার প্রবেশ ও কৃষ্তকুমারীকে মরুসিংহের প্রতি পরিচালিত করা সকল 
সস্ভাব্যতাকে অতিক্রম করেছে। তাহাড়া, মরুদেশের দূত অকম্মাৎ জনৈক নাগরিকের 
কথায় আস্থা স্থাপন করলো! কেন, সে বিষয়েও প্রশ্ন ন৷ জেগে পারে না। অথচ কষ্ণকুমারীব 
ট্র্যাজিক পরিণতিতে এমকল ঘটনার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। 

[খ] গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকে উপস্থাপিত অলৌকিকতা৷ মেনে নিলে 
স্বভাবতই অসস্ভাব্যতাকে গ্রহণ করতে হয়। তখন দর্শকের পক্ষে প্রশ্ন তোল! সঙ্গত হয় 
না! পূর্ণ বা অলোয়্াই নদী শঙ্করাচার্ষের ইচ্ছান্ুারে প্রবাহিত হুতে পারে কি না। 
কেননা ঈশ্বরের কৃপায় সবই জস্তভব (শঙ্করাচার্-__গ্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক )। 
গিরিশচন্দ্র, এমন কি, এঁতিহাসিক বা সামাজিক নাটকেও বার বার সম্ভাব্যতার সীম 
অতিক্রম করেছেন অত্যন্ত অক্লেশে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধর! যাক, সিরাজদ্দোল। নাটকে 
জতব। চরিত্রের স্থানকাল নিবিশেষে স্বচ্ছন্দ পরিভ্রমণ । দ্বিতীয় অস্ধের প্রথম গভণঙ্কে 
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মীরজাফর যখন ভবিতব্য ভেবে ব্যাকুল, জহরা সেখানে নিরন্ুশ প্রবেশ করে তাকে 
জানালো “আমি শয়ঙানী--আমার শয়তানি দৃষ্টিতে ভূতভবিস্বৎ অবগত ।” অতএব 
জহরায় বাধা কোথায়? তাই পরের দৃশ্েই ঘসেটি বেগম যখন আর্তনাদ করে বলে_ 
এমন কেউ নাই, যে আমায় এই কারাগার হতে উদ্ধার করে । “সঙ্গে সঙ্গে 
অনিধার্ধ ভাবেই জহরা উপস্থিত হয়ে 'বলে--এই যে আমি আছি।” তার 
এই অবারিত বিহার শুধু মাত্র প্রাসাদে প্রসাদ সীমাবদ্ধ থাকে নি, যুদ্ধের 
ছুধধোগেও সে নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুহুক্ষেত্রে দিবসে নিশীথে ঘুরে বেড়িয়েছে। 
জহরার এ ব্যবহার যে কিছুতেই যুক্তি নির্ভর হতে পারে ন, সে বিষয়ে 
নাট্যকার অব হত হতে পারেন নি। অনুরূপভাবে প্রফুল্ল নাটকেও ভজহরি 
চরিজ্রের আকন্মিক পরিবর্তন সম্ভাব্যতার সীমা অতিক্রম করেছে । জগৎ পরি- 
বর্তনশীল, প্রত্যেক মানুষের পরিবর্তন সম্ভব, কিন্তু এই পরিবর্তনের ক্রম দেখালে 
তা দর্কের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। বান্তব পৃথিবীতে ছুর্ঘটনাকে শ্বীকার 
করতেই হয় কিন্ধু সাহিত্য সেই দুর্ঘটনাকেও যুক্তিগ্রাহ করে তুলতে হয়। 
তজহরির রূপাস্তরে কোনে! যুক্তিনির্ভর ক্রম দেখানো হয় নি, ফলে নাটকে সে 
অতিনাটকীয়তার সঞ্চার করেছে। চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে আমর! প্রথম 
তজহরি সাক্ষাৎ পাই, মে কাঙালীরু ভাগ্নে, মামার ফড়যন্ত্ররে অংশীদার হয়ে 
রমেশের কাছে টাকা নিয়ে সে যোগেশ পরিবারের সর্বনাশে উগ্যত। তার সঙ্গে 
আমাদের পরবর্তা সাক্ষাৎ এঁ অঙ্কেরই পঞ্চম গর্ভাঙ্কে। সে সেখানে স্বতঃ গ্রবৃত্ত- 
ভাবে শিবনাথের উপস্থিত হয়ে রমেশ ও তার সাগরেদদের সকল যড়যন্ত্র ফাস করে 
দেয়। বাস্তব জীবনে ভঙ্জহরির এ পবিবর্তন আকম্মিক হলেও গ্রহণযোগ্য বলে 
বিবেচিত হতো! না, কেননা সংসারে অপরিচিত মাহুষেরও অধিকাংশ কাধার! 
ঘটে আমার্দের অগোচরে, তাই আপাত অসস্ভাব্যও সেখানে সম্ভব বলে প্রতীয়মান 
হুতৈ পারে। কিন্তু সাহিত্য বাস্তবের এই অসংলগ্রতাকে পরিপূরণ করে। তাই 
ভজহরির পরিবর্তন বিশ্বান্ত, হলেও সঙ্গত নয়, কেননা সে সাহিত্যিক হেতু- 
বিধিকে অগ্রাহ করেছে । অথচ ভজহরি এই আচরণ নাটকের পরিণতিতে যথেষ্ট 
প্রভাব বিস্তার করেছে। 
অথবা রমেশ চরিত্রটিকেই গ্রহণ করা যাক। প্রফুল্ল নাটকের শোচনীয় 
বিপর্যয়ের মূলে যত না নায়ক যষোগেশের কাধাবলী তার চাইতে অনেক বেশি 
রমেশের ফড়যন্ত্র। রমেশ চরিক্রটিকে নাট্যকার প্রথম থেকেই উপস্থাপিত করেছেন 
প্রতারক, গ্রবঞ্চক, শঠ, মিথ্যাবাদী, ষড়যন্ত্রকারীরূপে। নাটকের আগছ্স্ত তার প্রায় 
একই রূপ। সঙ্গত তাবেই পাঠকমনে প্রপ্গ না জেগে পারে না, তাহলে দে 
তার জীবনের এতগুলো বছর যোগেশের সংসারে এই হীন প্রকৃতি গোপন করে 
বিচরণ করেছিলো কিভাবে? অন্তত যোগেশ, জ্ঞান! বা উমানুন্দরী ঘে রমেশের 
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প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি সম্পর্কে নিদারুণ অজ ছিলে। . সে তে! নাটকের প্রথম অক্ক 
থেকেই ম্প্ট। প্রথম অস্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে আমর দেখি যোগেশ রমেশের জঙ্গে 
সাংসারিক বিষয়-আশয় নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত, যোগেশের কথায় ব৷ আচরণে 
রমেশ সম্পর্কে কোনে। ভীতি বা সর্দেহের পরিচয় নেই কিংবা সেই দৃশ্বেরই 
সমাঞ্চিতে ব্যাঙ্ক ফেলের ছুঃসংবাদ ও যোগেশের অগ্ররুতিস্থতার আকম্মিকতায় 
জঞানদা যখন আহ্বান জানায়--,ঠাঁকুর পো, ঠাকুর পো! শিগগীর এস, র্বনাশ 
হলে।_তখন রমেশের প্রতি সকলের স্থুগভীর আস্থার কথাই ঘোষিত হয়। 
তখনই প্রশ্ন জাগে, রমেশের মতো ব্যক্কি একান্বব্তা পরিবারে সুদীর্ঘ বছরগুলো 
অতিবাহিত করে এতদিন আত্মগোপন করে ছিলো কোন্‌ অলৌকিক উপায়ে ? 
নাটকে উপস্থাপিত ফড়যন্ত্রের নায়ক রমেশ চরিত্র নাটকারস্তের পূর্বে নেপথ্যচারী 
রমেশের যুক্তিগ্রাহু পরিণতি কিন! সে সন্দেহ তখন পাঠক মনে ন উঠে পারে না। 

(গ) মেবারপতন দ্বিজেন্্রল।লের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক বলে পরিচিত। মেবাঁর 
পতনে নারী চরিত্র তিনটি--কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী । এ তিন নারীচরিত্র 
নাট্যকারের তিনটি আদর্শের প্রতীক । "আমি এক মহানীতি লইয়া নাটক 
লিখিতে বসিয়াছি"-__ভূমিকায় ছ্বিজেন্্রলালের এই গ্রৃতিপান্ধ নাটকে নারীচরিত্র- 
গুলোর মাধ্যমে গ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে। সত্যবতী চরিঞ্রটি দেশপ্রেমের 
প্রতীক। সে মেবারের সগরসিংহের কন্তা ও মহাবতের ভগ্নী। তার মতো 
রাজ পরিবারের একটি কন্তা ও বধূর পক্ষে পথে পথে গান গেয়ে বেড়ানোৰ 
সম্ভাব্যতা সম্পর্কে না হয় কোনে! প্রশ্ন তোল! হলে! না, কিন্ত সে যে ভাবে 
নাটকীয় ক্রিয়ার সম্কট মূহতে প্রায়ই আবিভূ্ত হইয়েছে ত। প্রায় অলৌকিকতার 
পর্যায়ে পড়েছে। প্রথম অঙ্কেব তৃতীয় দৃশ্ঠে মেবারের রানা অমরসিংহ সামস্তবর্গের 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোগলের সঙ্গে সন্ধি করতে উদ্যত; এমন কি গ্রতাপসিংহের বিশ্বস্ত 
বীর সেনাপতি গোবিন্দ সিংহের সকল যুক্তি নিগ্ষল প্রতিপন্ন, ঠিক তখনই 
“বেগে সত্যবতী প্রবেশ করিলেন ।”” মেবার রাজের মন্ত্রণা সভায় সকগ বাধা 
এড়িয়ে একজন অজ্ঞাত কুলশীল ( তখনও সত্যবতীর পরিচয় কেউ জানে না) 
রমনী কেমন করে উপস্থিত হতে পারে তা বুদ্ধির অগোচর | শুধু তাই নয়, 
তার তেজোদ্দীপ্ত সংলাপ'--কখন না সামস্তগণ ! তোমরা যুদ্ধের জগ্ত সাজে! । 
রাণ। যদি তোমাদের যুদ্ধে নিয়ে যেতে অন্বীকুত হন। আমি তোখাদ্বে 
সেনাপতি হবো! ।” অমনি সকপের দ্বিশা দুর হলো, স্থরিব বীর গোবিন্দসিংহ 
পিস্তল দিয়ে আয়না ভাঙলেন এবং অমরসিংহ যুন্ধে উদ্ধদ্ধহলেন। এমন একবার 
নয়, একাধিকবার সঙ্কটকালে উপস্থৃত হয়ে সে অনুরূপ কার্য করেছে | দ্বিতীন্ 
অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য ]। এতে চমৎকারিত্ব স্থষ্ট হয়েছে'কতট! জানি না, কিন্তু 09581 
160688$05 যে বিন& হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। 
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অথবা, নাট্যকারের অপর মুখপাত্র মানসী চরিঝ্্টিকে গ্রহণ কর! যাক। 
মানসী নাট্যকারের মানসকন্তাঃ তার মহানীতির প্রকাশক- বিশ্বপ্রেমের প্রতীক। 
রাজঅস্তঃপুরে থেকে বিশ্বপ্রেম ও মানবসেবার অভীপ্পা মানসীর অন্তরে আসা 
হয়তো! স্বাভাবিক, কিন্তু পে যেভাবে ফ্লোরেন্দ নাইটিঙ্গেলের মতো অন্ধকার 
রজনীতে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে মোগন ও রাজপুত শিবিশেষে আহত সৈনিকের 
সেবা! করেছে তা সকল সম্তাব্যতার জীমা অতিক্রম করেছে। নাটকে প্রমাণ 
আছে ষে রাণ অমরসিংহের অগোচরেই মানসী রাতে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলো। 
এটা যে একেবারেই অসম্ভব, যুদ্ধকালীন জঙ্কট সময়ে ছুর্গের বাইরে রাজার 
অনুমতি ব্যতীত যাঁওয়! এমনিতেই কঠিন, ভার ওপর রাত্রিকালে! কোনো রমণীর 
পক্ষে তা একেবারেই অবাস্তব । অথচ দ্িজেন্দ্রলাল নিদ্ধিধায় তা করিয়েছেন, 
তাতে হয়তো তার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্ত নাটকের ঘুক্িক্রম বজায় থাকে নি। 

অন্থরূপ আরো! বছ দৃষ্টান্ত নান৷! নাটক থেকে উদ্ধৃত করা চলে, সম্ভবত 
তার আর প্রয়োজন নেই। আমাদের যা প্রতিপাগ্য তা উপবোক্ত দৃষ্টাস্তগুলোর 
মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে বলা যায়। এই হেতুবধি লঙ্খন" বাঙালী নাট্যকারদের 
একটি প্রবণতা রূপে দেখা দিয়েছিলে বলে তিলতপণ্ণ নাটকে অমৃতলাল বন্ধ 
প্রচণ্ড ব্যঙ্গ করেছিলেন। “তিলতপণ” নাটকে দেখ যায় চিতোরের রাণ! 
বাগ্লাদিত্যের সঙ্গে বাউলার নবার আলীবদী খানের যুদ্ধ। জয়লাভের আকাঙ্ষায় 
বাগ্লাদিত্য কোলকাতার মার্টিনী কোম্পানী থেকে রাইফেল আনবেন বলে স্থির 
করেছেন। অন্যদিকে, রাজকন্তা হেমাঙ্গিনী বাগানের মাঁলী অজাগর মাঁইতির 
প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মূক্তপ্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। অর্থাৎ উপস্থিত চমৎকারিত্বের 
মোহে কি ভাবে নাটকীয় ওঁচিত্য বিসর্জন বাঙালী নাট্যকারের! দিয়ে থাকেন, 
অমৃতলালের নিপুণ চিত্রণের পর সম্ভবত এ বিষয়ে অধিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন 
হয় না। 
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নাট্যকার তার দর্পণে 1085 10909560 01) 006 762000] ০01 006 0]5) 01 
5৫ 01021] 01 00 01080010) 017 178,015 10256 01: 1090 15 01311) 006 
0110১, কোনে! নাটকে 00৫ 18200012150 00 01061]5 067005 00%8105 
812 106211560. 15101 0৫ 056 ০110-এর ওপর জোর দেওয়। হলে তাকে 101081706 
বল! চলে এবং 815 2170 ০080010 €2105 (0%/210 & 0608500 ৮1 0 019৫ 
আ০]এ-এ আলোক সম্পাত করলে তা 52019 হতে বাধ্য হয়। সমালোচকের মতে, 
উতয়দৃষ্টি ঙ্গীই অত্যন্ত চরমপন্থী একদেশদর্শা ও স্থিতিশীল । 

উপরোক্ত দুই কোটির মধ্যে রয়েছে ৪ 7817 01 0908010 010069565 110] 
(16 01806 17 2 50110106101) 50 70680010185 0086 0৫ 006 1010081106, 
01 50 প্রঠা 83 0080 ০৫ 8807. প্রজাতি হিসেবে এদেরই ট্র্যাজেডি ও 
কমেডি নামে অভিহিত কর! হয়েছে। 
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এ আলোচনায় অতি সরলীকরণের প্রয়াস, প্রকাশ পেলে ট্র্যাজেডি ও কমেডির 
পারস্পরিক সম্পর্ক প্পষ্ট হয়েছে বল! যায় ট্র্যাজেডি যদি হয় মানুষের সংগ্রাম মুখর 
জীবনের প্রতিফলন, কমেডি তার শাস্ত মূহূর্তের বিশ্রাম । ট্র্যাজেডি যদি হয় পর্বত- 
শুজের শীর্যবিন্ু১ কমেডি প্রসারিত, মালভূমি । ট্র্যাজেডিতে ব্যক্তির অহংবোধের 
আপাত পরাজয়। কমেডিতে সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির সমন্বয় ঘটিয়ে শাস্তি স্থাপন। 
উভয়েই মানুষের জীবনে একান্ত সত্য । 

প্রতীচ্য নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে একটি আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। 
ট্র্যাজেডি ও কমেডি (ব্যাপক অর্থে ) সেখানে যেন যৌথ জীবনে অভ্যস্ত। অর্থাৎ 
যে কালে যে দেশে শ্রেষ্ঠ ট্রটাজেডি রচিত হয়েছে, ঠিক সে দেশে ও সেকালে শ্রেষ্ঠ 
কমেডিও রচিত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ গ্রীক উ্র)াজেডিগুলোর প্রায় সমসময়েই আরিস্তো- 
ফেনিসের কমেডিগুলো৷ লেখ। | ফ্রান্সের শ্রেষ্ঠ কমেডিলেখক ম্যালিয়ের ও ট্রাজেডি 
লেখক রাসিন সমকালীন, স্পেনের থেরভেনতেস ও লোপে দ্য তভেগা_-কমেডি ও 
ট্র্যাজেডি লেখকছয়-_একই সময়ে আবিভূতি। সর্বোপরি রয়েছেন শেকস্পীয়র 
পৃথিবীর মহতম ট্র্যাজেডি ও শ্রেষ্ঠতম কমেডির নাট্যকার । আর শেকস.পীয়রের এক 
প্রান্তে রয়েছেন ট্রাজেডির মার্লো) অপর প্রান্তে কমেডির জনসন । 

কেন এমন হলো? একই যুগ কি হাসি ও কান্না, দুঃখ ও আনন্দের পক্ষে সমভাবে 
উপযোগী । যুগের গভীরে আছে কি এমন কোনে! বিপর্ন বিস্ময় যা মানুষকে যুগপৎ 
বিপরীত রসপ্রকাশে উদ্বেল করে তোলে? “সংগ্রাম ও শাস্তি' তবে কি মানব সভ্যতায় 
সহবাসে বিশ্বাপী | 

হোরেস ওয়লপোল একবার বলেছিলেন *[106 ০0110 15 ৪ ০920605 00 00056 
130 01217), ৪ 0885 0০ 0003০ 719০ ৪6] | পূর্বেই আলোচিত হয়েছে সার্থক 
নাটক সেজাতির পক্ষেই স্ষ্টি কর! সম্ভব যাঁর মধ্যে রয়েছে জীবনের আলোড়ন। 
এই জীবনের আলোড়ন সত্য ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে হৃদয় ও মন্তিফষের পারস্পরিক 
বিকাশে, আবেগ ও বুদ্ধির চরমোতৎ্কর্ষে। সম্ভবত সে কারণেই ট্র্যাজেডি ও কমেডি 
সমকালে নাট্য সাহিত্যে আত্ম প্রকাশ করে থাকে । 


দুই 

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করেছি ট্র্যাজেডি রচনা বিষয়ে বাঙালী নাট্য- 
কারদের সাফল্য ও ব্যর্থতা । উনিশ শতকীয় বাউলার যুগ পরিবেশ এবং বাঙালী 
নাট্যকারদের প্রবণতা! ও প্রতিভা যে ট্র্যাজেডি রচনার অনুকূল ছিলে। না, সে সম্পর্কে 
বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উপরোক্ত পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে 
কমেডি রচয়িত। হিসেবে বাঙালী নাট্যকারগণ সার্কতাৰ কোন শীর্ষবিন্দুতে উপনীত 
হয়েছিলেন । 
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কমেডি আলোচন। প্রসঙ্গে 2০:07:০9 ঢঃ5৩-এর মস্তব্যটি মনে রাখ! প্রয়োজন । 
তার মতে--"001016এ5 1617059 170561516]7 1060 52056 26 0202 ৪ 06006 2180 
700. 10108170 ৪6 0৪ ০00৫7 ৩. এপ্রহসন ও রোমান্স একই জীবন দৃষ্টির ভিননমৃখী 
প্রকাশ । যেখানে পরিবেশকে মান্য নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম সেখানে নটি হয় রোমান্স 
এবং অভিলধিত পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হলে' রচিত হয় গুহসন । রোমাহ্দের 
অবলম্বন প্রেম, প্রহসনের ব্যঙ্গ। 

বাউল! কমেভিতেও এই দ্বিমুখী ধারার প্রবণতা লক্ষ্য করার মতো । ধম বাউল! 
কমেডি 'ভত্রাজুন সুভদ্রা ও অজুরনের প্রেমকাহুনী নিয়ে রচিত। গ্রথম অভিনীত 
মৌলিক নাটক ব! গ্রথম সার্থক বাঙলা নাটক “কুলীনকুলসর্বন্ব' সামাজিক প্রথার প্রতি 
ব্ঙ্গ। এই রোমান্দ বা প্রেম বাঙলা! সাহিত্যে যেমন একদিকে শগিষ্ঠা পল্মাবতী বা 
মুকুলমুঞ্জরার মতে। গভীর রসের লক্ষণাক্রাস্ত নাটক সম্ভব করেছে, আবার অন্যদিকে 
আলিবাবা শিরিন ফরহাদ বা ছৃ*টি প্রাণ-এর মতো! লঘু, অবাস্তব কখনে! ব! উত্তট 
নাট্যরসের স্থষ্টি করেছে। প্রহসনেও অনুরূপ এককোটিতে রয়েছে বুড়ো শালিকের 
ঘাড়ে রে।, সধবার একাদশীর মতে! অস্তার্থক ও গঠন মূলক মনোভঙ্গী দ্বার! রচিত ব্যজ, 
অনুদ্দিকে বিবাহ বিভ্রাট, ব্যাপিকাব্দায় বা কিঞ্চিৎ জলযোগের মতে! মূলত প্রগতি- 
বিরোধী প্রহসন । বাউল! প্রহ্সনে স্তাায়ারের আধিপত্য অধিক হলেও কখনে! 
কখনো! উইট বা হিউমারের প্রবণতাঁও লক্ষ্য করার মতে।। অলীকবাবু, চিরকুমার সভা 
বা বৈকৃণ্ঠের খাতা জাতীয় প্রহসন বিরল হলেও অলভ্য নয়। 


তিন 

রোমান্সমূলক কমেডির উপজীব্য প্রেম। শমিঠা ও পদ্মাবতীর মাধ্যমে মধুস্থদ্ন 
€প্রমের প্রতিষ্ঠায় যত্ববান। ট্রাজেডি রচনায় বাঙালীর যেমন কোনে! এতিহা ছিলো 
না, কমেডিতে সেরকম অন্থবিধে ছিলো না। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে কমেডির 
প্রতুলতা ও শ্রেষ্ঠতা বিশ্বের রসিকচিত্তেও আননদসঞ্চার করে থাকে । জগতের অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ কমেডি “অভিজ্ঞানশকুস্তভলম”__গ্যায়টে যার প্রশংসায় উচ্চক ছিলেন, প্রাচীন 
সাহিত্যে ভারতীয় কবি কালিদাসের অমর অবদান । তাছাড়। উত্তরচরিত, মুচ্ছকটিক, 
রত্বাবলী, হ্বপ্রবাসবদত! প্রভৃতি নাটক যুগে যুগে ভারতীয় সাহিত্যিকদের প্রভাবিত 
করেছে। বাঁডালী নাটকারগণ সঙ্গত কারণেই সংস্কৃতি নাট্যসাহিত্যের উত্তরাধিকার 
অর্জন করেছেন। বিশেষত “অভিজ্ঞানশকুস্তলম' ও 'রত্বাবলী' বাঙালীচিত্তে সাড়া 
জাগিয়েছিলে! সমধিক। উনিশ শতকীয় বাউল! পত্র-পত্রিকায় 'অভিজ্ঞানশকুস্তলম” 
নিয়ে আলোচনার প্রাবল্য লক্ষ্য করার মতো । কালিগাসের এই নাটকটিতে কমেডি 
চেতনার এমন একটি গভীরতা ও ব্যাপকত। প্রকাশ পেয়েছে, জীবনের তরঙ্গ ও প্রশান্তি 
নাটকটিতে এমনভাবে পরিব্যাগ্ত রয়েছে যা! শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক নাটকের মধ্যেও সহজে 
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মেলে না। ৫206 78956) 24615070108 এই ঘি হয় মহৎ জাহিত্যপাঠের ফল 
তবে শতুস্তলায় তা পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে--এমন অভিমত অত্যুক্তি নয়। 

সংস্কৃত কমেডি বাঙালী নাট্যকারদের যেমন প্রভাবিত করেছিলো, তার উৎকর্ষ 
সম্ভবত ত্ার্দের কতকগুলো! বাঁধার সম্মুখীন করেছিলে! । সংস্কৃত ও ইংরেঞ্জী কমেডির 
ছিমুর্খী অভিঘাতে তার্দের কিছুটা ত্রস্ত হতে হয়েছিলো ৷ বাউলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম 
সার্থক কমেডি-নাট্যকার মধুস্থদনের 'শগিষটা' ও 'পল্মাবতী-তে এই দ্বিধার পরিচয় মেলে । 
বিশেষত শমিা। রচনাকালে মধুস্থদন রত্বাবলী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন অধিক 
পরিমাণে । কয়েকটি ব্যতীত অধিকাংশ সংস্কৃত নাটক গতানুগতিক ছকবীধা 
প্রেমকাহিনী অবলম্বনে রচিত। তা! অত্যন্ত আড়ষ্ট, অভিজাত সম্প্রদায়ের আড়ম্বর পূর্ণ 
প্রাণহীন বিলাস, জীবনের তরজস্পন্দন সেখানে প্রায় অনুপস্থিত । রত্বাবলী "াটকের 
জনপ্রিয়তা সত্বেও উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলে। অলক্ষ্য নয়। অধ্যাপক কীথের ভাষায়-- সংস্কৃত 
নাট্যকারগণ “0581:2 170 ৪069০0219€ 20 1681150 ) 00৪5 ০1১0056 0361 501১1605 
8:01) 006 16£910) 210 010৫5 5230 ০0৮61: 006 01518] 48100916065 01 
010611 1101095 009 £]1810001 0611৮60. £010 016 89570181702 0026 006 
11110117611) 17081112750 06 ৪. 1091001) চ/1]1 25900150610 01)151581 
1016.11)6 ৪06101) 016 006 0125 15 005 1106 50166916000 09£61212.6 
1200 ৪ 001008581 06 0006 001009500 01610016165 0: 102162100 5550200 
017091 70015697010 ৫0101010179 7 61) 01:8171961505 00 1700 52210 12811513) 
006 816 00061৮ 00 16000900106 ৪ 509190090. 50109176 ০0৫ 10৮০, 
12810055) 7081:0105 2170 1:901)101)) 2 59001061702 761] ০2101119020 70 
9৬01০ 096 5210010061)0 01 1056 1]. 012 10011) 01 0109 800161)09.৪ অধ্যাপক 
কীথের বিচারে কিছু একদেশদপিতা প্রকাশ পেলেও তার দ্গিদ্ধান্ত সঠিক বলেই 
মনে হয় এবং অধিকাংশ সংস্কৃতনাটকে 901061) 0£ 10০ ষে অত্যন্ত 5061:60$ 96৫ 
সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সংস্কৃত না্যসাহিতের এই গতাম্থগতিকতার কারণ হিসেবে 
অধ্যাপক কীথ বলেছেন--[52 20308001735 ড71)101) 0305 10 5725 0691:60 60 
6৮০1০, চ/০1:০) 1)0%০৮61) 80100]5 11001090 05 00০ 8:8101011)102] 010০0: 0: 
1166.10109 20610105 2180 902605 01 10021 11) 90৮ 2519061)02 ৫০9100. 019 150 
20010612067 0065 216 889017018115 00০ 0111198 006 01 06295 00106 117 ৪ 
01:951005 01101992100. 00636 25911) 216 63001911060 05 5০0 ০811121 8.0010185 
12000 0006 ছা10000 ৮681071778.  সমালোচকের এ মন্তব্য যুক্তিগ্রাহ হলেও 
সংস্কৃতনাটকের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় সম্পূর্ণ সার্থক এমন কথ! বল! যায় না। প্রীচীন ভারতীয় 
সমাজ ছিলো কঠোরভাবে শ্রেণীভিত্তিক । সংস্কৃত নাট্যসাছ্ত্য বিশেবভাবে অভিজাত 
শ্রেণীর মানসফসল। কালিদাস যে শুধু বিখ্যাত নৃপতির সভাকবি ছিলেন তা৷ নয়, 
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প্রধ্যাত নাট্যকারঘয় শ্রীহর্য ও শুত্রক রাজা ছিলেন। ন্থখদুঃখ তরঙ্গিত সাহিত্য রচনায় 
কোনে দেশের 81০26 £ 0801002; ও 11609 0:80161010-এর সার্থক সমন্বয়ের 
প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়--“গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং 
তাহার অগ্রভাগ আঁকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি জর্বস্রই সাহিত্যের 
নিয় অংশ ম্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়। ঢাকা থাকে ১." সাহিত্যের 
যে অংশ সার্বভৌমিক তাহ! এই প্রাদেশিক নিয়স্তরের খাকটার উপরে দীড়াইয়া আছে। 
এইরূপ নিয়সাহিত্য এবং উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকাঁর একটি যোগ আছে ।”৬ 
এখানেও রবীন্দ্রনাথ 'দার্বভৌমিক' সাহিত্য রচনায় £:22 0841010] ও 11605 
0:8416101-এর সমন্বয়ের ওপর গুক্তত্ব আরোপ করেছেন। সংস্কৃত নাট্যকারগণ তাদের 
শ্রেণীগত অবস্থানের ধজুতার দরুম 1106 £:৪16101 অন্বীকার করেছেন, ফলে তাদের 
রচনায় ব্যাপক অর্থে জনজীবন অবহেলিত হয়েছে এবং সেজন্য তাদেব অবলম্থিত 
£1680 €901001) কৃত্রিম ও বর্ণহীন হয়ে পড়েছে। 


শেকসপীয়বের কমেডিগুলো, অপর পক্ষে, ছিলে! ইউরোপীয় রেনেসার প্রাণচাঞ্চল্যে 
উন্মুখর। শেকসপীয়র অভিজাতশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা পেলেও ইংল।গ্ডের সমকালীন 
11006 0৪91010,কে অস্বীকার করেন নি, বরং শ্বীকরণ করে নিয়েছিলেন। তাই তার 
প্রতিভার আলোকসম্পাত জীবনের সবদিকে পরিব্যাঞ্ধ হয়েঠিলো । ক্ষতচিহৃলা ্িত 
প্রেম ও তার বিজয়বার্ত! সে কারণেই তার রোমান্টিক কমেডিগুলোকে প্রাণম্প নিত 
করে তুলেছে । 


চার 


সংস্কত নাটক ও শেকসপীরীয় কমেডির এই উভয়ম্খী অভিকর্ষ 'শমেষ্টা ও 
পন্মাবতী”র আস্তরসত্তায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। শগিষ্ঠা নাটকে মধুস্থদন প্রাচীন 
কাহিনীর মাধ্যমে নবধুগে অজিত প্রেমবোধ প্রকাশে যতুবান হয়েছেন। সবী সপত্বী- 
ঈর্ষা যদি হয় শমিষ্ঠা নাউকের বীজ তা হলে এই ঈর্ধা। নারীর অধিকার-বোধের সঙ্গে 
মিশে আছে। এই অধিকার-বোধ মানুষের ব্যক্তিস্বাত্ত্রের অভিব্যক্তি এবং ব্যক্তিত্বাত্ত্র 
নবজাগৃতির ফসল। পন্মাবততী নাটকে নারী-সৌন্দর্যের গরিমা-প্রকাশ নাট্যকারের 
উদ্দেশ্ঠ । গ্রীক উপকথাকে ভারতীয়করণের মাধ্যমে মধুস্দনের সেই অভিপ্রায়ই ব্যক্ত 
হয়েছে এবং এই নারী-সৌন্দর্য বন্দনা! বিশেষভাবে আধুনিক কালের রোমার্টিক দৃষ্টিতীর 
অবদ্দান। প্রেমের এই বিচিত্র বিকাশ অবলম্বনে মধুসদন আধুনিকতাকে লক্ষ্য ভেদ 
করেছিলেন সঠিকভাবেই, কিন্তু তার রূপায়ণে সর্বদ! উপযুক্ত সমত| বজায় রাখতে 
সক্ষম হয়েছিলেন কিনা জন্দেহ। বিশেষত 'রত্বাবলীর, প্রতাপ শমিষ্ঠা নাটককে 
অনেকাংশে বর্ণহীন বর্ণনায় পর্যবসিত করেছে। শুধুমাঁজ্জ চরিআ পরিকল্পনায় নয়, 
ক্রিয়াবিস্তাস ও সংলাপেও রত্বাবলীর প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 


১১৯ 


শেকসপীরীয় রোমান্টিক কমেডির বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ-করে সমালোচক লিখছেন-- 


“৬126 17 £617619] 06109, 13 070০ 5000০601601 91091.6509216218 
10109919010 5000609 ?*1619 00745801110 9101)00181),*--9906 825 ৪, 06106 
15 11701505581012 €9 21080010615 92011:0১ 1750680 01£ 10617£ 036 01121 
180, 1 000 2. [06805 01 06102 118. 18151 00110210002 0৫ ০500010 
500000016.0090 500000016 06215 10 ৪. 10৮০ 5001৮ 71101 00081) 
601 2 61005 17705012060) 15 17 606 চাও 0:06) 00 2 19005 


50130105101).৮৭ 

উপরোক্ত শেকসগীরীয় লক্ষণ শুধু মধুন্দনের কমেডি কেন বাঙল! নাঁট্য-সাহিত্যের 
প্রায় সকল রোমার্টিক কমেভির প্রতি প্রয়োগ কর! চলে । সমালোচক 7801: 0. 
[1১18125 অবশ্ট শেকসগীরীয় কমেভির এবৈশিষ্ট্কে 60108] 905690০0101 বলেছেন । 


কিন্তু 1780 61585 91)8156568165 101081)010 9010060165 07211 0017100615995 
15 076 1180072 0£ 0172 9120121 ০0061106 17101 (01 2, 0000 11050128065 
60০11 105০ 3601195. 01 17 20010017. 60 2%:601008] 00300001017 50001120 
55 006 56001808915 70106 2170 19 90010253105 10 11 51610195910) 010০1:6 


13 2 117691:101 00161100285 10050180101. 0: 00009516101 20100177£ £010 
(06 10215 (10617056125 ৮ 

সমালোচক কথিত 177661:101 ০017:6110 বা 00903:001) ০0001160010 006 
10275 01610561563 সংস্কৃত কমেডিতে অপ্রাপ্য এবং মধুস্থদনের শমিষা ও পল্মাবতী 
এ বিষয়ে ভারতীয় এঁতিহ্র অনুসারী । পগ্মাবতী নাটকে নায়কনায়িকার বিগ্রলস্ত ও 
মিলনে দৈবশ্বেচ্ছাচারিত। প্রাধান্ঠ বিস্তার করে আছে। ইন্দ্রনীল ও পল্মাবতীর মধ্যে 
এমন কোনো অভিঘাত নেই যা পরিস্থিতিকে অতিক্রম করে উভয়ের মানসমর্মমূলে 
তরঙ্গ তুলেছে। সে তুলনায় শমিষ্ঠী নাটকে যযাতি-দেবযানী শমিষ্টার প্রণয় অনেক 
বেশী প্রাণম্পন্দিত। কেনন! শমিষ্ঠ নাটকের প্রেম ইন্ত্রনীল-পন্মাবতীর মতো বৈচিত্র্যহীন 
দ্বৈরথ নয়। শমিষ্ঠায় একই ব্যক্তিকে কেন্ত্র করে ছু'টি রমণীর প্রণয় অনস্ত সম্ভাবনাময় 
ত্রিভুজ সমস্তার স্থত্রপাত করেছে। শুধু তাই নয়, দৈবনিরপেক্ষ প্রবল অভীগ্ষা 
যখাতি ও নায়িকাদ্ধয়কে নিয়ত তাড়না করেছে । তাদের কর্মপ্রচেষ্টা তাদের শ্বকীয় 
উপলব্ধির ফগল হয়ে দেখ! দিয়েছে । সাধারণভাবে এরূপ সমস্তার শাস্তিপূর্ণ সমাধান 
সচরাচর সম্ভব হয় না এবং মধুস্দনকেও শমিষ্ঠা নাটকের সমস্ার সমাধানকল্পে দৈবশক্কি 
নির্ভর করতে হয়েছে । ফলে যে প্রেম নাটকে 107060100 ০070106 হয়ে দেখা 
দির়েছিলে। তার একটি সাদামাটা সমাধান সম্পন্ন হয়েছে। 


পাচ 


পূর্বেই বলা হয়েছে, কমেডি দ্বিবাহু সমস্বিত__-একটি বুদ্ধিচালিত অপরটি হৃদয়- 
তাড়িত। শেকস্গীয়র এবং জনসন-মলিয়েরের মধ্যে প্রধান পার্ঘক্য-_915810650681)3 


১২৩ 


০০0৩৫5 ঞ5 81090010172], 01101) 60067 [07091 7 00101550295 2130 ৃ্‌ 
01011616815 1066116500591)  15811500) 0:10021.৯ অর্থাৎ জনসন ব। 
অলিয়ের প্রভৃতি নাট্যকারদের রচনা হলে! ০০022905 ০£19683 এবং ং শেকস্পীয়রের 


0100905 ০0৫ 61000010193. 


কমেডির অবলম্বন যদি হয় হাম্তরস, তাহলে এখানে যি সমন্তার উদ্ভব হতে 
পারে। হান্তরস, বা! 1708)0] সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ফরাসী দার্শনিক 
বেগম একটি প্রতিপাদ্য উপস্থাপিত করেছেন । তার মতে--]1)01967:61)06 13 109 
17960192]  2105110120)606) 001 180061)66] 1085 170 £:98,091 106 0032 
2100102 ..110 701:090002 01১০ ড10012 ০0£ 105 626০০, 6891) 02 ০012310 
0610081805 50006011710 1106 2. 1000920061962:5 21895006512. 01 006 17921:%. 
[05 20098] 15 60 10061115619, 00: 8150 51091019.১০ তখনই প্রশ্ন জাগে তাহলে 
শেকসপীয়র রচিত কমেডিগুলো--যার আবেদন মূলত হৃদয় বা আবেগের কাছে 
কোন্‌ শ্রেণীভুক্ত হবে। এখানেই প্রচলিত কমেডিচেতনার ওপর শেকস্পীয়রের 
বিজয়বার্তা ঘোষিত হয়েছে এবং বিশ্বসাহিত্য প্রথাগত বিধির বাইরে একটি নতুন স্বাদের 
কমেডি উদ্ভাবনে সমর্থ হয়েছে। আধুনিক উ্র্টাজি-কমেডি এই শেকসপীরীয় রীতিরই 
সার্থক অনুবর্তন। 


মধুস্দনের কমেডি চেতনায় আবেগ প্রীধান্তই লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্য জনে 
1001707721% 210650092518. 0€ 0106 1১621 তিনি পছন্দ করতেন না । শমিটা- 
পল্মাবতীতে মধুস্থদন 60900101081, (61706 10010020. কিন্ত বাউল! নাট্যসাহিত্যে 
মধুস্দন প্রবৃতিত কমেডিধারা সার্থকভাবে অন্ন্থত হয়েছিলো কি না বিচার্ধ। সাধারণতঃ 
লক্ষ্য করা যায়, কমেডির তুলনায় ট্র্যাজেডি_এবং অবশ্থই মেলোড্রাম।-_দর্শক 
অভিনন্দন ধন্ত হয়ে থাকে । তার কারণ 70: ০022605 ১০০. 10990 2. 29016 
16111760 29110 022 010 08£6059 51702 0106 19661 001/061079 0136 
507611765 ৪170. 1069110£5 0£ 10010090165) ০৮০]) 10105017501005 0195. ৪00 
2ড/806179 61১5০ 0০0৬6100115 6৮6) 10 50015 00820 212 1750 29161, 
ড/1)21293$ 0])০ 00110061 160011025 60] 20016019610) 0601016 ৮10 126 
£0জ/) 00 118 8. 102.0016 01111280101).১১ 

উনিশ শতকীয় বাঙালী দর্শকের ছিলো! না এমন কিছু 51৩65 ০৫ 0856 বা এ) 
079501:86 23170. য! সার্থক কমেডি উপভোগে সাহায্য করে। সম্ভবত সে কারণেই 
মধুস্থদনের অন্্বর্তা বাঙালী নাট্যকারগণ রোমার্টিক কমেভি ব1 ০9260 ০£ 82)0207) 
রচনায় বিশেষ উৎসাহ বোধ করেন নি। গিরিশচন্দ্র প্রায় আশিটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের 
মধ্যে মাত্র গুটি ছুই তিনেক রোমান্টিক কমেডি, ছিজেন্জ্রলালের রচনাবলীতে একটি 
( চন্রগুপ্ত) এবং রবীন্ত্রনাথেও অন্রূপ একটি (চিত্রাঙ্গদা) লক্ষ্য করা! যায়। 


৯৭১ 


প্রহনন ব্যতিরিক্ত মধুক্ঘনের তিনটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের, মধ্যে দু'টিই রোমার্টিক কমেডি। 
অথচ পরবর্তী প্রধান নাট্যকারগণ এবিষয়ে অনাগ্রহী কেন হলেন, তা গভীর অর্থবহ । 


ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাট্যশালার ইতিহাস গ্রন্থে উনিশ শতকের বাঙালী 
সাধারণ রঙ্গমঞ্জে উপস্থাপিত নাটকদমৃহ্র যে বিস্তৃত তালিক! দিয়েছেন, ৯২ তাতে 
দেখ। যায় রোমার্টিক কমেডি তুলনামূলকভাবে অভিনীত হয়েছে কম। শগিষ্ট 
কয়েকবার অভিনীত হুলেও পদ্মাবতী অভিনীত হয়েছে মাত্র একবার । গিরিশ- 
চন্দ্রের রোমান্টিক কমেডিগুলে! বিশেষ জনপ্রিয় ছিল না৷ এবং রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাজদা, 
পাদপ্রদীপের আলোয় উপস্থিত হয়েছিলো! কিন! সন্দেহ । একমাত্র ছিজেন্্রলালের 
চন্্রপুপ্ত এ শ্রেণীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা! জনপ্রিয় নাটক, কিন্তু তার জনপ্রিয়তা অর্জনের 
কারণ ভিন্ন। এক দিকে দেশপ্রেম ও বাৎসল্যরস এবং অপরদিকে চাণক্যচরিত্বের 
অতিনাটকীয়্তা এ নাটকটিকে দর্শক প্রশংসাধন্ত করেছিলো এমন মন্তব্য অযৌক্তিক 
নয়। 


ছয় 


মধুস্থদন এবং গিরিশচন্দ্র-ছিজেন্দ্রলালের মধ্যবর্তী স্থলে দীনবন্ধু মিত্রের অবস্থান । 
বাঙালী নাট্যকারদের মধ্যে সম্ভবত একমাজ তিনিই সর্বাধিক জনপ্রিয় রোমার্টিক কমেডি 
রচনা করেছিলেন। তাঁর নবীন তপন্থিনী, লীলাবতী, কমলে কামিনী এবং 
জামাইবারিক * উনিশ শতাব্দীর বাঙালী পাঠক ও দর্শকেব কাছে অত্যন্ত পরিচিত নাম। 
এ নাটকগুলির সার্থকতা ও ব্যর্থত! বাউল রোমার্টিক কমেডির সাফল্য ও ব্যর্থতার সঙ্গে 
গভীরভাবে যুক্ত । 


নাটকে প্রেমবপায়ণে দীনবন্ধুর ব্যথঠ1 জম্পর্কে উপযুক্ত আলোকদম্পাত করেছেন 
বঙ্গিমচন্ত্র। তিনি লিখেছেন--“লীলাঁবতী ব! কামিনী শ্রেণীর নায়িক। সম্বন্ধে তাহার 
অভিজ্ঞতা ছিলো! নাঁ,-কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বঙগসমাঁজে ছিলে! না । 
হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোট মিপের পাত্রী হইয়া, যিনি কোর্ট করিতেছেন তাহাকে 
প্রাণমন সমপ্ণ করিয়! বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাউল! সমাজে ছিল না” ১৩ * কঠোর 
সামাজিক বিধি অনুপাঁসিত বাঙলাদেশে যৌবন আগমনের পূর্বেই কন্তার বিবাহ দিবার 
রীতি ছিলো! এবং যেখানে এ রীতির বাত্যয় হতে! সেখানেও নিজের পরিজন ব্যতীত 





কচ জামাই বাৰিককে যদ্দিও প্রহসনের অস্তভুক্ত কর] হয, তথ।পি নাটকটির মধ্যে এন কতকগুলে। 
বৈশিষ্ট্য আছে যা সাধ রণভাবে রোমাটিক কমেডির লক্ষণাক্রান্ত। বিশেষত শেষদৃপ্তে অভয়কুমার ও 
কামিনীর মিলন শিঃসঙ্গেছে প্রহসনের চাপল্য অতিক্রম করে প্রেমের গভীরত। স্পর্শ করার অর্ভতিলাধী 
হয়েছে। 


১৭৭ 


অপর পুরুষের সঙ্গে কোনো রমণীর পরিচিত হওয়া ছিলো প্রায় অসম্ভব। উনিশ 
শতকীয় বাউল! নাটকের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম । অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে 
শরৎচন্দ্রের উপন্তাসের অবিবাহিত নায়িকাদের বয়স অধিকাংশ স্থলেই অবাস্তব হয়েছে। 
বার তের বছর বয়সী কন্তার্দের ওপর তিনি যেমন প্রগাঢ় যৌবনার অঙ্ভাব আরোপ 
করেছেন তা জস্তাব্যতাঁর সীমা অতিক্রম করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রকেও রোমান্টিক 
প্রেম্জনে এঁতিহাসিক দূরত্বে প্রস্থান করতে হয়েছে অথবা বিবাহিত জীবনের 
নিরাপতায় প্রবেশ করতে হয়েছে । রজনী চরিক্স অবশ্য সমকালীন সমাজে স্থাপিত, 
কিন্ত তাকেও উপন্তাসে যৌবনলাত করতে অন্ধত্ব অর্জন করতে .হয়েছে এবংরজনী চরিত্রও 
এমন কিছু স্বাভাবিক নয়। অথচ নাটকের তুলনায় উপন্যাসে লেখকের স্বাধীনতা 
অনেক বেশি। কেন ন! পাঠ্যহিসেবে য। মনোরম দৃশ্যহিসেবে ত! ম্বাভাবিক নাও 
হতে পারে । উপন্তাসের চরিত্রের সঙ্গে পাঠকের যোগ পরোক্ষ কিন্ত নাটকের চরিত্রের 
সঙ্গে দর্শকের যোগ প্রত্যক্ষ । কবিতায় রোমান্টিক প্রেম একাস্তভাবেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ, 
কবির নিজস্ব অনুভূতি ও কল্পনার জগৎ । রোমার্টিসিজমের সংজ্ঞ৷ দিতে গিয়ে হারফোভ'" 
যখন 66801010215 06০10206176 0 17709511196152  50105101116165-এর 
কথ। বলেন, তখন সেখানে সমষ্টিচেতন। প্রাধান্য পায় না। অথচ নাটক একাস্তভাবে 
সমষ্ট চেতন। দ্বার! প্রভাবিত। সেকারণে বাউল! সাহিত্যে কবিতা ব! উপন্তাসে 
রোমান্টিক প্রেমের প্রকাশ গভীর ও বিচিত্র হলেও নাটকে তার রূপায়ণ সার্থক হতে 
পারে নি। 

রোমান্টিক প্রেম্থজনে বাঙালী নাট্যকারদের ব্যর্থতার এই কারণটি ব্যতীত অপর 
একটি গ্ররুন্ঠর কারণ উপস্থিত করেছেন ড স্থুশীলকুমার দে। তার মতে “নৃতন 
রোমান্টিক সাহিত্যের প্রভাবে রোমান্সের দিকে একটি কৃত্রিম ঝোঁক সেষুগের অনেক 
লেখকের মতে! দীনবন্ধুরও মন অধিকার করিয়াছিল ।”১৪ কিন্ত “রোমানদের হুক্মরভাব 
কল্পনা” দীনবন্ধু বা! তার অন্থগামী নাটযকারদের অধিগত ছিলো না। রোমান্টিক প্রেম 
কল্পনা একদিকে প্রগাচ সৌন্দর্থ অনুভূতি এবং অন্যদিকে গম্ভীর আসক্তি ব1 7855107-এর 
সম্মিলিত ফসল। তাছাড়া, সৌন্দর্যবোধকে 10281150 করতে অক্ষম হলে রোমার্টিক 
প্রেম স্ফৃতিলাভ করে না। কাপ্সিদাসের “অভিজ্ঞানশকুস্তলম্” প্রেম ও সৌন্দার্বোধের 
এই £9681160 অভিব্যক্তি । শেকন্পীয়র ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও অনুরূপ সিদ্ধাস্ত করা 
চলে। কিন্তু দীনবন্ধুর কবিকল্পন। কঠোরভাবে বাস্তবতায় সীমাবদ্ধ। তাই তার পক্ষে 
সৌন্দর্য, প্রেম ও আসক্তির সার্থক সমন্বয় সম্ভব হয়নি এবং তাতে উপযুক্ত 
উধ্বয়ণও অপ্রাপ্য । যেমন-- 

লীল।। মনে মনে মন ধারে অপিয়াছে মন, 

সংসারে স্ধল যার নির্মল চরণ, 
রয়েছে সজীব যার জীবনে জীবন, 


১২৩ 


জীবন সঞ্চারে যারে প্রিয় দরশন, 
ধাহার গলায় মানসিক হুয়স্বরে, 
দিয়েছি প্রণয়মাল। পবিত্র অন্তরে, 
তাহারে বলিতে হ্বামী যদি নাহি পাই, 
কিছুমাত্র «য়োজন পৃথিবীতে নাই, 
পাবন্র প্রণয় মৃত-দেহের সহিত 
সহমনণ্তে যাব হয়ে হরষিত; 

গ্রমন আরাধাদেব সংসারের সার, 
ধরিতে স্টাহার আখি কি লাজ আমার? 


ললিত । পীরিতের রীতি এই স্বভাবে ঘটায়, 
প্রতিদানে ভালবাস। ভালবাস! পায়- 
যদি না তোমার মন হইত এমন, 
আমি কেন হব বল এত উচাউন? 
মনে মনে মন মম জেনেছিল মন, 
তাই এত কবিয়াছে তব আবাধন। 
সার্থক জীবন আজ মানস সফল, 
পতিত জ্বলস্তানলে জল স্ুশীতল, 
যথায় যেমনে থাকি ভাবি নেকো আর, 
তুমি ত আমার “প্রয়ে বলিলে আমার । 
[ ৩য় অঙ্ক, ৪র্ঘ গর্তাঙ্ক | 
উদ্ধৃত স'ল'পে ভাষার কৃত্রিমত ও কবিত্বেব দুর্বলতার কপ! ছেড়ে দিলেও প্রেম 
সম্পঞ্ষিত যে কল্পন! প্রকাশ পেয়েছে তা নিতান্তই আড়ষ্ট ও সৌন্দর্য বজিত। বিশেষতঃ 
আসক্তি ও আবেগ চরিত্র ছুটিতে একেবাবেই অস্পুপস্থিত, কাজেই প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের 
106211560 রূপায়ণ এখানে সম্ভব হয় নি। শুধু লীলাবতী ও ললিত নয়, নবীন 
তপদ্বিনীতে বিজয় ও কা'মনীর চবিভ্র চিত্রণেও অনুরূপ কৃত্রিমত! প্রকাশ পেয়েছে 
ড. স্ুগীলকুমার দের মতে দীীনবন্ধুব এই অক্ষমতা! প্রধানত: তার হাস্তবসপ্রবণতা ও 
বাস্তবপ্রিয়ত! থেকে এসেছে। 


সাত 


দীনবন্ধুর নাটকে োমাঙ্গ নির্ণয়ে সমালোচকের এরূপ বিশ্লেষণ কার্যকরী হলেও 
গিরিশচন্দ্র ও তার অনুবতাঁ নাট্যকারদের সম্পর্কে প্রযোজ্য কিনা সন্দেহ । কেননা, 
গিরিশচন্দ্র দীনবন্ধুর মতো! কখনোই কঠোর বাস্তববাদী ও হান্তরসপ্রিয় ছিলেন ন!। 


১২৪ 


বাস্তবপ্রি়ত! তিনি “িদ্মা ঘাটা'র সমতুল্য মনে করতেন । তিনি সর্বদা নিজের সৃষ্ট 
সমুচ্চ আদর্শলৌকে বিচরণ করতে ভালবাসতেন। তার নাটকের রোমান্টিক প্রেমও 
এই আদর্শলোকের অস্তগ্তি। গিরিশচন্ত্রের বিভিন্ন নাটক থেকে তার প্রেম সম্পকিত 
উক্তি উদ্ধৃত হলে! । 
১। অচ্যুতানন্দ £ ছ্থার্থ বিসজন জেন প্রেমের লক্ষণ। 
পরস্থৃথে সুখী েই প্রেমিক সেজন । 
কামগন্ধহীন যে পবিত্র ভালবাসা, 
ভালবাসে, কিন্ত দেছে বিসজ'ন আশ? ! 
্বগীয় সে প্রেম। তার তুলনা কি হয়? 
হেন প্রেমিকের স্পর্শে ধর! প্রেমময়! 
কামের ছলনা কিব! পবিত্র প্রণয়, 
পরীক্ষ। করিয়া তার লব পরিচয়। 
[ মুক্লমুঞ্জর।, ৪র্থ অস্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক ] 
২। ইমান বিনা প্রেমময় ধ্যানে, 
প্রেম কেব। জানে, মোহপাত্র ভালবাস! 
ভাণ ! স্থিরচিত্তে হের, অস্তরে নেহার, 
প্রেম নহে কামের বিকার ; 
| কালাপাছাড়, ৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ গর্তান্ক | 
৩।  মাগবঃ ধন, মান, জীবন, যৌবন-সমস্ত অপর্ণ করলে তবে প্রেমলাভ 
হয়। 
| বিষাদ, ৩য় অঙ্ক, ২য় গভাঙ্ক ] 
অনুরূপ বহু গিরিশস্থভাষণ তার নাটক থেকে উদ্ধত কর! চলে। হেমেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত গিরিশচন্দ্রের প্রেমবোধকে মধুস্থদন ও রবীন্দ্রনাথের তুলনায় অনেক উচ্চে স্থান 
দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের -“ভালবেসে সখী নিভৃত যতনে" সঙ্গীতটির সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের 
প্রেমবোধ তুলনা! করে সমালোচক মন্তব্য করেছেন -“একি সেই প্রেম? গিরিশের প্রেম 
ইহাপেক্ষা অনেক উচ্চে, আরও মহৎ। রূপ রস-গন্ধ-স্পর্শ হইতে ইহা! উদ্ভূত হইলেও 
ক্রমে গিয়া একেবারে প্রেমের রাজ্যে উপস্থিত হয়, মাস্ষের ন্থখছুঃখ হইতে একেবারে 
ভাগবত সত্যে গিয়। পরিণত হয়।”১৫ অর্থাৎ সমালোচকের মতে শ্রেষ্ঠ প্রেমবোধ 
শ্রীচৈতম্যচরিতামুতকার বিশ্লেষিত শুদ্ধ ভর্তির সঙ্গে জড়িত। কৃষ্দাস কবিরাজ 
যখন লেখেন__- 
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছ! তারে বপি কাম। 
কষে্দ্রিয় প্রীতিইচ্ছ। ধরে প্রেম নাম ॥ 
কামের তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল। 
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কষ্ম্খ তাৎপর্য মাত্র গেম ও প্রবল |, 
'**সর্বত্যাগ করয়ে করে কের তজন ৰ 
কষ্ণনুখ হেতু করে প্রেমের সেবন ॥ ইত্যারদি-_ 


তখন তাতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রেমতত্ব প্রকাশিত হয় মাত্র, পৃথিবীর সর্ববিধ 
রোমাঁটিক সাহিত্যবিচারে এ সংজ্ঞা নিশ্চয়ই প্রয়োগ করা চলে না। অথচ হেমেন্ত্রনাথ 
দাশগুপ্ধ তাই করেছেন এবং সিদ্ধাস্ত করেছেন--“প্রেমের লক্ষ্য রক্তমাংসময়ই হউক আর 
চিন্ময় ভগবানই হউন প্রেমধারা! পতিতপাবনীঃ নিত্য্হ্বা। যিনি ঘ্বণা, লজ্জা, ভয়, 
পরিত্যাগ করিয়া একমনে প্রেমিকের দিকে প্রধাবিত হুন, তিনি গ্ররুত প্রেমের সন্ধান 
পান, প্রেমে তাহার সমস্ত মলিনত। ভাসিয়া যায়। এই অনন্তশরণ প্রেমিকের প্রাই 
রক্তমাংস হইতে ক্রমে চিন্ময়ে পৌছায়। এববিধ স্থার্থশন্য প্রেম--যাহাতে ক্রমে ভগবদার্শন 
লাভ হয় নেই প্রেমই শ্রেষ্ঠ প্রেম ।৮”১৬ সমালোচকের মতে এক্িধ প্রেম গিরিশ- 
চন্দ্রের সাহিত্যে প্রকাশিত। “মহাকবি গিরিশচন্দ্র দেখাইয়াছেন নরনারীর রূপরসজনিত 
অন্ধকার গণ্ডীতে যে অয়স্কাস্তমণি আবরিত, সেই প্রেমরত্বই দেহসম্বদ্ধ ঘুচাইয়। 
অন্তরের ধ্যানে তাহাকে জ্যোতিম্মান করে, বিশ্বকে প্রেমময় করিয়া তোলে। 
নদী যেমন মহাসিন্কৃতে বিলয় পায়, নিঃস্বার্থ প্রেমও ক্রমে ভগবত প্রেমে রূপান্তরিত 
হয়। এই চরমাবস্থায়ই বন্ধনমুক্তি বা নির্বাণ ।”১৭ হেমেন্ত্রনাথ দাশগুপ্তের এই 
প্রেমতত্ব বিশ্লেষণ ভাগবতগ্রেম সম্পর্কে সঠিক হতে পারে, রোমান্টিক প্রেম সম্পর্কে 
কখনো নয়। কেননা রোমার্টিক প্রেমে প্রচণ্ড রূপমুগ্ধতার ও সৌনদর্প্রীতি 
প্রকাঁশিত, তা আসক্তি বা আবেগ ব্যতিরিক্ত হতে পারে না। এমন কি, বি্ভাপতি 
ব। চণ্ডীদাসের শ্রেষ্ঠ কবিতাতেও এই 7855102-মিশ্রিত সৌন্দর্চেতনার প্রকাশ 
ঘটেছে। বিদ্যাপতির 'জনম অবধি হম রূপনহারলু” যখন 'লাখ লাখ যুগ হিয়্ে 
হিয়ে রাখলু"'তে পরিব্যাপ্ত হয়েছে তখন সবকিছু অতিক্রম করে এক প্রগা আসক্তি 
(6885107)) বিশিষ্ট সৌন্দর্যচেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। চণ্ীদাসের "চলে নীল সাঁড়ি 
নিঙারি নিঙাঁরি পদটির প্রতিও একই বিচারপদ্ধতি প্রয়োগ করা! চলে। আসক্তি ও 
সৌন্দার্ষ-চেতনাবিহীন প্রেম ঈশ্বরের মহাত্ম্য প্রকাশক নামগান হতে পারে, কিন্তু তাঁকে 
রোমার্টিক সাহিত্য বল! চলে কিন! সন্দেহ । 

গিরিশচন্ত্রের নাটকে প্রেমের একটি 16811560 রূপ আমর! প্রত্যক্ষ করি বটে 
কিন্তু তা নিতাস্তই ব্যবহারিক আদর্শ বোধের অভিব্যক্তি । ত৷ বিশিষ্ট সৌন্দর্চেতনার সঙ্গে 
সম্পৃক্ত নয়, জাগতিক পাপপুণ্যবোধের সঙ্গে জড়িত। ফলে তার নাটকে প্রকাশিত 
প্রেমতত্ব সম্পকিত চিস্তাগুলে! অধিকাংশ স্থলেই আগ্তবাক্য হয়ে উঠেছে । চরিত্রের 
ম্ধস্থল থেকে উৎসারিত ন্বাতাঁবিক উক্তিতে সেগুলে! সঙ্গত হয়ে ওঠেনি। পূর্বে উদ্ধৃত 
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স্বামী অচ্যুতানন্দের সংলাপটি অনায়াসে কালাপাহাড়ের ইমানে গ্রক্ষেপ কর! চলে 
এবং ইমানের সংলাপও অন্রূপতাবে অচ্যুতানন্দ অরশে বলে দিতে গারে। 

গিরিশচন্ত্র ব্যতীত সাধারণ বঙ্গালয়-আশ্রিত অপর নাট্যকারের। রোমার্টিক কমেডি 
নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত হননি। পূর্বে বল! হয়েছে ছিজেন্জলাল মাত্র একটি রোমার্টিক 
কমেডি লিখেছিলেন। নাটকটির নাম “চন্দ্র” । কিন্ত জাতিবিচারে *চন্ত্রগুপ্ত'কে 
রোমার্টিক কমেডি হিসেবে চিহ্নিত করলেও তার মুখ্য অবলম্বন প্রেম নয়। নন্দবংশ 
ধ্বংস করে চন্দ্রপ্তপ্তের মৌর্যবংশ স্থাপন এবং চাণক্যচরিত্রের নাঁটকীয়তার পাশে চন্ত্রগুপ্তের 
প্রতি ছায়ার প্রণয়কাছিনী শীর্ণ হয়ে গেছে, নাট্যকার তাতে স্বমপিত প্রেমের উচ্ছ্বাস 
প্রকাশ করলেও তা কখনোই নাটকে প্রধান বিষয় হয়ে দেখ! দিতে পারে নি। তাই 
সৌন্দর্চেতনার কোনে! 176211590 রূপায়ণ সেখানে সম্ভব হয়নি । আর, চন্ত্রগুপ্ত ও 
হেলেনের সম্পর্ক রাজনীতির ফসল--বরং বল! যেতে পারে-_নাট্যকারের বিশ্বপ্রেমনীতি 
সম্পকিত তত্রচিন্তার প্রকাশ, তাতে মানবিক বৃন্তিসমৃহ অপুষ্ট থেকে গেছে এবং 
প্রেম নিঃসন্দেহে একটি মানবিক বৃত্তি। অতএব রোমা্টিক কমেডি হিসেবে চন্দ্রগ্ুু 
কতট! সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে তা! সন্দেহের বিষয় । 

আসলে মধুস্থদনের পরব্তা বাঙালী নাট্যকারদের প্রেমচেতন! ন1 ছিলে! সঠিক অর্থে 
রোমান্টিক, সৌন্দঘ চেতনাতেও ছিলে! না কোনো! 196811580 6০017 এবং সর্বোপরি 
আসক্তি বা 255107. ছিলে! অনায়ন্ত। ফলে রোমান্টিক কমেডি সার্থকতা অজ'ন করতে 
তাদের প্রায়শই ভিন্ন উপায় অবলম্বন করতে হয়েছে। 

মধুহুদন ও গিরিশচন্দ্রের মধ্যবর্তী পর্বের ছু”টি বাঙল! রোমার্টিক কমেডি বিশ্লেষণ করে 
আমাদের প্রতিপাগ্য উপস্থিত করা যেতে পারে। নাটক ছু*টি যথাক্রমে 'কুস্থমে কীট 
নাটক' -লেখক প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায় এবং 'মুরেন্্রবিনোদিনী'--লেখক উপেন্ত্রনাথ 
দ্াস। উভয়ের প্রকাশকাল যথাক্রমে ১৮৭৪ ও ১৮৭৫ ্রীষ্টাব্ব। প্রথম নাটকটি কোনো- 
দিন পাদপ্রদীপের আলে! ম্পর্শলাভে স্মর্থ হয় নি, দ্বিতীয় নাটকটি বাউল! রঙ্গমঞ্চ 
ইতিহাস হয করেছিলো! । দর্শক প্রশংসা লাভে একের সার্থকত। ও অপরের ব্যর্থতা 
গভীর অর্থবহ । 

দু'টো নাটকের কাহিনীর মূল ছক প্রায় একপ্রকার, স্থরেন্্র ও বিনোদিনী এবং জিতেন্র 
ও নলিনী পরস্পরের প্রতি অন্গরক্ত । উভয়ক্ষেঙ্জেই নায়ক সচ্চরিত্র, বিদ্বান ও অর্থবান 
এবং নায়িক। সরল! মুগ্ধা ও সমপিতপ্রাণা। বিপরীত বৃত্বিসমূহের আলো-আ'ধারি 
সকল চরিত্রেই অন্থুপস্থিত। উভয় ক্ষেত্রে প্রেমের বাধাহিসেবে দেখ! দিয়েছে তৃতীয় 
ব্যক্তির অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ। স্থরেন্্র বিনোদ্দিনীতে ম্যাক্রেণ্ডেল সাহেবের লোভ ও 
হরিপ্রিয়ের নির্মম কৌতুক নাটকে বিরোধী শক্তি হিসেবে দেখা দিয়েছে। 'কুস্থমে কীট? 
নাটকে নলিনীর প্রণয়াকাজ্জী বিনোদের আবিতাবে সঙ্কট ঘনীভূত হয়েছে। প্রথম 
নাটকটিতে ম্যাক্রেণ্ডেলের মৃত্যু ও হুরিপ্রিয়ের ক্রুটিবিমোচনে নায়ক নায়িকার মিলন সম্ভব 
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হয়েছে; খ্বিতীয়টিতে বিনোদের মানস পরিবর্তন ও 'অ্গশোঁচনার পটভূমিতে জিতেন্র- 
নলিনীর মিলন সম্পন্ন হয়েছে। ছু'টি নাটিকেরই ' শেষদৃশ্তে ছু'জোড়। বিবাহ নিষ্পনন 
হয়েছে। 

উভয় নাটকে উপস্থাপিত প্রণয়তৰ ও সংলাপের রীতিতে আশ্চ্জনক সাদৃশ্ঠ 
রয়েছে । উদ্ধৃতি £ 

১. [পত্রহস্তে বিনোদিনীর প্রবেশ ] 

বিনোদিনী £ (সাশ্র নয়নে) শেষে কি এই হল? স্বেচ্ছাচারিণী ও ্থেচ্ছাগাধিনী ! 
নিষ্র স্থরেন, তুমি কোন্‌ প্রাণে আমাকে এমন কথা বললে? ( অশ্রুত্যাগ ) স্থরেন্্, 
তুমি ছাড়া আমি আর কাকেও জানি না, তুমিই আমার হৃদয়েশ্বর, আমার প্রণয়ের 
একমাত্র দেবতা-_তোমার জন্য আমি আত্মীয়, বন্ধু, ধন, এশ্বরখ-_সমস্ত জগৎ ত্যাগ 
করতে পারি, তুমি আমাকে এমন নির্প্ন কথ! বললে ? ( অশ্রত্যাগ ) সথরেন, তোমাকে 
আমি এত ভালোবাসি, একবার আমার মুখ দেখলে তোমার অস্তঃকরণ আহলাদে পরিপূর্ণ 
হয়, তুমি আমাকে শ্বেচ্ছাচারিণী বললে ? ( অশ্রুবর্জন ) 

[ হুরেন্দ্ববিনোদিনী ৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভান্ক ] 

২ [ পত্রহস্তে নলিনীর প্রবেশ ] 

নলিনী £ এ)! একি? আমি যার জগ্য কেদে পাগল আমার সেই প্রাণনাথ 
আমাকে এই পত্র লিখেছেন? (রোদন ) হা নাথ! হা প্রাণপতি! হা! জীবিতেশ্বর 
অভাগিনী নলিনীর অনুষ্টে কি এই ছিলে! 1--"একবার এসে খড়গরাঘাতের দ্বার! নলিনীর 
হৃদয় ছিধাচ্ছেদ কর--তা৷ হলেই দেখতে পাবে যে নলিনীর হৃদয়ে শত শত সহম্র সহম্র 
তোমার নিজের গ্রতিমৃতি অঙ্কিত রয়েছে কিন11."*নাথ | আমি ত নিজে কৃহকিনী নয়__ 
বস্তুতঃ তোমারই প্রণয্বকুহকে মুগ্ধ--তোমারই কৃহকজালে আবদ্ধ।*এ যন্ত্রণা অপেক্ষা 
মৃত্যুও যে আমার পক্ষে সহশ্রগুণে ভালে। ছিল। নাথ! তোমাকে দেখতে দেখতে 
তোমার হাতে মৃত্যু ষে নলিনীর পক্ষে দ্বর্গারোহণ তুল্য ।**নাথ! একবার এস--এসে 
নলিনীকে শ্বহন্তে বব কর -ভয় নাই, এ প্রাণ তোমারই / তুমিই দিয়েছিলে, আবার 
তুমিই স্তাও। এস--এস--শিগ্যির এস-_( পতন ও মুচ্ছ)। 

[কুহ্থমে কীট: ২য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক ] 

অংশ ছু'টিতে যে কেবলমাত্র পরিস্থিতির মিল তাই নয়, উভয় নায়িকার অন্ুভাবেও 
গভীর সাদৃশ্ত রয়েছে। বরং বল! যায়, প্রথমটিতে বিনোদিনীর গণয় প্রকাশে প্রথাগত 
যাস্ত্রিকতা প্রক্ষটিত, সে তুলনায় নলিনীর আর্ত হাহাকার কিছু 2955101 মিশ্রিত হয়ে 
গভীরতা স্পর্শ করেছে। এরূপ সাদৃশ্ঠ উভয় নাটকের অনেকস্থলে বিদ্যমান । 

অপরপক্ষে, স্থরেন্ত্র বিনোর্দিনীতে ম্যাক্রেণ্ডেল বিষয়ক ঘটনাবলী নাটকে প্রক্ষিপ্ত, 


১২৮ 


মূল ক্রিয়ার সঙ্গে তার €কোনো৷ সম্পর্কই নেই। উক্ত ঘটনাবলীর নিঃসংশয় বিলোপ 
নাটকের মূল প্রতিপা্তে ব্যাঘাত স্থাষ্টি করে না। কিন্ধু 'কুহ্ছমেকীট' নাটকে বিরোধী 
শক্তি হিসেবে বিনোর্দের অবস্থিতি স্বাভাবিক না! হলেও অসঙ্গত নয়। এবং সাহিত্য 
হিলেবে উভয়নাটকের সাথ কতা৷ প্রায় তুল্যমূল্য । 

অথচ, “স্থরেন্ত্ববিনোদিনী বঙ্গীয় নাটামোদীর কাছে অত্যন্ত পরিচিত নাম, এবং 
কুস্থমেকীট নাটক তার বিপরীত। 'স্থরেন্্বিনোদিনী” ন্তাশনাল থিয়েটারে অভিনীত 
হয়ে ইতিহাস শার্ট করেছিলে।। নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইন (101870800 70100108106 4১০০ 
প্রবতনে এ নাটকটির অবদান প্রভৃত। 

ন্থুরেন্্র বিনোদিনীর” এই জনপ্রিয়তা অর্জন ও ইতিহাস স্থষ্টর মূলে কিন্ত নাটকে 
অপ্রয়োজনীয় ম্যাত্রেত্ডেল কাহিনী জড়িত । নাটকটির নামপন্ত্রে উদ্ধত রয়েছে 

“চাহি ন! হ্বর্গের সুখ, নন্দন কানন, 
মৃহতেক যদি পাই স্বাধীন জীবন । 

এবং 

“পরদুঃখে সদ! মম হৃদয় বিদরে, সহি কিসে মাতৃ ছুঃখ ?” স্পষ্টতঃই বোঝ! যায় 
নাকে বণিত মূল সমন্তার সঙ্গে টদ্ধত অংশের টজবযোগ নেই। সমকালীন দেশপ্রেমের 
ভাব প্রাবল্য দ্বার। অন্নপ্রাণিত হয়ে নাট্যকার সাধারণ একটি প্রণয় কাহিনীর মধ্যে উত্ত 
তাৎপর্য আরোপ করতে আগ্রহী হয়েছেন । তারই হুত্র ধরে এসেছে ম্যাক্রেগ্ডেল কাহিনী 
এবং ম্যাক্রেণ্ডেল নিধন মঞ্চে উপস্থাপিত দেখেই সন্ত্রস্ত বৃটিশ সরকার আইন প্রণয়নে ব্যস্ত 
হয়েছিলো । 

অথাৎ নাটকটির গুরুত্ব অর্জন করেছে তার রনপ্রতীতিতে নয়, তার জাতিবিচারেও 
নয়, নাটকে প্ররক্ষিপ্ত দেশপ্রেম বিষয়ক ঘটন! মিশ্রণের কলে। বাউল! রোমার্টিক 
কমেডি রচনার সার্থকতা ও ব্যর্থতা মূলত এই রীতি অন্থসরণের দক্ষতার উপর নির্ভর 
করেছে। 

রোমান্টিক কমেডি রচনায় গিরিশচন্দ্র এই রীতি অবলম্বন করেন নি। ন্রাস্তি' নাটকে* 
অবশ্য যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি ঘটনার ঘনঘট! যথে্ই আছে, কিন্তু দেশপ্রেম নেই। 
মুক্লমূগ্জরা”য় তো! দেশপ্রেম একেবারেই অঙ্থপস্থিত। একারণেই কি গিরিশচন্ত্রের 


ভ্রান্তি নাটকটিকে ডঃ দেবীপদ ভট্াচার্য বি্লোগান্ত বা ট্রাজেডি বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু তা 
সঠিক বলে মনে হুন্ন না। বরং সত্যজীবন মুখোপাধ্যায় একে বিষাদপূর্ণ মিলনাস্ত (7:881-0025605 ) 
নাটক বলেছেন ত। অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্থ মনে হয়। “বদিও নিরধীন-পুরঞদ ব! ললিতা মাধুরীর পুণর্দিলনে 
নাটকটিকে মিলনান্তরূপ (0০12505 ) গ্রহণ করিয়াছিল, তথাপি তাহাদের ছুদশার স্থতি দর্শক বা 
পাঠকের মনে এরূপ বেদনার সৃষ্ট করিয়া! দিয়াছিল এগুলি ভুলিয়া! গিয়। এটিকে খাটি মিলনাস্ত নাটক, 
ৰলিতে স্বভাব ত কুষ্ঠ! হইতেছে ।” (সত্যঙ্গীবন) 
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নাট্য --১ 


এই শ্রেণীর নাটকগুলো৷ তাঁর পৌরাণিক, এতিহাসিক'ব। সামাজিক নাটকের তুলনায় 
হীনপ্রভ ? অবশ্য 'ভ্রাস্তি' নাটকটি সমকালে খ্যাতি অর্জন করেছিলো, কিন্তু সে তাঁর 
রপ্রতীতির জন্ত নয়, রঙ্গলাল চরিত্রে শ্রীরামকষ্রের ছায়াপাত ও উক্ত চরিত্রে নাট্যকারের 
অনবগ্য অভিনয়ের জন্ত। পণ্তিতবর ডাক্তার মহেত্দ্রলাল সরকারের উক্ত নাটক 
সম্পর্কে উচ্কৃসিত মন্তব্য তাই প্রমাণ করে ।১৮ 

ঘিজেক্জপাল একটি মাক্র রোমান্টিক কমেডি লিখেছিলেন-_চন্তরগুপ্ত'--সেখানেও তিনি 
দেশপ্রেমকে অন্ততম প্রধানস্থান দিয়েছিলেন। সম্ভবত এ বিষয়ে পূর্ববর্তা নাট্যকারদের 
'অভিজ্ঞত! তাকে অনুরূপভাবে উদ্ধ,হ্ধ করেছিলে! । 


আট 


রবীন্দ্রনাথের “চিত্রাঙ্গদা নাটকটিকে বাউলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রোমার্টিক কমেভি বলে 

'অভিহিত করা যেতে পারে। প্রেমের বিশ্ময়, রূপমুগ্ধিতা ও কল্পনার প্রগাঢ়তা নাটকটিকে 
অনন্ত স্থ্যমায় মণ্ডিত করেছে। বিশেষত সৌন্দর্যের 119811290 £0170--যা! রোমান্টিক 
কমেভির মুলবৈশিষ্ট্য এবং য! এই শ্রেণীর বাউল! নাটকের অন্যক্র অপ্রাপ্য-_তার* অপুর্ব 
রূপায়ণ অক্রেশে দর্শকচিত্বকে অধিকার করে। অজুনের উক্তি-_ 

কাহারে হেরিম্থ? সে কি সত্য, কি্ব' মায়? 

***হেনকালে ঘনতরু অন্ধকার হতে 

ধীরে ধীরে বাহিরিয়া, কে আসি দাড়াল 

সবোবর সোপানের শ্বেত "শলাপটে । 

কি অপূর্ব রূপ | কোমল চরণতলে 

ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল। 

উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে 

যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব পর্বতের 

গুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি 

করি বিকাশিত, তেমনি বমন তাঁর 

মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে 

স্খাবেশে । নামি ধীরে সরোবরতীরে 

কৌতুহলে দেখিল সে নিজ মুখচ্ছা য়া, 

উঠিল চমকি। ক্ষণপরে মুদ্ুহাসি 

হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে 

এলাইয়! দিল কেশপাশ ; মুস্ত কেশ 

পড়িল বিহ্বল হয়ে চরণের কাছে 
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অঞ্চল খসায়ে দিয়ে ছেরিল আপন 
অনিন্দিত বাছুখানি-_পরশের রসে 
কোমল কাতর, প্রেমের করুণামাখ। | 
নিরধিলা নত করি শির, পরিস্ফুট 
দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ। 
দেখিল! চাঁহিয়! নর গৌরত্তনুতলে 
আরক্তিম আলজ্জ আভাস, সরোবরে 
প1 দুখানি ডূবাইয়! দেখিল! আপন 
চরণের আভা! | বিন্ময়ের নাই সীম । 
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে। 
শ্বেত শতদল যেন কোরক বয়স 
যাপিল নয়ন মুদি, যেদিন প্রভাতে 
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন 
হেলাইয়| গ্রীবা, নীল সরোবর জলে 
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন 
রহিল চাহিয়া সবিশ্ময়ে। ক্ষণপরে, 
কী জানি কী দুখে, হাসি মিলাইল মুখে। 
শ্নান হল ছুটি আঁখি, বাধিয়! তুলিল 
কেশপাশ ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহখানি, 
নিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে গেল, 
সোনার সায়াহু যথা ম্নান মুখ করি 
আধার রজনীপানে ধায় মুহুপদে । [দ্বিতীয় দৃশ্ত ] 


এ সেই সৌন্দয” যার কাছে মুগ্ধ মনাঁসজ একদিন পুষ্পধন্থ সমপণ করেছিলে! 
এ সৌন্দ্যকেই নাট্যকার মালে অমর করেছেন নিয়োদ্ধৃত সংলাপের মাধ্যযে-_ 
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অথব।, চিত্রালদার উক্তি ঃ 
যেন আমি রাজকন্ত। নাহ; ষেন মোর 
নাই পূর্বাপর; ষেন আমি ধরাতলে 
একদিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের 
পিতৃমাতৃহীন ফুল; শুধু একবেল! 
পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে হবে 
ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বনবনাস্তের 
আনন্দমর্মর ; পরে নীল্মম্বর হতে 
ধীরে নামাইয়া আধি, জমাইয়। গ্রীবা, 
টুটিয়া লুিয়। যাব বায়ুস্পর্শভরে 
ক্রন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে 
কুন্থমকাহিনীখানি আদি অস্ঞহারা। [তৃতীয় দৃশ্ত ] 


এ সৌনাধ'বোধের সঙ্গে তুলনীয় শেলীর 91১০ 0৮8115 11, 06৪0১ 17682061108 
0050 116। চিত্রাজদায় প্রকাশিত ইন্দ্রিয়চেতন (96058003) সৌন্দযবোধ বিবতনের 
রারাাীত্রিয়াতিরিক্ প্রেমসৌন্দয্গাভ করেছে এবং তার সঙ্গে মিশে গিয়েছে এক 

ীপী কল]াণ মাধুর্য । এষ বিবর্তন ঘটেছে অনিবার্ধ নাটকীয় সংঘাতের পরিণতিতে । 
নাটকের শেষদৃশ্টে চিত্তাঙ্গদ। যখন বলে-_ 


“আমি চিত্রাজদা | 
দেবী নহি, নহি আমি সাঁমান্তা রমনী | 
পূজ। করি রাখিবে মাথায়, সেও আমি 
নই, অবহেল। করি পুষিয়1 রাঁখিবে 
পিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্থে রাখ 
মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার 
যদি অংশ দাও, যর্দি অনুমতি কর 
কঠিন ব্রতের তব সায় হইতে, 
যদ্দি স্থখে দুঃখে মোরে কর সহচরী, 
আমার পাইবে তবে পরিচয় । গর্ভে 
আমি ধরেছি যে সন্তান তোমার ঘদি 
পুত হয়, অশৈশব বীর শিক্ষ1 দিয়ে 
দ্বিতীয় অর্জুন করি তারে একদিন 
পাঠাহয়। দিব যবে পিতার চরশে, 
তখন জানিবে মোরে, প্রিয় মে ।-- 
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তখন অনিবার্ধভাবে নরনারীর প্রেমের সকল সৌনার্য ও সার্থকতা! মূর্ত হয়ে ওঠে। 
এবং সেইসঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়া শ্রয়ী রোমান্টিক কমেডির তুলনায় “চিত্রাঙ্গদা প্রকাশিত 
প্রেমবৌধ ও সৌন্দর্চেতনার একটি মাত্রাগত পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 


রবীন্দ্রনাথ এ শ্রেণীর নাটক আর পরবর্তাকালে লেখেন নি। সম্ভবত প্রেমের 
স্বাধীন ও হ্বতঃক্ফর্ত বিকাশে তিনি সমকালের মধ্যে সমর্থন পাননি কিংবা তাঁর লক্ষ্য 
ক্রমে ব্যক্তিকেন্ত্রিকতা৷ থেকে সমষ্টিমনস্কতাঁয় গ্রধাবিত হয়েছিলো! যেখানে শেকসপীয়রের 
কমেভির মতো! অবশ্যই পৃথক পদ্ধতিতে-_-রবীন্দ্রনাথেরও 1700 অ৪3 6০ 76967 
৪ 0106016 01£ 109:1000151018 5001965 171 1101) 2801) 102150183 1110110009- 
110 15 00115 06610050 ৪00. ৮০015 10 06166০06176 ৮100 211 006 
001)213,১৯ 
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বাউল! রোমান্টিক কমেডি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করা হলো, বাউল মিউজিক্যাল 
কমেডি বা মিলনাস্ত গীতিনাট্যের প্রতিও সাধারণভাবে তা প্রয়োগ কর! চলে । 
বাউলাদেশে প্রচলিত যাত্রায় গানের আধিক্য বরাবরই বিছ্যমান, তার দ্বারা অন্গপ্রাণিত 
হয়ে মনোমোহন বন্থ গীতাভিনয়' নামে নতুন একশ্রেণীর নাটক রচন! করেছিলেন। কিন্তু 
তাকে ঠিক গীতিনাট্য বল চলে নাঁ। বাঙল! গীতিনাট্য রচনায় প্রত্যক্ষতঃ পাশ্চাত্য 
অপেরাই প্রভাব বিস্তার করেছে । কোলকাতায় অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে যে সকল 
মঞ্চে ইংরেজী নাটক অভিনীত হতো, সেখানে অপেরাও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলে! । 
বাঙালী নাট্যকারগণ তাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ ও 
দ্বিজেন্্লাল প্রথম যৌবনে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে ইংরেজী অপেরা দেখে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন 
তার প্রমাঁণ তাঁদের জীবনীতে রয়েছে। 


বাউল! সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম প্রযোজিত গীতিনাট্য-_-যতদুর জান! যায় 
নন্দনকানন”, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয়েছিলে!। নাট্যকার 
হিসেবে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে তার শি্ত প্রখ্যাত অভিনেত! অতুলচন্দ্র মি 
কিছু গীতিনাট্য রচনা করেছিলেন । ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'নাট্যনিয়ন্ত্রণ বিল" প্রবতিত হলে 
বাঙালী নাট্যকারদের কতকগুলে। অস্থৃবিধের সম্ুধীন হতে হয়েছিলে! | তারা এমন 
নাট্যরচনায় ব্রতী হলেন যাতে রাজরোষ বরনের বিপদ দৃরীভূত হয়। তাই তার! 
গীতিনাট্য রচনা! ও প্রযোজনার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কেনন! সেকালীন প্রখ্যাত 
নাট্যকারদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষভাবে মঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, -তাই 
ব্যবসার ক্ষতি শ্বীকার করে নাট/রচন1! তখন সম্ভব ছিলে! না! গীতিনাট্য তাদের সে 
সমস্যা! অতিক্রম করতে সাহাধ্য করেছে। উপরস্ক গাঁতিনাট্যের জনগ্রিয়ত। ভ্রত 
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বধিত হয়েছে। প্রাপ্ূ হিসেবে দেখা যাঁয়, বার্ডল! মঞ্চ গাঁতিনাট্যের মাধ্যমে অর্থ 
উপাজন করেছে তুলনামূলকভাবে বেশি। "ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবা! পড়িতেই 
থিয়েটারে প্রচুর অর্থাগম হইতে লাগিল। ২৯০০০ হুইতে ১২০০:০*-_ ১৫৯৯০ 
টাকায় গিয়া দড়াইল।”২* "অতুলমিত্র মহাশয়ের হিন্দাহাফেজ, তৃফানী ও 
নুলিয়! প্রডভৃতিতেও যথেষ্ট অর্থাগম হইত। হিন্দাহাফেজ, ও তৃফানীর প্রথম রাত্রেই 
বিক্রী হয় ১২২৮'০। হাজারের কম বড় হইত ন1”*. ২১ অতুল মিত্রের অ পর 
গীতিনাট্য “হিরম্য়ী*র অভিনয়ে অমরেক্দ্রনাথ দত্ত ২৫০০০*০০ টাকার বেশি লাভ 
করেছিলেন ২২ 


মিউজিক্যাল কমেডি বা মিলনাস্ত গীতিনাট্যের রস প্রকাশ সম্পর্কে সাধারণভাবে 
রোমার্টিক কমেডির সিদ্ধান্ত প্রয়োগ কর! চলে। সাধারণ মঞ্চাশ্রিত গীতিনাট্যের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করেছিলো যথাক্রমে--গিরিশচন্দ্রের “আবুহোসেন+, “আলাদীন», 
ক্ষীরোদগ্রসাদের “আলিবাবা”, “কিন্নরী”, অত্ুলচন্ত্র মিত্রের “হিন্দাহাঁফেজ', তুফানী+, 
“শিরিফরহাদ”। “হিরল্সয়ী” এবং অমবেন্দ্রনাথ দত্তের শ্রীকৃষণ) “ছুটি প্রাণ ইত্যাদি। এ 
প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, £যে সকল গীতিনাট্য জনোমনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছিলো! সেগুলে৷ প্রধান্তঃ 
আরব্য উপন্তাসের কাহিনী অবলম্বনে রচিত । যেখানে ত! নয় সেখানেও আরব্যরজনীর 
বৈশিষ্ট্য আরোপ কর! হয়েছিলে। এবং সে বৈশিষ্ট্যও নাট্যকারের বিশেষ প্রবণতাঘার! 
অনুরঞ্রিত। আরব্যরজনী ব্যতীত অপর যে বিষয় নাট্যকারদের প্রিয় ছিলো তা৷ হলো 
রাধারুষ্ণের গ্রণয়কাছিনী। অমরেন্ত্রনাথের “ছুটি প্রাণ গীতিনাটাটি বিগ্যান্ুন্দর কাহিনী 
অবলম্বনে রচিত । 


মূলত মুক্তপ্রেম এবং কখনে! কখনো! অবৈধ প্রণয় এ গীতিনাট্যুগুলোর প্রধান 
অবলম্বন । কিন্তু আরব্যরজনীর কাহিনীতে যে কল্পনার উল্লাস, প্রেমের গভীরতা ও 
কাব্যের আধিপত্য রয়েছে বাঙালী নাট্যকারগণ তাকে এড়িয়ে শুধুমাক্র অর্থহীন ও 
অবাস্তব পরিস্থিতি নির্মান এবং উৎকেন্দ্রিক কাল্পনিকতাকে ওশ্রয় দিয়েছেন । বৈষ্ঞব 
সাহিত্যে প্রকাশিত প্রেম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন--“ইহাতে যে আত্মবিস্বৃতি, 
নিন্দা তয় লজ্জা শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ওদাসীন্ত, কঠিন কুলাচার লোকাচারের প্রতি 
অচেতনত! প্রকাশ পায় তদ্দ্বার! প্রেমের প্রচণ্ড বল, দুর্বোধ্য রহস্য, তাহার বন্ধনবিহী নতা, 
সমাজ-সংসার স্থান্*কাল-পাজ এবং যুক্তিতর্ক-কার্ধ-কারণের অতীত একট। বিরাটভাব 
পরিশ্ফুট হুইয়! উঠে। এই কারণে যাহা বিশ্বসমাজে সর্বজই একবাক্যে নিদ্দিত সেই 
অভ্রভেদী কলঙ্নচুড়ার উপরে বৈষ্বকবিগণ তাহাদের বণিত প্রেমকে স্থাপন করিয়া 
তাহার অভিষেবক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন।”২৩ বলা বাহুল্য রাধারুষ্ের প্রণয় 
কাহিনী অবলম্বনে বচিত গীতিনাটাগুলোতে এবূপ গভীর গ্রেমতন্ব অনুপস্থিত । 
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অমরেজ্রনাথ রচিত *্শ্রীরুষ্ণ' ও বিস্াস্থন্দর কাহিনী আশ্রিত “ছুটি প্রাণ গীতিনাটর 
রসপ্রতীতি সমশ্রেধীক। সেখানে প্রেমের প্রচণ্ড বল, ছুর্বোধ রহন্ত, বন্ধনবিহীনতা! 
ও বিরাট ভাব নাট্যকারের অন্বি্ট ছিলো না। বরং অবৈধ প্রণয়ের প্রতি সাধারণের 
যে ওঁৎস্ক্য, নাট্যকার তাকেই মূলধন করেছেন । অর্থাৎ লৌকিক কেচ্ছ! থেকে 
এই গীতিনাট্যগুলোর জগৎ দুরবর্তা নয়। গ্রেমের কোনো 115811560 ০:70 তাই 
এসকল নাটকে প্রকাশিত হতে পারে নি। পক্ষান্তরে 'নলিনী” বা 'মায়ারখেল।” 
প্রত গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের একটি 139911260 £000-কেই বূপায়িত করার 
আগ্রহী। তাই কুচিশ্ুত্র স্থ্রমাধূর্য রবীন্দ্র গীতিনাট্যকে স্বতন্ত্র মর্যাদায় অভিষিক্ত 
করেছে। ভাব ও ভাবায় যে বিশেষ রবীন্দ্রিক গ্োোতন! রূসিকচিত্তকে আকৃষ্ট করে 
রবীন্দ্রগীতিনাট্যে তারই সার্থক ক্ফুরণ সম্ভব হয়েছিলে|। 
সাধারণ মঞ্চাশ্রিত গীতিনাট্যে বিশেষতঃ “আবু হোসেন+, “আলাদীন' বঁ আলিবাবা য় 
একটি উচ্চক হান্তময়তা লক্ষ্য কর! যাঁয়। চুল সংলাপ, লঘু স্থর ও উচ্ছৃসিত 
কৌতুক এগুলোকে প্রাণবস্ত করে তুলেছে। প্রত্যক্ষদশাঁদের বিবরণে জানা যায় 
'আলাদীন' গীতিনাট্যে আলাদীন খন 
কার তোয়াকা রাখি আর 
বাপ মরেছে, বালাই গেছে 
কোন্‌ শালার ব। ধারি ধার” 
বলে মঞ্চে আবিভূর্ত হতো দর্শকদের মধ্যে শিহরণ বয়ে যেতো । আলিবাব। 
গীতিনাট্যেও মঙ্জিনা ও আবদালার ছ্বৈত নৃত/গীত দর্শককে আনন্দ বিহবল করে 
দিতো । প্রথম দৃশ্তেই মঙ্জিনার গীত--“ছি ছি এত্ত জঞ্জাল” এককালে গণসঙ্গীতে 
পরিণত হয়েছিলো । কিংবা প্রথম অঙ্ছের দ্বিতীয় দৃশ্যে আবদাল! ও মজিনার গান-__ 
আয় বাদী তুই বেগম হবি 
খোয়াব দেখেছি-- 
আমি বাণশ! বনেছি। 
বেশ হয়েছে আয় তবে তোর 
ল্যাজট! টে দি।*"* 
বাদশ বেগম ঝবমঝমাঝম 
বাজিয়ে চলেছি ।-_ 
দর্শক চিত্তকে উৎফুল্ল করে তুলতো! কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্র গীতিনাটে) এই উচ্চ কণ্ঠ 
হান্তময়তা, লঘু চাঁপল্য বা কৌতুক-প্রবণত! অন্থপস্থিত। রবীন্দ্রগীতিনাট্য তুলনায় 
সংযত, গম্ভীর, বিষাদপূর্ণ ও অত্যন্ত লিরিক্যাল। রবীন্দ্রনাথের অন্ততম শ্রেষ্ঠ গীতিনাট্য 
মায়ার খেলা মিলনাস্ত হলেও তার মধ্যে বিষাদষ্ণতা ও করুণভাব প্রধান স্থান 
অধিকার করে আছে । 


১৩৫ 


সাধারণ মঞ্চাশ্রিত মিলনাস্ত গীতিনাটোর আর একটি বৈশিষ্ট্য যা রবীন্দ্র গীতিনাট্ে 
বিশেষ নেই--তার ক্রিয়াগ্রাণত1। এই গীতিনাট্যগুলে! প্রায় প্রহসনের প্রান্ত ছুয়ে 
গেছে, তাই স্বাভাবিকভাবেই পরিস্থিতি রচনার উপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে অধিক। 
কিন্ত গিরিশচন্ত্র থেকে ক্ষীরোদপ্রসাদ, অতৃলচন্দ্র মিজ্জ কিন্বা অমরেন্ত্রনাথ দত 
পরিস্থিতি রচনায় মনোযোগী থেকে গ্নটাবন্তাস পাশ কাটিয়ে গেছেন এবং এই 
প্লটর অভাবকে তাঁরা পূরণ করেছেন উত্তেজনাকর ক্রিছ্কার বাহুল্য ঘটিয়ে। ক্ষীরোদ- 
প্রসার্দের বিখ্যাত "আলিবাবা" গীতিনাট্যটির কথাই ধরা যাক। . আরব্যোপন্তাসের 
আ।পবাব! ও চল্লিশ চোরের শ্বাসরুদ্ধকর ঘটন!| প্রবাহ এখানে প্রায় অনুপস্থিত, শুধু 
গল্পের কাঠামো (০5010 )-টিকে গ্রহণ কর! হয়েছে এবং তাঁর মধ্যেও মাত্র কয়েকটি 
পরিস্থিতি শিশচন করে নাট্যকার কতগুলো! বর্ণময় মুহূর্ত উপহার দিতে-চেয়েছেন। 
ফলে, শ্বভাবতই মঞ্জিনা-আবদাঁল। অংশ প্রাধান্য পেয়েছে। নাট্যকার যে সামান্ত 
কয়েকটি পরিস্থিতি অবলম্বন করেছেন, সেখানেই দ্রুত ক্রিয়া ঘটিয়ে দশকদের উত্তেজনা 
বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হয়েছেন । 

রবীন্দ্রগীতিনাট্যে, পক্ষাস্তরে, উত্তেজনাপূর্ণ ক্রিয়া তো! বটেই, এমন কি সাধারণভাবে 
ক্রিয়াকেও অবহেলা! করা হয়েছে । রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যেও প্লট বিন্তাসের প্রতি 
উদাসীনত। বয়েছে এবং সেখানে ক্রিয়ার পরিবর্তে কিছু অবিন্মরণীল় মুহূর্ত স্থরে বান্ত 
হয়েছে। 


গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট)কারদের গীতিনাট্যে ক্রিয়া! প্রাধান্য নাটককে 
সংলাপ বহুল করে তুলেছে । গিরিশচন্্র তার নাট্যীবনের প্রারস্তে যে সকল গীতনাট্য 
--দৌোললীল। (১৮৭৭), ব্রজবিহার (১৮৮১) প্রভৃতি-_-রচনা করেছিলেন, তাতে গগ্ বা 
ছন্দ সংলাপ ছিলে অন্ুপস্থিত, গীতিনাট্যের সকল চরিন্রই গানের মাধ্যমে সংলাপ ব্যবহার 
করেছে। কিন্তু এ সকল গীতিনাট্য সম্ভবত দর্শক প্রশংসাধন্য হয় নি। তাই 
নাটযক্রিয়ার প্রতি নাট্যকার মনোযোগী হয়েছেন অধিক। ফলে গীতসংলাপ পরিত্যক্ত 
হয়েছে, গদ্ভ সংলাপ প্রাধান্ত পেয়েছে। গানগুলে! এই নাটাক্রিয়ার পরিপূরক হয়ে দেখ 
দিয়েছে। 

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু গীতিনাট্যে গছাসংলাপ ব্যবহার করেন নি, এমন কি ছন্দসংলাপও 
সবার গীতিনাট্যে ব্যবহৃত হয়েছে খুবই কম। জ্যোতিরিক্দ্রনাথ ষে গীতিনাট্যের প্রচলন 
করেছিলেন, তা৷ পুরোটাই স্থরে গেয়। রবীন্দ্রনাথ সেই এঁতিহাই গ্রহণ করেছিলেন । 
ক্রিয়া ও সংলাপের অগ্রতুলত। তিনি পূরণ করেছিলেন আঙ্গিক অভিনয়ের মাধ্যমে । 
'এবং সে আঙ্গিক অভিনয়ও নৃত্ছন্দের অনুগামী । রবীন্্রনাথ প্রযোজিত 'বান্মীকি 
গ্রতিভা'র অভিনয় প্রসঙ্গ এখানে ম্মরণ কর! যেতে পারে। এই নৃত্যছন্দের মাঁধামে 
রবীন্দ্রগীতিনাট্য বিবর্তনের পথে নৃত্যনাট্যে পরিণতি লাভ করেছিলো! । 


১৩৬ 


সাধারণ মঞ্চাশ্রিত গীতিনাট্য ও রবীন্ত্রগীতিনাট্য --এই' উভয় ধারার মধ্যে একটি 
'সামস্তপ্ন্ত স্থাপনের উদ্দেশ্তটে ছিজেন্্রলাল গীতিনাট্য বা অপেরা রচনাতে উদ্চোগী হন। 
দ্বিজেন্্রলালের “সোরাঁব রুস্তমণ রচনার কারণ ব্যাখ্যা করে নবকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেন" 
“একদিন মিনার্ডা থিয়েটার হিন্দু-হাফেজ* নামক অপের! দেখিতে গিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল ও 
তীয় বন্ধুবর্গ সেই অপেরার কুরুচি দেিয়! দুঃখ প্রকাঁশ করেন। তৎকালে মিনা! 
থিয়েটারের অন্ততম স্বত্বাধিকারী নাট্যরসিক ৬মহেজ্জ্কুমার মিত্র এম. এ.১ মহাশয় 
সেখানে উপস্থিত হইলে, দ্বিজেন্দ্রের বন্ধুগণ তাহাকে বলেন, এমন অশ্লীল অপের! 
আপনার! অভিনয় করেন কেন। তদুত্তরে মহেন্দ্রবাবু বলেন যে, থিয়েটারের দরশকগণ 
এরাপ না হইলে নেয় না। তাহাতে ছ্বিজেন্দ্রের বদ্ধুগণ প্রত্যুত্তর দেন “আপনার! যমন 
দেবেন তাহাব! তেমনি নেবে তাহাতে মহেন্দ্রবাবু *ছ্বিজেন্জ্রর বন্ধু শ্রীযুক্ত অধরচন্জর 
মজুমদার মহাঁশয়কে বলেন, “তাহলে রায়সাহেবকে একখান! স্থুরুচিসঙ্গত অপের৷ 
লিখিতে বলুন না|” “অধরবাবু দ্বিজেন্্রলালকে সেই কথা বলিলে তিনি বলেন “হইতে 
পারে ম্যাথ আনন্ডের “সারা রুস্তম" হইতে একখানা অপেরা সহজেই লিখিয়। দিতে 
পারি-।”২৪ দ্বিজেন্দ্রলালের একমাত্র গীতিনাট্য রচনার পূর্বকথা এই । “সোরাব 
রুস্তমে'র ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন-_4“এ পুস্তকখানি রচন! করার একটি উদ্দেশ্য আছে। 
কিছুদিন হইতে একটি কথা শুনিতে পাইতেছি যে, আমাদের দেশের রঙ্কালয়ের 
দর্শকবুন্দ অল্লীল “'হাবভাবসমন্থিত গ্রাম্য রসিকত। শুনিবাঁর জন্যই রঙগালয়ে গিয়া থাকেন, 
এবং স্থুরুচিসঙ্গত নাটক ব1 নাটিকাপ সম্প্রতি আর আদর নাই। আমি একবার আমার 
সাধ্যমত পরীক্ষা! করিয়। দেখিতে চাই যে স্ুরুচিসঙ্গত অপের! এখন চলে কি না।» 


ছ্বিজেন্ত্রলালের উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, “সোরাব রস্তম” অপেরা বা। গীতিনাট্য 
হিসেবে বিশেষ সার্থকতা অজন করতে পারে নি। এ সম্পর্কে নবকৃষ্খ ঘোষ যথার্থ 
মস্তবযই করেছেন-_-“বস্তত সোরাব রুন্তমের বিয়োগাস্ত আখান বস্ত নাটক রচনারই 
উপযুক্ত, নাট)রঙ্গের নহে। কবি এই গ্রন্থের প্রথমাংশে হাস্তরসের ও নৃত)গীতের 
অবতারণা করিষার স্থযৌগ করিয়া লইয়াছেন, বিস্ত পরে যখন দেই করুণ কাহিনীর 
আবর্তে আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন আর রঙ্গরসের অবসর প্রাপ্ত হয়েন নাই- শেষে 
নাটকখাঁনিকে চূড়ান্ত ট্র্যাজেডিভাবেই সমাপন করিয়াছেন।”২৫ অর্থাৎ গীতিনাট)টি 
রচনাকালে নাট্যকারের ৪511 0৫ 09::00996 বিনষ্ট হয়েছে, ফলে রসবিপধয় দেখা 
দিয়েছে। যাই হোক, দ্বিজেন্দ্রলাল মিউজিক্যাল কমেডি ব। মিলনাস্ত গীতিনাট্য 
রচন। করেন নি। তাই বক্ষ্যমান নিবন্ধে ধিজেন্দ্র আলোচন! অপ্রাসঙ্গিক । কেবলমাত্র 
ছিজেন্দ্রমানসের প্রবণতা দেখানোর জন্যই এখানে সামান্ত আলোচনা কর হলে! । 








ফ্গীতিনাটাটির নাম হিন্া-হাফেজ, লেখক অতুলচন্ত্র মিত্র। নবকৃষ্ণ সম্ভবত নাম ভুল কয়েছিলেন। 
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প্রহনন দিয়ে আধুনিক বাংল! নাট্যাভিনয় শুরু। গ্রথম অভিনীত মৌলিক বাঙলা 
নাটক-_কুলীন কুলপর্বন্ব-_ প্রহসন। প্রহ্সনই সম্ভবত বাউল। নাট,সাছিত্যের একমাজ 
শ্রেণী যা! প্রতে/ক শ্রেষ্ঠ নাট)কারের প্রতিভাম্পর্শ লাভ করেঞ্জু। প্রায় হ্যাইলগ্ন থেকেই 
বাউল! প্রহসন প্রৌ। উনিশ শতকের বিখ্যাত সমালোচক কালী প্রসন্ন ঘোষ এ সম্পর্কে 
মন্তব্য করেছেন “--*আমাদের দেশে ভাল নাটক হয় নাই অথচ ভাল প্রহসন হইয়াছে। 
এরূপ প্রহসন অন্ত কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ । কৰি মধুস্থদনের কৃষ্ণকুমারী, 
পন্ম/বতী, শমিষ্ঠ। নাটকগণনায় কোথায় স্থান পায় তাহা নিশি করাও কঠিন; কিন্ত 
দত্বকৃত “একেই কি বলে সত্যতা, ও বুড়ে। শালিকের ঘাড়ে রে নামক হম্থয় 
গ্রহনের আদর্শ ।”২৬ কাজেই যুগ প'রবেশ ও নাট্যকারদের মানসপ্রবণতা কতট! 
প্রহসনের অন্থকূল ছিলে! এবং তাতে কতটা! সিদ্ধি অজিত হয়েছে তা বিশ্লেষণের 
অপেক্ষ। রাখে । 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে প্রহমনের অপ্রতুলতা ছিল না। আচার্য ভরত প্রণীত 
'নাট্যশাশ্্র' গ্রন্থে প্রহনের সংজ্ঞ। নির্দিষ্ট আছে। সেখানে চরিত্র ও পরিস্থিতির 
পার্থক্যে গ্রহসনকে বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত করা- হয়েছে__শ্ু ও সঙ্কীর্ণ। জঙ্কীর্ণ প্রহসনের 
অন্ততম লক্ষণের মধ্যে “লোকোপচারযুক্তা যা বার্ত! যশ্চ দস্তসংযোগ” কে (বংশ অধ্যায়, 
১১০ গ্লেক) নির্দেশ কর! হয়েছে । 'দাহিত্য দপণে ও বল। হয়েছে “ভবেৎ প্রহসনং 
বৃত্ত শিন্দ্যানাং কবি কল্পিতম্‌” অর্থাৎ “যাহাতে নিন্দনীয় ব্যক্তিগণের বাপার কবিকল্পনার 
সাহায্যে উপস্থাপিত হয়, তাহাকে প্রহসন বলে 1; ২৭ 


আরন্তোতল কমেডির সংজ্ঞা নিরূপণ করবার সময় আরিস্তোফেনিসের 
কমেডিগুলোর কথা মনে রেখে ছলেন। তিনি যখন বলেন--0070605 15 ৪1 
11051090010) 06 01121:206915 0£ &, 109৮9 ড১৫--11096 10951) 11) 0106 00]] 
52156 ০0: 0102 010 1020) 036 100101005 1091176 10016] ৪. 50100115101 
0৫ 03৪ 015২৮ তখন অনিবার্ধভাবেই প্রহসনের কথাই মনে আসে এবং আঁচার্ধ 
বিশ্বনাথ উল্লিখিত ধুষ্ট ব্যক্তি ধূর্ত ও স্থুদখোর' ইত্যাদি চরিত্র ও আরিস্তোতল বণিত 
60172100091 01 & 10591 €5০9-- উভয়ের মধ্যে আশ্চর্য সাধুজ্য স্থাপিত হয়। 
ব্যঙ্গের বিষয় বিশেষ কোনে! চরিত্র হলে প্রহসন স্ক.তিলাভ করে-_প্রাচীন সাহিত্যাচার্য- 
গণের মতে তাই মনে হয়। এবং তার ফলে পরবর্তাঁকালে একটি বক্তব্য উদ্ভূত হয়েছে 
যে, প্রহসন রচনায় নাট্যকারের 58802110115 6929916, কাজ করে । চরিত্রকে ব্যঙ্গ 
কর! প্রহলনের উদ্দেশ বলে ধর! হলে এমন সিন্ধান্ত হয়তে। অযৌক্তিক নয়। 

আসলে, প্রহসনকাঁর অত্যন্ত সমাজসচেতন। আরিস্তোফেনিস বাঁ ম্যলিয়ের যখন 
বিশেষ কোনে। চরিত্রকে ব্যঙ্গের বিষয় বলে শির্বাচিত করেন তখন তার সাখাজিক 
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তাৎপর্য ভারা! কখনোই বিশ্বৃত হন না । তাত্যু্ক ব্যক্তি নিশ্চয়ই কিন্ত সে একটি বিশেষ 
সমাজের প্রতিভূ। এবং সেজন্তেই তার প্রতীকী গুরুত্ব কালাস্তরে বিস্তৃত । 


প্রহসনের হান্তরসকে প্রধানত তিনভাগে বিভক্ত কর! হয়-_স্যাটায়ার বা খোলাখুলি 
ব্যঙ্,, উইট ব৷ বাগঙগিস্কুনিত ব্যঙ্গ তখ! পরিস্থিতিগত হাশ্তরস এবং হিউমার বা 
সহাম্থভৃতিশীল তথা অশ্রসজল হান্তরস। হ্তাটায়ারে লেখক নির্মম, তিনি স্থিত 
বাস্তবকে তার কল্পিত আদর্শের স্তরে উন্নীত করার প্রয়াসী। এখানেই সম্ভবত 
91091801105 ০010012্ অপবাদের সুযোগ থেকে যায়। হিউমার এর বিপরীত 
প্রাস্তবাসী । সমস্তরে নেমে ন! এলে স্ায়তা স্থাপিত হতে পারে ন। 

এখানে “আয়রনি' সম্পর্কে সামান্য আলোচনা! কর! যেতে পারে। সমালোচকের 
মতে যেখানে লেখকের অভি প্রায় অত্যন্ত স্পষ্ট সেখানে স্তাটায়ারের আধিপত্য । আর, 
অভিপ্রায় স্পষ্ট না! হলে আয়রনি' । অর্থাৎ আয়রনি প্রচ্ছন্গ স্তাটায়ার ১২৯ 

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিচার করে বলা চলে বাউল! নাট্যসাহিত্যে স্তাটায়ার রচিত 
হয়েছে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। তার কারণও অবশ্ঠ নিহিত রয়েছে সমকালীন 
সমাজব,বস্থায়। কেননা], যেকালে ও যে সমাজে মূল্যবোধ প্রয়োজন ও জোগানের 
সমান্থপাততিক নয়, সেখানে স্তাটায়ারের প্রকোপ । উনিশ শতকীয় বাঙালী সমাজের 
মূল্যবোধ সম্পর্কে অনুরূপ সিদ্ধান্ত করা চলে। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞানের সংস্পর্শে 
এসে বাঙালী নাট্যকারগণ আমাদের সমাঁজের যুগসঞ্চিত কুসংস্কার ও কুপ্রথা অপনোদনে 
ব্রতী হয়েছিলেন। রামনারায়ণ তর্করত্ব যখন 'কুলীনকুলসর্বন্থ' ব। 'নবনাটক' লেখেন 
তখন স্পষ্টতই বিদ্যাসাগর প্রবতিত সমকালীন সমাজআান্দোলন দ্বারা তিনি প্রভাবিত 
হন। রামনারায়ণ থেকে মধুস্দন-দীনবন্ধু প্যস্ত প্রহসনসাহিত্য মূলত প্রগতিপস্থী। 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সুস্থ সমাজ প্রতিষ্ঠার পথে তীরা যা বাধা বলে মনে করেছিলেন, 
তাকেই ব্যঙ্গে বিধ্বস্ত কর তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলে । কৌলন্য প্রথা, পণপ্রথা, বহুবিবাহ, 
ধামিক-লম্পট সবকিছুই তাদের লক্ষ্যবস্ত ছিল। এমন কি পাশ্চাতা-শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও 
মধুক্দন-দীনবন্ধু নব্যশিক্ষিত " যুবপমাজের উৎকেন্দ্রিকতাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছিলেন । এ 
সময়েই রচিত হয়েছিল! বাঙল। সাহিত্যের এমন তিনটি প্রহসন--“একেই কি বলে 
সভ্যতা? 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ।,, “সধবার একাদশ'_যা এখশো শ্রেষ্ঠতম 
স্তাটায়ারের মর্ধাদীলাভের উপযোগী । “একেই কি বলে সত্যত11” শামক গ্রহসনে মধুন্দন 
শুধু যে উৎকেন্দ্রিক নববাবুদের শিক্ষার অন্তঃসারশৃন্তত! প্রকাশ করেছেন তা নয়, 
আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রাতিশয়ী গভীরতর সঙ্কটের দকে অঙ্গুলিনির্দেণ করেছেন। স-ন্দহ, 
অবিশ্বাস, প্রবঞ্চন! ও মূল্যবোধের প্রতি আহুগত্যহীনত! যদি হয় ব্যাপকভাবে আধুনিক 
সভ্যতার ষুগলক্ষণ, “একেই কি বলে সভ্যতা ? নাটকে মধুন্দন তাকেই বিদ্রপাঘাত 
করতে উদ্যত হয়েছিলেন মনে হয়। কালীনাথ নবকুমাঁরকে জ্ঞানতরঙ্গিনী সভায় নেবার 


১৩৯ 


জন্ক ব্যাকুল কোনে! বন্ধুত্বের টানে নয়, “মনিম্যাটারে সে বিশেষ সাহাধ্য করে, সে 
ছাড়লে যে আমাদের সর্বনাশ হবে”-_এই স্বার্পরতার জন্ত। সেখানে পিতৃপরিচয়ে 
সস্তানের পরিচয় হয় না| পিত। সম্ভানকে বিশ্বাস করে না, গোপনে গোয়েন্দ। লাগায় । 
পুলি সাজেন্ট অনুহাত সৃষ্টি করে ঘুষ নেয় তাতে বিন্ময়ের কিছু মেই, কিন্ত বৈষ্ব- 
বাবাজী ঘুষ নিয়ে কর্তাকে যখন প্রবঞ্চন! করে তখন মধুস্থদনের অপিগ্রায় অস্পষ্ট থাকে 
না। জ্ঞান্তরঙ্গিণী সভাতেও অনুরূপ চিন্তর গ্রকট। সেখানেও কেউ পরস্পরকে শ্রন্ধ। ও 
বিশ্বাস করে ন1। অন্থপস্থিত নব ও কালীবাবুর বিগ্যাবুদ্ধি নিয়ে কটু মন্তব্য করতে তাদের 
বাধে না। সর্বোপরি অঞঃপুরের দৃশ্য । সেখানেও মূল্যবোধের অভাব। নইলে 
হরকামিনী ও প্রসন্প_-বধু ও ননদ-_পরস্পরের দাদাকে নিয়ে যে রসিকতা করে তা 
শালীনতা! অতিক্রম কবত না । অর্থাৎ সবস্থদ্ধ মিলিয়ে মধুস্দন পারস্পরিক সম্পর্কের 
মধ্যে সভ্যতার এমন একটি নৈরাজ্য উপস্থত কবেন যাতে মনে হয় কর্তীমহাশয় 'সকলকে 
সঙ্গে নিয়ে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা” করলেও এই অলাতচক্র থেকে উদ্ধারের কোনো! আশ! 
নেই। অর্থাৎ “একেই কি বলে সভ্যত| 1 নাটকে নাট্যকার স্তাটায়ারের খোলাখুলি 
বিদ্রপের সঙ্গে আয়বনির চাপা! ব্যজকে সমানুপাতিক ভাবে মিশিয়েছেন, ফলে নাটকটি 
শ্রেণীবিচারে একটি নতুন মাত্র! লাভ করেছে। নাটক 1হসেবে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে 
রে"' তুলনায় শ্রেষ্ঠ হলেও সেখানে অপরটির মতে অন্যতর গুঢ় বৈশিষ্ট্য নেই। 
১৮৬৬ খ্রীপ্টান্দের পর থেকে বাউল! নাটকের গতি প্রকৃতি পরিবতিত হয়েছিলো৷। এই 
পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রয়ে গেছে গ্রহনে । সাধারণভাবে পণপ্রথা! বা নব্য 
সত্যতার উৎকেন্দ্রকঙ্ঠার বিকদ্ধে নাটাকারগণ সোচ্চার হলেও এমন কতকগুলো নতুন 
ঝৌক দেখ! গেল যাকে প্রগতিপস্থী বল! যাঁয় না। অমৃতলাল বস্থ এ পর্বের শ্রেষ্ঠ 
স্তাটায়ার লেখক বলে স্বীকৃত। তার সম্পর্কে অজিতকুমার দত্তের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য-_ 
“শিক্ষ। এবং শিক্ষিতের প্রতি অমৃতলালের সহানুভূতি তো! ছিলই না! বরং বিদ্বেষ ছিল। 
-“*খুব উচ্চশিক্ষা না হোক, পাশ্চাত্য শক্ষার স্বাদ তিনি পেয়েছিলেন; এবং তাঁর জীবনী- 
কারের মতে, শেষ জীবনে শিক্ষার প্র ত তার মমতাও জন্মেছিল। অথচ তাঁর সকল 
প্রহসনে শিক্ষা ও শিক্ষেতের প্রতি তিনি অত নিয়শ্রেণীর বিদ্বুপ প্রয়োগ করতে কখনো 
বিরত হন নি। এর থেকে মনে হয় যে থিয়েটারী সমাজের সংস্পর্শে ই হোক, ব1 
যেভাবেই হোক, তার রুচি ও মতামত অত্যন্ত অনগ্রসর ও সেকেলে হয়ে পড়েছিল। 
পুরোনো আদর্শ নিয়ে প্রাণহীন উচ্ছ্বাস ছাড়া, কোনে? প্ররুত উচ্চাদর্শ, উচ্চভাব ব। উদার 
মনোবৃত্তি তার কোন নাটকেই চোখে পড়ে না।”৩ অমৃতলালের প্রহসনে গ্রগতি- 
বিরোধিতার কারণ নির্ণয়ে সমালোচক ব্যর্থ হলেও তার মন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ । আশুতোষ 
ভট্টাচার্য অমৃতলাল সম্পর্কে অনুরূপ মস্তব্যই করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও স্ত্রী- 
স্বাধীনত1-_যা৷ পূর্ববর্তী পর্বে নার্যকারগণ দ্বারা অভিনন্দিত হয়েছিলো, তাকেই এ পর্বের 
গ্রহমনে ব্যবিদ্ধ কর হয়েছে। 
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এগার 


প্রযোজনার প্রয়োজনে গিরিশচন্দ্র কিছু প্রহসন রচনা করেছিলেন, কিন্তু স্বতাবত 
তিনি আদর্শবাদী ও গম্ভীর ব্যক্তি ছিলেন, হাশ্ুরস তার স্বাভাবিক বিচরগক্ষেত্র ছিলো না, 
তাই মানসপ্রবশতার বৈপরীত্যহেতু প্রহসনরচনায় উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখাতে 
পারেন নি। 
প্রহসন রচনার মাধ্যমে ছিজেন্ত্রপাল ধাউল! নাঁট্য-সাঁহত্যে প্রবেশ করেছিলেন। 
হাঁসির গানের তিনি রাজা হলেও প্রহসনে অনুরূপ প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সমর্থ হন 
নি। তার প্রধান কারণ মনে হয়, হা।সর গান রচন। করে যে সম্বর্ধনা ও অভিনন্দন লাভ, 
করেছিলেন তাতেই এরূপ বিষয় নিয়ে প্রহমন রচনার সম্ভাবন| সম্পর্কে তি ন সচেতন 
হন। অধিকাংশ স্থলেই দেখ! যায়--অস্তত “কন্ধি অবতার' ও 'বিরহ'তে তো! বটেই-_ 
গানগুলো! বহুপূর্বের রচন! এবং পরে তাদের ভাবান্ুরূপ কিছু চরিত্র ও পরিস্থিতি স্থাট 
কর! হয়েছে । ফলে, হাঁ(সর গানের স্বল্প অবয়ব ও পরিসরে যে ব্যঙ্গরস তীক্ষ ও তীব্র 
হয়েছে তাকে কৃত্রিম উপায়ে বিস্তৃত করতে [গয়ে তার তীব্রতা ও মাধুর্য বিনষ্ট হয়েছে। 
একমাত্র পুনর্জয়' ব্যতীত তার প্রহপনে উদ্লেখযে।গ্য কোনো বৈশিষ্ট্য লক্ষা কর! 
যায় না। 
স্তাটায়ার রচনার সর্বাপেক্ষা! বড় বিপদ হল সেখানে সামাণ্ত ভারসাম্য ও নিরপেক্ষতা 
বিচ্যুত হলে তা ব্যক্তিগত বিছেষে পরিণত হয়। বাউল! স্তাটায়ারে তার চুর প্রমাণ 
আছে। অযৃতলাল বস্থু যখন সমকালীন নাট/রচন ও প্রযোজনার অস্তঃসারশূন্ততা নিয়ে 
“তিলতর্প্ণ' গ্রহনে বিদ্রপ করেন তখন তার যৌনক্তকতা ও অপুর্ব প্রকাশভঙ্গী পাঠককে 
বিম্মত ও বিশুদ্ধ করে। কিন্তু “থয়েটার নামক প্রহসনে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন 
পিরিশচন্দ্রকে ব্যক্তিগত বিছ্বেষে বিদ্ধ করতে চান তখন হ্বভাবতই তা শালীনতার সীম! 
অতিক্রম করে। “কিঞ্কচেৎ জলযোগ'-এ কেশব সেনকে যে মূহ বল কর! হয়েছে ত। 
আঁপ-ত্তকর হলেও অবহেল|”কর! চলে কিন্তু গাধ। ও তুমি' নামক গুহসনে এককালের 
প্রধ্যাত নাট্যকার উপেন্ত্রনাথ দ্াদকে যেভাবে অতুল মিন্ত্র বিদ্রপাধাত করেছেন তা 
ব্যক্তিগত বিছ্েষে পরিণত হয়েছে । এ পর্যায়ের *চুখ্যাততম প্রহসন ছিজেন্ত্রলাল রায়ের 
“আনল বিদায়'। ভূমিকায় পাট্যকার লিখেছিলেন,_ বদি কোন কবি কোনরগ 
কাব্কে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেইরূপ কাব্যকে সা হত্যক্ষেন্ত 
হইতে চাবকাইয়! দেওয়া তাহার কর্তব্য ।* 'প্রস্তাবনাতে”ও অনুরূপ বক্তব্য প্রকাশেত -- 
“প্যারডিতে গ্রহসনে পিষিয়ে, 
গুলে নিয়ে, অপেরাতে মিশিয়ে 
কটু ও মিট্ট_ 
( পরে ) যা থাকে অপৃষ্ঠে_ 
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(কাব্যে ) কুনীতির পৃষ্ঠে ব1টিকা । 
নাহ যার কৃষ্ণে ভক্তি 
বৈষ্ণব-কবিতার মধ্যে দেখ যার 
লালসার শুধু অন্্রক্তি__ 
এটা তারও মন্তকে ছোটখাট চ'টিকা ॥” 
রবীন্দ্রনাথের প্রতি নট্যকারের এরূপ অশোভন উক্ত সকল শালীনতা অগ্রাহ 
করেছে। বাউল? শ্তাটায়ারের এরূপ পরিণতি নিঃসন্দেহে উছ্ধেগব্যঞজক। 


বার 

স্তাটায়ারের সমাস্তরালে ভিন্নম্বাদের প্রহসন রচনার সুত্রপাত করে ছলেন জ্যোতিরিজ্ত্- 
নাথ ঠাকুর । একঞ্চিৎ জলযোগ" €হসনে সামান্ত স্তাটায়ারের ছৌয়! থাকলেও 'এমন কর্ম 
আর করবে! না" (পরে “অলীকবাবু, নামে প্রকা শত ) থেকে তিনি ভিন্নতর হান্তরসের 
অনুসন্ধানী। পরিস্থিতি স্বজনের অনভিনবত্ধব ও বাগ.বৈদদ্ধপূর্ণ সংলাপ তার হাতিয়ার । 
হেমা'্জনী কর্তৃক বান্বম-নায়কাঁর অনুভাব অধবা অলীকপ্রকাশের চা'লয়াতিতে মুগ্ধ 
সত্যসিন্ধু ও জগদীশবাবু যখন সিদ্াস্ত করেন ছেলেটি লেখাপড়ায় সত্যই ভাল তখন 
নাট্যকারের সিদ্ধি সম্পর্কে কোনে সন্দেহ থাকে না । বিশেষত, বিভিন্ন বেশে উপস্থিত 
হয়ে গদ্দাঝর যখন বিচিত্র পরিস্থিতি রচন! করে তা উচ্চাঙ্ের কলাকৌশলপুর্ণ। অবস্ত 
নাটকে এপ কৌশল অবতারণাকে অস্বাভাবিক বলে মনে হতে পারে, কিন্ত প্রহসন 
রচনায় নাট্যকারের অস্বাভাবিক চরিত্র ও পরি-্থণত নির্মাণের স্বাধীনতা আছে। নচেৎ 
আরিস্তোফেনিসের 'শান্ত' নামক নাটকের নায়ক আাইগেমুন যখন গুবরে পোঁকার পিঠে 
আরোহণ করে স্বর্গে চলে বায়, তার অবাস্তবতাকেও স্বীকার কর! চলে না । কিন্ত 
সমকালীন গ্রীক দর্শক--যতদূর জান! আছে-_তার অস্বাভাবিকতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন 
তোলেন এবং উত্তরকালের বিদগ্ধমণ্ডলীও তার রসাস্বাদ্দনে বাধাপ্রাপ্ত হন নি। 

জ্যোতিরিন্্প্রবতিত হান্তরস আরও মাজিত ও কবিত্বগুণসমদ্থিত রূপে মূর্ত হয়েছে 
রবীন্দ্রনাথের প্রহসনে। হাস্তকৌতুক বা ব্যঙ্গকৌতুক গ্রন্থস্বয়ের অস্তর্গত কোনে! কোনো 
নার্টিকায় অবশ্য বিশেষ ব্যক্তর প্রতি বিদ্রুপ প্রচ্ছন্ন হয়ে "মাছে যা তীত্র স্তাটায়ারের 
লক্ষণা্রাস্ত। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ প্রহসনগুলোতে সে জালা! অন্ধপস্থিত। “চিরকুমার সভার 
আদর্শকে বঙ্গের মাধ্যমে কোনে। কোনে। সমালোচক স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি তির্ধক 
কটাক্ষপাত অনুমান করেছেন । কিন্তু তা যুক্তির দ্বার! প্রতিষিত হয় নি। বিশেষত 
“চিরকুমার সভার প্রধান পৃরুষ চন্দ্রবাবুর চরিত্রে রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সতোন্্রনাথ ও 
থয রাজনারায়ণ বন্থর ছাঁয়াপাত ঘটেছে_- গবেষণায় তাই প্রমাণ হয়েছে এবং তারা 
উভয়েই বিবাহিত ছিলেন। কাজেই “চিরকুমার সভা'কে স্তাটায়ারধর্ম রচন! বল চলে না। 

আদলে হান্তরস সজনে রবান্ত্রনাথ প্রধানত উইটের পক্ষপাতী । অপরূপ বাগ বৈদগ্য 
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'এ বিষয়ে স্তর অবলম্বন। “শেষ রক্ষায়” চন্ত্রকাস্ত, “চিরকুমার সভায়" অক্ষয় ও রসিকবাবু 
এবং বৈকৃঠের খাতায় তিনকড়ির সংলাপে অস্থ্রূপ বাঁগ বোদগ্ধ্য সর্বাধক প্রকাশিত । 
'বৈকুষ্ঠের খাতার প্রহসন একটি নতুন মাত্রা লাভ করেছে। এ নাটকে যদিও “উইট'ই 
রবীন্দ্রনাথের প্রধান অবলম্বন, এমন কি কেদার চরিত্র রূপায়ণে স্তাটায়ারও অলক্ষ্য নয়, 
তবু বৈকুষ্ঠের বাঁতিকগ্রস্তত দর্শকচিত্তে কৌতুকহান্তের সঞ্চার করে! তাঁর বই কেনা, 
এমন কি পরোপকার প্রবৃত্বকেও আমর! ন্িগ্ধ হান্ডে গ্রহণ করি কন্তু যখন বেদারের 
ষড়যন্ত্রে বৈকুষ্ট প্রায় গৃহছাড়া, তখন এমন |কছু পরি'স্থতির উদ্ভব হয় যা অকল্মাৎ সমগ্র 
গুহসনখা“নতে একটি অশ্রসজল পরিবেশ স্জন করে দেয়। উদ্ধৃতি £ 

১. ঈশান ।'"*আমাদের ছোটোমার খুড় না পিস না কে এক বুড়ি এসে দিদি 
ঠাকরুণকে যে দুঃখ দিচ্ছে--সে তো আমার আর সহ হয় না। 

বৈকৃণ্ঠ । আমার নিরমাকে! সে তে! কারো কিছুতে থাকে না। তা নিরু 
কি বলে? 

ঈশান। তিনি তে! তাঁর বাপেরই মেয়ে, মুখখানি যেন ফুলের মতো শুকিয়ে যায়, 
একটি কথা বলে না-_ 

বৈৰুষ্ঠ। ( কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া ) একটা কথা আছে, “যে সয়, তাঁরই জয়।, 

২. বৈকু্ঠ। ভেবেছিলুম, থাতাপত্রগ্তলো আর সঙ্গে নেব নাশুনে নিরুম। 
কাদতে লাগলো, ভাবলে বুড়োবয়সের খেলাগুলে! বাব! কোথায় ফেলে যাচ্ছে। এগুলো 
নে ঈশেন। -উশেন ! 

ঈশান। কীবাবু। 

বৈকুণ । ছোটোর উপর বড়োর যে রকম লে, বড়োর উপর ছোটোর সে রকম হয় 
না -না ঈশেন ? 

ঈশান। তাই তো দেখতে পাই। 

৩. বৈকুণ্ঠ। অবিনাশ ক এসব জানে? 

ঈশান। তাকি আর জানেন না? তিনি যদি এর মধ্যে না থাকতেন, তা হলে 
কি 'আর বুড়িটা সাহস করত-_ 

বৈবু্ঠ। দেখ জশেন তোর বথাগুলে! বড়ো অসহা। তুই একটা মিষ্টিকথা 
বানিয়েও বলতে পারিস নে। এতটুকু বেল! থেকে 'মামি তাকে মানুষ করলুম--এক 
দিনের শুন্য আড়াল করি নি--আমি ঢলে গেলে তার কষ্ট হবে না এমন কথা তুই মুখে 
আনিস হারামজাদা বেট! সে জেনে শুনে আমার নীরুকে কষ্ট দিয়েছে । লক্দ্ীছাড়া 
পাজি, তোর কথ শুনলে বুক ফেটে যায়! [ তৃতীয় দৃশ্য ] 


এ পর্যায়ে প্রহসনটি প্রায় ট্র্যাজেডির সীম! স্পর্শ করেছে। একমাত্র অবিনাশের 
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স্বাভাবিক অথচ অলৌকিক হ্ন্তক্ষেপে এ নাটকে -শাস্তিদায়ক উপসংহার সম্ভব 
হয়েছে। 

এখানে প্রগ্ন উঠতে পারে, হান্তিরস হজন করতে ,গিয়ে করুণরসের অবতারণায় 
রবীন্দ্রনাথের 2865 0£ 08:005৩ বিনষ্ট হয়েছে, ফলে প্রহসনটিতে রসবিপর্যয় ঘটেছে । 
কিন্তু মনে রাঁথ! প্রয়োজন “বৈকুণ্ঠের খাতা? শ্তাটায়ার নয় বরং হিউমারের লক্ষণাক্রাস্ত । 
বৈকুষ্ঠ ষে অপরের কাছে কৌতুকের পাত্র সে বিষয়ে বৈকু্ঠ নিজেও সচেতন । তিনি 
যখন বলেন, “আমার লেখা! মে আবার একটা জিনিস ! সবাই হাসে আমি কি 
ত৷ জানি নে ঈশেন? ও-সব রইল পড়ে। সংসারে লেখায় কারও কোনে! দরকার 
মেই* (তৃতীয় দৃশ্ত )--তধন তার অস্তশিহিত আবেদন হিউমারমণ্ডিত। এ প্রসঙ্গে 
চালি চ্যাপলিনের কথা! মনে আমে। অধিকাংশ স্থলে নিজেকেই কৌতুকের পাত্রে 
পরিণত করে তিনি অশ্রুসজল হান্তরসের নাট কীয় উপস্থাপনা! করেছেন। “গোল্ড রাশের 
্পরদৃশ্ত্ে সেই বিখ্যাত চামচ-নৃত্য ম্মরণ কর! যেতে পারে। বেদনার এরপ হান্তসুখর 
অতিব্যক্তি কৌতুক হান্তের জগতে এক নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। 

রব জ্ত্রনাথ “কৌতুকহাস্যের মাত্রা? প্রবন্ধে অনুরূপ সিদ্ধাস্তই করেছিলেন। তার 
মতে-“অসংগতি যখন আমাদের মনের অনতিগভীর স্তরে আঘাত করে তখনি 
আমাদের : কৌতুকবোধ হয়, গতীরতর স্তরে আঘাত করিলে আমাদের দুঃখ 
বোধ হয়।”৩১ 

“বৈকৃ্ের খাতায়" রবীন্দ্রনাথ 'গভীরতর স্তরে আঘাত" করার প্রয়াসী এবং এই 
আঘাতের মাধ্যমে বাউল! গ্রহনে এক নতুন হাশ্তরস তিনি স্বজন করেছেন। এ 
প্রসঙ্গে এখানে ন্মর্তব্য “কৌতুক হান্তের মাহ” প্রবন্ধ ও এৈকুষ্ঠের খাতা" প্রহসন প্রায় 
সমকালে রচিত, কাজেই উভয়ের মধ্যে প্রতিপাগ্য ও প্রমাণের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে 
বলা যায়। 

বাঙল। প্রহসন, অতএব, মধুহদনের স্তাটায়ার থেকে যাত্র। করে রবীন্দ্রনাথের 
উইট-হিউমারে এসে স্থিত হয়েছে এবং বিংশ শতাব্দীতে বাউলা সাধারণ রঙ্গমধ্জে 
মধুস্থদনের প্রহমন বিশেষ অভিনীত ন! হলেও রবীন্দ্রনাথের “শেষরক্ষা” ও “চিরকুমার 
সভা প্রযোজিত হয়ে গ্রভৃত সমাদর লাভ করেছিলে! । সম্ভবত তার ফলে এক বিচিন্ত 
টানাপোড়েনে বাঙলা! প্রহনন সাহিত্য প্রভাবিত হয়েছে। উইট বা ছিউমারের 
রাবীন্দ্রিক বৈছ্যাতি পরবর্তাঁ নাট্যকার কতৃক অনায়ত্ব থেকেছে অথচ স্যাটায়ারের 
নধর সম্ভাবন! সম্পর্কে তার! হয়েছেন বীতন্পৃহ। কাজেই বাউল! নাট্যসাহিত্যের 
এ শাখাটি বিশ শতকের প্রথমার্ধে-_রবীন্্রদুগে__তার পূর্বতন এতিহা বিচ্যুত হয়েছে। 
অথচ এ পর্বে বাঙালীর সামাজিক পগিবেশে শ্াটায়ারের উপাদান বিলুপ্ত হয়নি । 
নাট্যকারদের অমনোযোগিতার ফলে কুসংস্কার কুপ্রথার বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ আমুধ 
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0£ ৮:৪৪ 19112107৮৩২ তখন শ্তাটায়ারের অমিত শক্তি সম্পর্কে পরবর্তী বাঙালী 
নাট্যকারদের উদাসীনতা ক্ষোভের সঞ্চার করে । 
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সঙ আধ7ায় 
চরিত্র £ ব্যষ্টি থেকে সমষ্টি 
এক 


ভালো নাটক রচনার অন্যতম শর্ত হিসেবে মধুস্থদন চরিভ্রচিত্রনকে উল্লেখযোগ্য 
স্থান দিয়েছেন। আরিস্তোতল প্লট ও চরিত্রের মধ্যে প্রথমটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ 
করলেও রেনোস যুগের নাট্যকারগণ চরিত্রচিক্রনেই আগ্রহী হয়েছিলেন অধিক। 
অধিকাংশ সমাঁলোচকের মতে শেক্পাপীয়রের নাটকে প্লট এমন কিছু বৈশিষ্টাপূর্ণ নয়, 
এলিজাবেথীয় ঘুগের অনেক নাট্যকারই শেকসপীয়রের তুলনায় প্লট উদ্ভাবন ও নির্মাণে 
নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, কিন্তু তার। কেউ চরিত্রচিজ্রন ও কবিত্ব শল্তিতে শেকসপীয়রের 
সমকক্ষ হতে পারেন নি। প্রটের তুলনায় চরিত্রের এই আধিপত্য নিঃসন্দেহে 
রে'নেসানের অবদান। কেননা রে'নেসাস যুগেই মানুষ ব্যক্তিতববৈচিত্র্যে বর্ণময় হয়ে 
উঠেছিলো । ব্যক্তিনিরপেক্ষ কোনে আবৃশ্ত শক্তি তখন থেকে আর চরিত্রের নিয়ামক 
হয়ে রইলো! না, চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করলে! তারই অস্তনিহিত প্রবল ইচ্ছা- 
শক্তি, আবেগ ও আসক্তি। কাজেই কবি যখন লেখেন _ 

195510105 5011) 02 010 

/00 ০ 216 170600856৫5 006 12156 %71031-- তখন ত| রেনেসাস যুগের 
নাটক, বিশেষ করে শেকসপীরীয় ট্রাজেডি সম্পর্কে যথার্থ হয়ে ওঠে। 

শেকসপীয়রের চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা গ্রসঙ্গে সমালোচক মস্ত্য 
করেছেন_-“919915950281515 01381900615 216 1006 011060£1210010 08108010165 
0৫6৮5001081) 10701510091] 7 70061161002 210 0065 0001750685১ 10001351516171 
10 10000211023 ৪ [00 10101065816 89 10 ৮৮216) 2150:2000 
(1000 11010701010) 560 001)5010108115 1:219090. 0 16 2 (065 2100. 1)070010015 
--৪৮€া। ৪116207108] 810 550000110 980129১....১ সমালোচক অতঃপর বিভিন্ন 
ধরনের চরিজ্জবৈশিষ্ট্য বাাখ্যা। করে লিরখছেন--“4৯ (06. 0165605 10. 85080 
০6160917098 0165 ০0101000 60 2. 61859 7 &, 13011000115 ৪. 13010721) 10617 
:600090 00 2. 00101112170 01100010167 2 21168011081 98016 796:50- 
10811565 21) 21090080001) 7 550001 90805 101 ৪. ৫6202 1০৪110েঃ 
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1930021) 01 ৫1৮26. অবশ্ত সমালোচক বিঙ্গেষিত এ সকল বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য 
শেকসপীয়রে যাস্ত্রিক প্রতিফলন ঘটে নি, সবগুলে' মিশে একটি জৈব সমগ্রতায় পরিণত 
হয়েছিল! এবং সেখানেই নাট্যকার হিসেবে তার শ্রেষ্ঠত্ব । বাঙালী নাট্যকারদের 
চরিব্রচিত্রণে কৃতিত্ব ও ব্যর্ত। আলোচনা প্রসঙ্গে এ কথাগুলে। মনে রাখ! 
প্রয়োজন। 


দুই 


মধুস্দন পূর্ববর্তা বাঙল! নাটকের চরিত্রগুলো! ব্যক্তিত্ব স্ষুরণে বৈচিন্ত্যময় হয়ে উঠতে 
পারে নি। “ভদ্রাজুন” বা! 'কীতিবিলাসের? চরি্রচিত্ত্রণে সংস্কৃত নাটকের অক্ষম অনুকরণ 
লক্ষ্য কর! যায়। এমন কি, 'কুলীনকুলসর্বন্ব'তেও রামনারায়ণ তর্করত্ব সংস্কৃতান্থগ 
চরিত্র অস্কন-পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন । এ প্রসঙ্গে চরিত্রচিত্রণে সংস্কৃত নাট্যকার- 
গণের কৌশল নিয়ে সামান্য আলোচন! করা যেতে পারে । “শকুস্তলায় নাট্যকলা গ্রন্থে 
সমালোচক দেবেন্দ্রনাথ বন্থ মন্তব্য করেছেন-_-“চরিত্রচিত্রে শেকসপীয়রের সঙ্গে সংস্কৃত 
নাট্যকারগণের পার্থক্য এই যে সংস্কত নাটকে ব্যক্তিগত (17791519591) চরিত্রের বিকাশ, 
শেকসপীয়রের নাটকে প্রায় অধিকাংশ চরিঞ্ই জাতিগত আদর্শের (756) 
অভিব)ক্তি।”৩ অবশ তারপরের পউক্তিতেই তিনি লিখেছেন-_-“সংস্কৃত নাটক 
ব্যক্তিতে পূর্ণ আদর্শের সৃষ্টি করিয়া মানুষকে মন্ুত্যত্বের আদর্শ প্রদর্শন করে। 
শেকসপীয়রের ধারা ব্যহিতে সমষ্টির-ব্যক্তিতে জা তর লক্ষণ বিকাশ ।৮”৪ 


সমালোচকের সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মনে হয় না । কেনন! গ্রত্যেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকই 
যে চরিত্র স্ষ্টি করে থাকেন তার মধ্যে তাঁর দেশ ও কালের বৈশিষ্ট্য ও আদর্শ মূর্ত হয়ে 
ওঠে। সে বৈশিষ্ট্য বা আদর্শকে 7529 চরিআ বল! যায় না, কেনন! সেই অর্থে 
পৃথিবীর সব শ্রেষ্ঠ চরিত্রই "5০ বলে গণ্য হতে পারে। 

মধুস্দন স্থষ্ট রাবণচরিত্রও উনিশ শতকীয় বাঙালীর প্রবৃত্তি ও আসক্তি প্রকাশ 
করেছে এবং সে হিসেবে রাবণ বাঙালীর আদর্শকেই মূর্ত করেছে । সে কারণে নিশ্চয়ই 
রাবণচরিত্রকে 7599 চরিত্র বল! চলে না। অন্থরূপ ভুল সিন্ধান্ত আধুনিক কালের বিখাতি 
নাট্যসমালোচক এরিক বেপ্টলেও করেছেন। তিনি লিখেছেন__“ ৬/1)80 ০0৫ [790016 
00020145510 10508006016 91) 11)01510019.] 17) 01:10. 01810211178 
19612 5210. 0390 001511086 59৬7 17190166 11) 1015 ০0৮০, 10986. 40 001 
00961202060 1980610 506153 ০01 41961616 11005 2150 52 [72010 ৪1010] 
17 07611 0৬71 11208£6 01: 11) 009 11009£6 0:£6 00611 0192. 9616, "015 
৮০৪1০ 86০] 00 02 01:00 0090 17900166115 1800 11001066005 1015 20001 
€0 0176 1)1817]15 117015100911260 71)55101702025**-701501 13 1506 1721016 & 
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€50৩ ?”৫ হ্যামলেট যে বৈশিষ্ট্যের জন্ত বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন প্ররুতির মানসে 
বিপুল আলোড়ন তুলেছে তার কারণ ব্যাখ) করে নীরেক্্রনাথ বায় লিখেছেন, 
“হামিলেটের নৈতিক চেতনায় যে কর্মসংকট্ট দেখ! দিয়াছিল, বুর্জোয়। সমাজে নীতি- 
চেতনা-পরায়ণ হইলে তাহা। হইতে কাহাৰে মুক্তি নাই। সে য!নবিকতাবাদী বুদ্ধিজীবী । 
ইহা অত্য নহে যে হ্বামলেটের মানব গ্রকৃতি ছিল কর্মবিমুখ, কিন্ত কর্মের চিন্তাগত 
সমর্থন না থাকিলে তাহার নিকট কর্ম অসাথক ।**সে এমন যুগে জন্মিয়াছে যে তাহার 
চোঁখে সমস্তই বিশৃঙ্খল । মাননিক হিসাবে তাহার কর্তব্য, সে জানে, এই বিশ্ঙ্খলতাঁকে 
সংশোধিত করিয়! নুযমায় প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বিশৃঙ্খলতা যে সর্বব]াপী। একটি 
অন্ঠায়ের প্রতিকার করিতে গেলে সমঘ্ত সমাজব্)বস্থায় গিয়। টান পড়ে । কোন অন্তায্মই 
তো! একক বিচ্ছিন্ন অন্তায় নষ্ক-- প্রত্যেক অন্তায়ের সহিত জড়িত হুইয়! আছে এমন 
অনেক বিষয় যাহার সহিত নিজেও ওতপ্রোতভাবে জড়িত, যাহাদিগকে বাদ দিয়া 
তাহার নিজের জীবনও অর্থহীন। এই অস্তদ্থন্ৰই হামলেট নাটকের প্রধান ঘটন! ।”৬ 
এবং এই বৈশিষ্টোর জন্যই “হামলেট সমস্ত বুর্জোয়। মানবিকতাবাদীদের 
অবিসংবাদিত প্রতিনিধি 1 «প্রতিনিধি ও 5” নিঃসন্দেহে সমার্থক নয়। 
তাই দেবেন্ত্রনাথ বস্থ সংস্কৃত নাটকের চরিন্রচিত্রণ ও শেকসপীয়রে প্রকাশিত চরিত্র 
সম্পর্কে ষে সিদ্ধান্ত করেছেন ত1 যথার্থ নয়। বরং এ সম্পর্কে আরভিং রিব নারের ব্যাথ] 
যুক্তিপূর্ণ । তিনি লিখেছেন--1018009. 19 10011 00৮ 01 11070151009] 0152180067 
8170 ৬610 7 006 08810 18610 20056 102 ৪, 0:66) 50115010703 28900 ০8199016 
০? 0911221865 1001081 01709106906 00০ 11701510091 10085 2150 06 &. 
9510001 0£ 100817101180) 210. 0106 70101610176 68063 17085 106০ 0108 10101) 
৪11 0001) 1209, 911816510962:6+5 11661950615 11) 10910101100 10016 010810 11 
1001510109815. 76 21000%75 119 0102:9 00915 9101) 2, 00117001118 11115101) 
০৫612891165, 000 001001£1) 0000 109 9%1010125 1550123 01 9100] 51£1)1- 
5০91759 0721) 0115 05 01)010941081 01:00165005 0: 205 12015100191 
06190179110.” শেকসগীয়রের হ্যামলেট এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ চরিজ্র এরূপ 10016 
0৪2 20701510081, তারা 5527501০0৫6 00811151070, এরিক বেপ্টলে কথিত 
(2১০ নয় । 

ভরতমুনি চরিত্রকে বলেছেন 'প্ররুতি। স্ত্ী-পুরুষ নিবিশেষে, তার মতে 'গ্ররুতি” তিন 
প্রকার_-উত্তমাধমমধ্যম] 


জিতেন্দ্রিয় জ্ঞানবতী নানাশিল্প বিচক্ষণ! ॥ 
দক্ষিণাহথ ভগালক্ষন দীনানাং পরিশাস্তিনী । 
নানাশাস্তার্থসম্পন্না গাভীযৌদার্শালিনী ॥ 


১৪৯ 


ধৈর্ধত্যাগগ্শোপেতা জেয়! গ্রকৃতিরুক্রম। ॥ 
( ২-৪) ৩৪ অধ্যায়) 


অন্থরূপভাবে মধ্যম ও অধম চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও নির্দিষ্ট হয়েছে । আচার্য ভরত 
নির্দেশিত এ সকল বিশেষত্ব বিভিন্ন (5৫-কেই স্োোতনা করে। এবং সেজন্যই 
অধ্যাপক কীথ মন্তব্য করেছেন --10106 0010101618610 17 215 01200810056 192 
98501702115 0:06 00 01)9 01 00361 01 00096 (065 7 215 ০1021786 আ০0০1এ 
5001] 60০ 0010 0£ ০ 06৮61003010 0£ 059 0181702 ”৯ অবশ সেজন্েই 
সংস্কৃত নাটকে অঙ্কিত চরিত্রের মধ্যে আধুনিক কাল্দরঞসমালোচক সব্বগুণের প্রকাশ 
দেখেছেন, ইউরোপীয় চরিত্রকে রজোগুণ সমন্বিত বলে জঁতহিত করেছেন। এবং সাত্বিক 
চরিত্রে তরঙ্গ বিক্ষোভের বিশেষ অবকাশ নেই, রাজসিক চরিত্রে আছে। তাই 
সমালোচক যখন বলেন--“মৃচ্ছকটিকের মুখপাত্র চারুদত্ত হিন্দু আর্য । তাহার ইচ্ছাবৃত্তি 
শাস্তরশীসনের অবধীনা । ঘুচ্ছকটিকের গৌণপান্রর শধিলক ইউরোপীয় ছাঁচের লোঁক। 
তিনি সক্ষম পণ্ডিত এবং তীক্ষধী । কিন্তু ত্রাহ্নার ইচ্ছাবৃত্তি অতীব বলবতী, ধর্মশাঁসনের 
ততটা বশীভৃতা নহে। এককথায় চার্দত্ব সাত্বিক, শধিলক রাজসিক পুরুষ ।”১, 
শাস্ত্রশাসনের অধীন হলেও শ্রেষ্ঠ নাটকীয় চরিত্র হবে এমন কোনো কথা নেই। 
বিভিন্নমুখী প্রবণত! ও প্রবৃত্তি না থাকলে চরিত্র বর্ণময় ও নাটকীয় হয়ে উঠতে পারে 
না। লৌকিক জগতে আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ নাটকীয় চরিত্র এক নয়। লৌকিক 
জগতে আদর্শ চরিত্র যুধিষ্টির, কিন্তু নাটকীয় চরিন্র হিসেবে অনেক বেশি বর্ণময় কর্ণ, 
কৃষ্ণ, এমন কি ছুর্যোধনও । এবং সে কারণেই আরিস্তোতল শ্রেষ্ট নাটকীয় চরিত্র 
হিসেবে 056 1262100090186 10750 016 70215017) ৪. 10081) 106 016-217117017015 
10010052100 00150-কে নিদেশি করেছেন । 


প্রধ্যাত ওপন্তাসিক 7) 1৬. 77015051 তার 5906065 ০: 052 1০৮০1 গ্রন্থে 
11770151099] চরিত্রকে 10810 এবং 0০ চরিত্রকে 118 বলে অভিহিত করেছেন । 
এই বিভিন্নতাই সাহিত্যিক চরিক্রঃক প্রকাশধর্মী ও বিকাশধর্মী রূপে বিভক্ত করেছে। 
সাঁধনকুমার ভট্টাচার্যের ভাষায়-__“প্রকাশধর্মী রূপটি সেখানেই যেখানে চরিত্রে ধরাবীধা 
প্রবণতাই অপরিবতিতরূপে বারবার আবৃত্ত হয় যেধানে চরিত্রে রূপ থাকে, 
কিন্তু রূপাস্তর থাকে না! এককথায় বল। যায় চরিত্র যেধানে একহার! সেখানেই তা 
প্রকাশধর্মী। আর যেখানে প্রবণতাসম্পন্ন চরিত্র, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে 
গিয়ে ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়ার নান। ঘাতসংঘাতের মধ্যে দিয়ে এগুতে এগুতে রূপাস্তরিত হয়ে 
যায়, চরিত্রের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে, সেখানেই চরিত্র বিকাঁশধর্মী ।”১১ 
সমালোচক এরিক বেন্টলেও অন্গরূপ মন্তব্য করেছেন_-[15 200৮ ০৫ 2 
ঢ02502175 06181101017 15 046 £:0000 0102:8,50615 812 £262 2120 
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কিন্তু নাটকে এই বিকাশধর্মী চরিত্র বা! 1001%1749] 013879009 চিত্রণ সম্ভব হয় 
না যদি না নাট্যকারের সমকালীন যুগে ব্যক্তিত্ববিকাশের বিশেষ স্থযোগ থাকে । 
সংস্কৃত নাট্যকারদের যুগ ছিলে! কঠোরভাবে* শ্রেণীতিত্তিক, ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনে আবদ্ধ। 
তাই সেখানে ব্যক্তিত্ব স্ক'রণেন্র অবকাশ বেশি ছিলে! না। পক্ষাস্তরে ইউরোপীস়্ 
রেনেসা স যুগে বাক্তিত্ববিকাশের অনস্ত সম্ভাবনা দেখ। গিয়েছিলো, ফলে বিচিত্র ও 
বিতিন্ন প্রবৃত্তিকেন্দ্রিক চরিত্রছিব্রণ নাট্যকারদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিলো! । রেনেসাস 
যুগের সব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেকর্গপীয়র। প্রধানত চরিত্রচিন্ত্রণে সাফলোর মাধ্যমেই 
তিনি এই খ্যাতি অঙ্গন করেছেন। 


তিন 


বাঙল! নাট্যরচনার যখন সুন্্রপাত হয় তখনও বাউলার নবজাগৃতির সকল বৈশিষ্ট্য 
সম্পূর্ভাবে বিকশিত হয় নি। যতটাও হয়েছিলো নাট্যকারদের ক্ষমতার 
সীমাবদ্ধতাঁ তাঁকে সম্পূর্ণ প্রকাশে অক্ষম হয় নি। তাই অনিবার্ধ কারণেই মধুস্থদন- 
পূর্ববর্তী নাট্যকারদের অঙ্কিত চরিত্র প্রকাশধর্মী অর্থাৎ €5091। এবং সে-£5০2ও 
অত্যন্ত ছুর্বলভাবে অঙ্কিত। ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ বাঙল। সাহিত্যে তথ নাটকে প্রথম 
সার্থকভাবে সম্ভব হলো মধুন্থদনে | 

মধুনদ্বনও 'শমিষ্ঠ” ও 'পল্মাবতী'তে এবং প্রহসন ছু'টোতে বিকাশখর্মা চরিত্র অঙ্কনে 
বিশেষ সাফল্য দেখাতে পারেন নি। প্রহসনের স্বল্পপরিসরে অবশ্য সে সুযোগ প্রায় 
থাকে না, কিন্তু শমিঠা বা পন্মাবতীতে তার এই বৈশিষ্ট্য আলোচনার অপেক্ষা রাখে। 
অন্যতম কারণ হিসেবে বলা যায়, এ নাটকছু'টে! রচনাকালে মধুস্দন স'স্কৃত নাট্যাদর্শ 
থেকে বিমুক্ত হতে পারেন নি এবং ফলে নায়ক-নায়িকায় সংস্কৃত চরিত্রের আদর্শ 
বা 59০ প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্য তার প্রতিভার ক্ফষুরণ ইতস্তত: দেখ! 
গিয়েছে--কলি চরিত্রে ০০678] ০511 507০00107৮4 বা নারীচরিজ্রগুলোর বিশেষ 
ব্যক্তিত্ব প্রকাশের শ্রবণতায় । কিন্তু তখনও তার মধ্যে গভীরতা দেখ! দেয় নি। 
মে গভীরতা মধুস্ধন আয়ন্ত করেছেন কৃষ্ণকুমারী রচনাকালে। কুষ্ঃহুমারী নাটকে 
তিনটি নারীচরিত্রই বিশেষ ব্যক্তিলক্ষণে চিহিত এবং তাপের মধ্যে প্রবৃত্তির উথানপতনে 
যে বিচিত্র রাশিণীর বিকাশ হয়েছে ত! তাদের €52৫-ঞ সীমাবদ্ধ রাখে নি। 
তুলনায় পুরুষ চরিত্ত্রগুলোর ব্যক্তিত্ববিকাশ অনেক দুর্বল। দীনবন্ধুর চরিব্রচিজ্রণে ৪ 
অনুরূপ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। নীলদর্পণে তোরাব, আছুরী, ক্ষেত্রমণি বা 
“সধবার একাদশীতে, নিমঠাদ নিঃসন্দেহে বিশেষ ব্যক্তিলক্ষণে চিহিত। 


১৫১ 


ূ্ববর্তাদের তুলনায় মধুক্দন- -দীনবন্ধু পারদপিতা. দেখালেও একথা অনম্বীকারধ 
বিকাশধর্মী চরিত্রচিন্্রণের শ্রেষ্ঠ কৌশল উভয়ের নাটকেই অলত্য। শেকসপীয়রের 
সে তুলনা না করেও বল! যায় এলিজাবেধীয় যুগের অপর নাট্যকারদের অঙ্কিত 
চরিত্রের মতো! তাদের নাটকে চরিত্রগুলোর ব্যক্তিত্ববিকাশ বিশেষ সম্ভব হয়নি। 
অথচ মধুস্দ্দন নাটকে বিকাশধর্মী 1091510581 চরিজ্ঞস্ছজনে আগ্রহী হয়েছিলেন। 
কুষ্ণকুমারী. রচনাকালে বিভিন্ন পত্রে তার সেই ব্যাকুলত! প্রকাশ পেয়েছে ।১৩ 
শুধুমাত্র যুহ্ধ ও রাজনৈতিক আলোচনায় নাটককে নিবন্ধ রাখলে তিনি মনে করতেন_ 
ছয০৪21 5017568 0৫6 006 200167)06 2100 168061-কে পরিতৃপ্ত করা যাঁয়। তাই 
পরিবর্তে 0০ ০010011০8 07 0106 ৮5 00৩ 10000010602, ০0৫ 026 0: 
(০ 120016 01081200618 (19919 ), ৮৮0010 12 €0 00000110866 1 120 
৪ড৫] 92056 0৫ 0) »00--এই মত তিনি ব্যক্ত করেছিলেন। অর্থাৎ প্রটের 
জটিলতা! বৃদ্ধি পায় ঘটনার ঘনঘটায় নয়, চরিত্রগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কে । তা সত্বেও 
তিনি তার সীমাবদ্ধতা অম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কেশবচন্ত্র গঙ্গোপাধ্যায়-_মধুস্থদন 
ধার নাট্যবোধকে অত্যন্ত গুরুত্ব দান করতেন- সম্ভবত কৃষ্ণকুমারীতে 'ক্রিস্নাবৈচিত্র্যের 
অভাব লক্ষ্য করেছিলেন। মধু্ছদন তার উত্তরে তাকে লিখছেন_-4১3 601 81165 
0৫6 8:00101% 01021:2 15 1006 00101) ০0 10 এবং তার জন্য অবশ্য '0118179] 
08106720955 0৫ 017০ 010 কেই তিনি দায়ী করেছিলেন। কিন্তসেই সঙ্গে একথাও 
উল্লেখ করেছিলেন যে £5 ৫01 016 10916 0181800619১ 01080 15 21000106110 
০০1/521161706 ০0৫ 0 0100 কিন্তু তবু [ 1022 0160. 00 121168617 
1068000 9118 89 1170. 10110 11 10150601592 50119-57178,6 51115 2170 
০0101960005 51107 73116017 9106 25 2 520, 5611005 1080. নাঁরী- 
চরিত্রচিত্রণেও তার বক্তব্য পত্রাবলীতে ব্যক্ত হয়েছে । 17072 70095101070 ০ 
(ছা 010106226108165, 10) 0121196109]15 25 5/]1] 895 50019]1]5 ৪16 
615 0176101). [0 ৮0010. 5100] 0102 92700191702 11] ৮৮61০ 00 110700006 
2 062100219 (2 ৮11000113 0106) 01500015116 ৮7100 2, 10810) 0101955 01041 
00227 6 1161 1009081070১ 17010006101 090061.001015 0690111095৪. 017:019 
2100170. 108) 0650170 00০ 0001708]5% 11106 0৫ 10101) 1 02018069621). 
কিন্তু তা৷ সত্বেও মদদনিক। চরিত্রহ্থজন করে সে সীম! তিনি অতিক্রমে প্রয়াসী হয়েছিলেন 
এবং সেজন্তেই 48921711015 [05 8৮001169, ।  মদনিকা বাউল] নাট্যসাহিত্যের 
প্রথম বর্ণময় নারীচরিত্র । | 


কিন্ত মধুনুদন সম্ভবত অনুভব করেছিলেন সমকালীন কর্মজগতে সমর্থন না থাকলে 
নাটকে ব্যক্রিতবিকাশ কঠিন । [টি 006 9817201508, [ 01661) 50219980 ০৪৫ ০৫ | 


১৫ 


(102 0৪0 0৫. মি 10180096155 100 ধী 04 006100616 9০0৪6. 1 0:18 
4০018606006 1691] 220 58801) ০£ 0৫ 9০96০51. অথচ নাট্যকারের £681-কে 
তিনি খুঁজেছিলেন মদনিক! বা কৃষ্ণকুমারীর অকুঞ হ্বৃতঃদ্ফুর্ততায়, তীমসিংহ বা তু 
প্রসাদের চকিত ব্যক্তিত্বম্ফুরণে, নিছক কবিত্বে নয়। 


রীনবন্ধুর চরিত্রচিত্রপ বৈশিষ্ট্য মধুহ্দনের অনথগামী। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্ধের 
ভাষায়, “নীলদর্পণে ভত্র চরিন্রগুলি কৃজিম হুইয়। উঠিবার আর একটি প্রধাদ কারণ 
এই ষে, ইহার্দের কোনটিকেই নাট্যকার যথার্থ নাট্যক্রিয়! (৪০6০7)-র মধ্য দিয়। বিকাশ 
করিয়া! তুলিবার স্থযোগ গ্রহণ করেন নাই। ইহাদের অধিকাংশই বাক্সর্বন্ব মাত্র, 
কেবলমাত্র বক্তৃতার ভিতর দিয়াই তাহাদের গণের প্রচার হইয়াছে, কর্মের ভিতর 
দিয়! তাহ! প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু নাট্যিক ক্রিয়। (৪০6107)-র মধ্য 
দিয়াই চরিভ্রগুলির গুণাবলীর যথার্থ প্রতিষ্ঠা হয়, বক্তৃতার ভিতর দিয় নহে।”১৪ 
ভঃ ভট্টাচার্যের এ মন্তব্য শুধু নীলদপণ নয়, দীনবন্ধুর অন্যান্ত নাটকের প্রধান চরিত্রগুলো! 
সম্পর্কেও প্রয়োগ করা চলে । 


এ প্রসঙ্গে ডঃ সাঁধনকুমার ভট্টাচার্যের নাট্চরিত্র সম্পর্কিত আলোচন!। আবার 
ন্মরণ করা যেতে পারে। পূর্বেই উক্জিখিত হয়েছে, তিনি চরিত্রকে ছু'ভাগে বিভক্ত 
করেছেন-_প্রকাশধর্মী ও বিকাঁশধর্মী। প্রকাঁশধ্মী চরিআ সরল ও গভীর-_ দুই-ই 
হতে পারে । কিন্তু বিকাশধর্মী চরিন্ত্র গভীর হলেও সরল হতে পারে না, ত। অনিবার্ধ- 
ভাবেই জটিল হুতে বাধ্য। 


নাটকীয় চরিত্র এই জটিলতা আয়ত্ত করতে পারে তখনই, যখন সে যথার্থ নাট্য- 
ঘন্বের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। জমালোচকের ভাষায় 008180615805 
16569160  001008£10 001011100 7 ০01011106 06£105 চ10) ৪. 06015101)+*, 
**ব০ গা 5৫] 11560. 7170 ০010 1600910 006 5810৩ 001:0081) ৪ 
52195 0:1 00106110515 10101) 996০6601015 ৮৪৮ ০01 1151178.১৫ | 


বিকাশধমী চরিত্র সঙ্গে নাট/ঘন্বের এই জমান্থপাতিক সম্পর্ক কিছুতেই স্থাপিত 
হতে পারে না, যদি সমকালীন যুগ তার উপযুক্ত পটভূমি রচন! না করে। উনিশ 
শতকীয় বাঙলাদেশের যুগবৈশিষ্ট্য ও তার বিবর্তন নিয়ে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত 
আলোচন! হয়েছে । সেই পরিপ্রেক্ষিত স্মরণে রেখে বল। যায়, কুষ্চকুমারীর ঘটনা- 
বিরলতা১৬, অথবা নীলদপ্পে ঘটনার ঘনঘটা--উভয়ের মধ্যেই ছন্দ ও চরিস্ত সম্পফ্ষিত 
বিষয়ে নাট্যকারৎয়ের মানসিক অভিঘাত প্রকাশিত | ভঃ স্থবোধচন্্র সেনগুগ 
অস্তব্য করেছেন__"মধুহুদন ভীমসিংহকে সম্পূর্ণ সজীব চরিজআ করিয়া ভিত পারেন 


১৫৩ 


নাই, কারণ যে এঁতিহাসিক পরিবেশে ভীমসিংহের চরিত্র প্রত্যক্ষ হইতে পাঁরত, 
তিনি তাহ! পরিবর্তন করিয়াছেন, কঞ্চকুমারীর চরিজ্রে যে সপ্তাব্যতা ছিল তাহাও 
তিনি ফুটাইয়' তুপিতে পারেন নাই। বাঁলিকা কুষ্ণত্ুমারীর হৃদয়ে মানসিংহের জন্য 
ঘে প্রেম অঙ্কুরিত হইতেছে তাহার মধ্যে কোন পারবস্ত নাই; তিনি ঘেধানে মনিকার 
ক্রীড়নক মাত্র” ।১৭ অর্থাৎ সমালোচকের মতে কৃষ্ণকুমারী নাটকে যাদের নিয়ে 
র্যাঙ্জেডি, তাদের উভয়ের মধ্যেই নাট/ক্রিগ্ার যথাযথ বিকাশ হয় নি। তিনি 
অবশ্য মনে করেন, এঁতিহাসিক ঘটনার আবর্তে ভীমসিংহকে স্থাপিত করলে তার 
চরিত্রটি সজীব হতো । কিন্তু দীনবন্ধু মিত্র তে! তার নীপ্দপ্ণের প্রধান চরিয়গুপোকে 
ঘটনার আবর্তে ফেলেছিলেন, ত। সন্বেও তার! সজীব চরব্র হয়ে ওঠেনি । উভয় 
নাট্যকারের প্রতিভার তারতম্য ও ক্ষমতার কথ। ন্মরণে রেখেও বল। যাঁয়, সমকালীন 
যুগপরিবেশ তাদের নাটকে যথার্থ নাট্যঘন্দ স্থষ্টির অবকাশ দেয় নি, ফলে স্বতংন্দূর্ত 
ক্রিয়। নাটকে উৎসারিত হয় নি। তাই তাদের নাটকে বিকাশবর্মী 1791510021 
চরিত্রচিত্রণ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলো । অতএব এ বাধার উত্স সন্ধান করতে হবে 
মধুন্দন-দীনবন্ধুর প্রতিভার অক্ষমতায় নয়, সমকালীন যুগের গভীরতায় । 

রেনেসাঁ যুগের ইউরোপে মধাযুগ অস্তমিত হলে! সমাঙ্ছেব অর্থ নৈতিক কাঠামো 
পরিবর্তনের মাধ্যমে | নতুন 100175-6০010125 মানুষের ভিন্নতর মুল/মান আরোপ 
করলো । জমাজবিজ্ঞানীর ভাষায়--“ি০্ম 50101600018 09000099 ৪ 50101905 
62,060 1)61625 0102 2952106 0: 006 £ 110 01590128100, ড/161) 10 01109 
5106 210 ০0100015015 501190115861009 1720 0921 002 21100119010 ০0: 
০0100861002. [থে 05052 0855 6106 10015100092] 1080 0০17 01692 00 
৪2০01:০--83 117) ৪; 6800115 86 101: 0051005 162.30175, 60210200০21 
[00951016 01015 11 27 5০02010% 09315160 100 58015:%5 10010060120 2170 
10909] 17605 [7:৮6 606 7010165510189] 0০061: 1080. 09212 82019 00 10911)- 
0810) 006 00202,06910150105 06 60০ 210158 07115 09 1015 10101081511 
[779000005 2100 1166. 4৯5 1006 29 600০ 1)0115017 1০009118699. ০01008,:9,01৮915 
11001090 21] 01015 আ৪5 7005511019১ 7006 25 50901 25 0109 1001:1220] 90805) 85 
£:০৪6 1001)95 601:601895 2,00০000101990) 00690 00100109185 216 00000. 00 
015319068.-**]1 [1016109 60০5 £:69৩ 60900561595 1000 00৩ 16501061017 
00028701105 270. 201019৮2 11701100091 0-9930]08 00 ০311 010, 6:8০? 
830. 50100027:09,১৮ এবং তখনই 106 10091510021150 51016 0৫6 62115 
০21691101 01003 1£618065 00৪ 0010019866 5191116 0£6 0)6 7)০0196৮61 
৮:৪17:১৯ অর্থাৎ অর্থনৈতিক কাঠামে। পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে ব্যক্তিত্ববিকাঁশ 
সম্ভব হুলে!। রেনের্সাস ফুগের সাহিত্য এই ব্যক্তিত্ব-বিকাশের বন্দনায় মুখর । 
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এলিজাবেধীয় সাহিত্যে আমরা সে রূপই প্রত্যক্ষ করি । শুধু তাই নয়“. 
01061 00 ৪০০ 5011600509০ 17501510021 1690011655৪, 10016086 ০1 
190016 210 19 125. 0015 1১60 11 0099365565 5001) 10005516389 
0০23 18912185027 120016. 9001) 01920610০21 19200118815 1762020 10 02361 
00 50110 01065 ড1]]. 6 2011) 00 10095091 006 0805169 ৬০] 
£1595 006 11801510081 21 000০0:0017105-0:4 1150 1 00০ 50019] 50219.২ 


উনিশ শতকীয় বাঙলাদেশের সমাজবিন্যাসে বুজেঁয়াবিকাশ অর্থনৈতিক কারণেই 
সম্ভব হয়নি। এ সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচন। হয়েছে। পুনরুত্তির বাহুলা 
বজন করে তাই বল! যায়, ইংরেজ স্থষ্ট অর্থ নৈতিক কাঠামে। একটি নতুনধরনের সামস্ত- 
তন্ত্রকে উজ্জীবিত করেছিলে! । তাই নবঙ্ঞাগৃতির বাঙালী সমাজে 21510759115 
৪0110 তার মস্ত শক্তি ও জন্তাবন! নিয়ে বিকশিত হতে পারে নি। তার ফলেই 
সম্ভব হয় নি 2) 00001601015 0৫ 1156 17) 00০ 50018] 50219 যা মধাযুগের 
সামস্ততান্ত্রিক ও ধর্মীয় সকল বাধাকে সম্পূর্ণ 790010701 66০1701006 দিয়ে অতিক্রম 
করার ক্ষমতা রাখে । তাই বাউল! নাটকেও যথার্থ 170£10091 চরিত্র উপযুক্তভাবে 
হষ্ট হতে জক্ষম হয় নি। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, উনিশ শতকীয় বাউলা- 
সমাজের প্রকৃতি বিষয়ে যে বিশ্লেষণ করা হলে! তা তো! তার সমগ্র সাহিত্যেই 
প্রতিফলিত হয়েছে । অতএব, নাটকে অনুরূপ চরিত্রের অভাব পরিলক্ষিত 
হলেও, বাউল! উপন্থাঁস গল্প, এমন কি, কাব্যেও 11)0151089] চরিজ্রন্থজন সম্ভব হলো 
কেমন করে? উত্তরে বলা যায় কাব্যে বা উপন্তাসে ক্রয়! ব1 ছন্ব থাকলেও তা 
নাটকের মতো! মুখ্য বা 15610071081) 09০০০: বলে পরিগণিত হয় না। নাটকের এই 
ক্রিয়! ও ছন্ব__পূর্বেই বল! হয়েছে-সমকালীন যুগের ছন্দের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। 
যথার্থ নাটকীয় চরিত্র ক্রিয়া ও ছন্দ থেকেই উদ্ভূত। বাউলা নাটকে চরিত্রচিএণও 
সেকারণেই সমকালীন যুগের ক্রিয়৷ ও ছন্দের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 


উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত নাট্যসমালোচক ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য বাউঙ্গ! নাটকে 
চরিন্ত্রচিত্রণ সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য মন্তব্য করেছেন । তিনি লিখেছেন--“এক্ষণে 
আমাদের দেশে যে সকল নাটক প্রচারিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশের নায়ক প্রভৃতি 
প্রকৃতিগণ, রক্তমাংসবিশিষ্ট পৃথক পৃথক মনুষ্টের প্রকৃতির ন্যায় দেখাইতে পারে, এক্প 
স্থকৌশল সহকারে রচিত হয় না। এ বিষয়ে আমাদের ন।ট্যকারগণ ঠিক আমাদের 
প্রতিমাকার ও চিত্রকরগণের স্তায়। প্রতিমাকারের! দশতুজ! ভগবতীর যেরূপ আকার 
করে পার্খবতিনী লক্ষ্মী জরম্বতীও তেমনি করে, এবং প্রতিমার মধ্যে সধী থাকিলে 
তাহাদেরও সেইরূপ করে। সকলেরই সমান নাক, সমান চঙ্ষু, মুখের ভাব সমান ; তবে 
হাতের সংখ্যা, বর্ণ ও অলভঙ্গীর বিষয়ে ষে তারতম্য থাকে, এইমানব্র। সে তারতম্যও 
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কেবল এই সকল দেবমূত্তির ধ্যানে নিরূপিত আছেঁ-বলিয়া ঘটে ।.*হুতরাং কাব্যের 
নায়কনায়িকার স?ুশ উত্তমাঙ্গের বাহাভাৰ বর্ণনাঁতেও যখন আমাদের কবিগণ এই রীতি 
অবলম্বন করেন, তখন তাহাদের আস্তরিক ভাব বর্ণনাতেও যে সেইরূপ করিবেন, তাহা 
কোন বিচিত্র 1”২১ সমালোচক এখানে বাঙলানাটকের চরিক্রে “পৃথক পৃথক 
মনুস্ের প্রকৃতি” অর্থাৎ বিশিষ্ট বক্তিলক্ষণ তথা ব্যক্তিত্বব্যগ্ন। ব1 1701%109911-র 
অভাবের কথাই নির্দেশ করেছেন। অথচ নাটকে *.* 16 ৮০ 2100 01081800615 
0901081 20006]. 00 56610), 10611151016 আ০ 2150 00600 2150 1179108] 
€130081) €0 56610 1001%10009]”২২ বাউল! নাট)কারগণ এরূপ চরিস্চিন্রণে বিশেষ 
সাফল্য অজ্ন করেন নি। সেকারণেই কি রাজনারায়ুণ বন্থুকে লেখ। চিঠিতে মধুস্দন 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন “41551 101 06 018108  0306 0015 15 1700 0176 
৪£০ 101 006 012108. 0 110101161) ৮২৩ 


চা'র 


বাঙাল! সাহিত্যে শ্রষ্ঠ নাট্যকার বলে হ্বীকৃত গিরিশচন্দ্র যে লকল চরিজ স্থাষ্ট 
করেছেন ত। নাকি তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। তিনি বলেছেন--“আমি চোখে 
ন! দেখে কিছু লিখি নি। প্রফুল্লের যোগেশ, রমেশ, হারানিধি, অঘোর সব আমার 
চোথে দেখ|1।”২৪ গিরিশভক্ত সমালোচক দেবেন্দ্রনাথ বস্থও এ উক্তি সমর্থন 
করেছেন। তিনিও কিন্তু গিরিশচন্দ্রে 17991198491 চরিন্ত্রচিন্তরণের অভাব লক্ষ্য 
করেছেন। তিনি সাহিত্যকে ভাবতান্ত্রক 14162115010 ও বস্ততাস্ত্রিক 1811500-- 
দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং লিখেছেন--“এই বস্ততন্ত্রত। আবার দুইভাগে বিভক্ত ; 
(ক) চরিত্রেপ কতকগুলি সাধারণ দোষপ্তণের শ্রেণীবিভাগ করিয়া কেহ কেহ সেই 
নিদিষ্ট শ্রেণীর আদর্শ অর্থাৎ 0০ চিঠিত করেন) খ) কেহ কেহ অবস্থাবিশেষে 
বিশিষ্টভাবে পরিপুষ্ট 170151409] বা ন্বতন্ত্র ব্যাষ্টচরিভ্রের সৃষ্টি করিয়া থাকেন ।”২ 
অর্থাৎ 17011009] চরিন্রচিত্রণ বস্তৃতাস্ত্রিকিরই শোভ1 পায়। গিরিশচন্ত্র ভাবতান্্রিক 
বা 1092115 বলেই সমকালীন :গরিশ-সমালোচকবুন্দ বিশেষ মুগ্ধ ছিলেন । সেজন্তেই 
গিরিশচন্দ্রের এই অক্ষমতাকে গৌরবদান করতে গিয়ে দেবেন্ত্রনাথকে একটি অযৌক্তিক 
সিদ্ধাস্ত করতে হয়েছে-- “প্রতিভাপ্রভাবে চিত্রিত স্বতম্থ চরিজ্র (17915100981) যতই 
চিত্তহারী হউক, তাহ! নাটকের উপযোগী নহে ১২৬ অথচ সমালোচক একই গ্রন্থে 
কিছু পরেই লিখেছেন--“নাউকের লক্ষ্য চরিত্রের বিকাশ । সে ম্বতন্ত্র হইয়াও কোন 
এক অদৃশ্য দৈবশক্তির অধীন। যখন প্ররুতির প্রেরণা, প্রবৃত্তির উত্তেজন', রিপুর ছুরস্ত 
আবেগ, সংযমের বাধকে বালির বীধের মত ভাতিয় চুরিয়া ভাসাইয়! লইয়া! যায় এবং 
বাহিরের বাধায় বাধায় প্রবলতর হইয়। উঠে, চরিত্র তখনই নাটকীর বিকাশের 
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ৰ উপযোগী ১১২৭ এখানে শ্রেষ্ঠ নাটকীয় চরিত্রের লক্ষণ হিসেবে যে বৈশিষ্ট্য বল! হয়েছে ৃ 
তা 104151098115 ব। ব্যকতিস্বাতন্ত্যকেই নির্দেশে করে। অর্থাৎ সমালোচকের গর 
বক্তব্য পূর্ব সিশ্ান্তের প্রতিকূল। এ বৈপরীত্য কেন হলো ? 


আদলে সমালোচক যখন “নাটকের লক্ষ্য চরিত্রের বিকাশ” বলে বিশে ডি 
হুন তখন অনিবার্ধভাবেই শেকসপীরীয় চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতি তার মনে থাকে । কিন্তু 
শেকসপীয়র দ্বারা অন্ুপ্রাণিত নাটকীয় চরিত্রের সংজ। গিরিশচন্ত্রে প্রয়োগকালে বাধে 
বিরোধ । (কেন ন! গিরিশস্থ্ট চরিত্র কখনোই? প্রকৃতির প্রেরণা, প্রবৃত্তির উত্তেজনা, রিপুর 
দুরস্ত আবেগ সংযমের বাধকে “ভাসিয়ে নিয়ে যায় না, এটি বিশেষ করে শেকসপীরীয় 
চরিত্রলক্ষণ। তাই সমালোচককে বাধ্য হয়েই নিজের রচিত সংজ্ঞাকে খণ্ডন করে 
সিদ্ধান্ত করতে হয় 10015100181 চরিন্র “নাটকের উপযোগী নহে।” গিরিশচন্ত্রের 
পক্ষে কেন যে 10015109281 চরিক্রচিন্্রণ সম্ভব হয় নি, তার ফলে, তা আর বিশ্লেষণের 
প্রয়োজন থাকে না। আসলে গিরিশচন্ত্রের কাছে নাট্যরচনায় চরিষ্ত স্যন্ট প্রধানস্থান 
অধিকার করে ছিলে! না, তিনি বিশেষ আদর্শ প্রকাশের জন্যই বিভিন্ন চরিত্রের আশ্রয় 
নিয়েছেন এবং সেই আদর্শ ধর্ম ও নীতি দ্বার! আচ্ছন্ন ।২৮ [1701169] চরিত্র হ্থজন 
গিরিশচন্দ্রের বিশেষ উদ্দেস্ত ছিলো! ন1। 


পাচ 

দ্বিজেন্্রলালও নাটক রচনায় 179110921 চরিত্রন্থষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। “কালিদাস ও ভবভূতি প্রবন্ধের 'নাটকত্ব' নামক অংশে তিনি লিখেছেন 
_-"অন্ুকূল বৃত্তিসমূহের সামপ্ীস্ত রক্ষা! করিয়া নাটক জেখা তত শক্ত নহে। তাহাঁতে 
মনুত্যহদয় সম্বন্ধে নাটককারের জ্ঞানেরও বিশেধ পরিচয় পাওয়া যায় না। আদর্শ চরিত্র 
ভিন্ন প্রত্যেক মনুয্যচরিত্্র দোষগুণে গঠিত। দোষগুলি বাদ দিয়া কেবলমাত্র গুণগুলি 
দেখাইলে একটি সম্পূর্ণ মনুয্যচরিত্র দেখান হয় না।৮২৯ দ্বিজেন্দ্রলাল এ বিশ্লেষণের 
মাধামে 75০ চরিত্রকেই নির্দেশ করেছেন ও মন্তব্য করেছেন এধরনের চরিক্স নিয়ে 
নাটক লেখ। “তত শক্ত নহে'। নাটকে তিনি শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন 11110002] 
চরিত্রন্থ্টির ক্ষমতাকে । তাঁর বক্তব্য-_“বিপরীত বৃত্তিসমূহের সমবায় দেখান অপেক্ষাকৃত 
দুরূহ ব্যাপার; এখানে নাটককারের কৃতিত্ব বেশী। যিনি মানুষের অস্ত্গত 
উদ্ঘাটিত করিয়! দেখাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত দার্শনিক কবি। বল ও দ্ৌর্বলা, 
দ্রিঘাংসা ও করুণ!ঃ জ্ঞান ও অজ্ঞান, গর্ব ও নম্রতা, ক্রোধ ও সংযম--এককথায় পাপ ও 
পুণ্যের সমাবেশে প্রকৃত উচ্চ অঙ্গের নাটক হয়।”** তিনি আরে! লিখেছেন--“যে 
নাটককার একটি আদর্শ চরিত্র চিন্তিত করিতে বঙসিয়াছেন, তাহার বিষয়ে স্বতস্ত্র কথ'। 
তিনি মনুষ্য চরিত্র দেখাইতে বসেন নাই। তিনি দেবচরিক্র মনুত্চরিত্র কিরূপ হওয়া 
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উচিত-_তাছাই দেখাইতে বসিয়াছেন। বস্ততঃ তিনি 'নাটককারে ধর্মপ্রচার করিতে 
বসিয়াছেন। আমি এ গ্রন্থগুলিকে নাটক বলি না। ধর্মগ্রন্থ বলি।»৩১ “কালিদাস 
ও ভবভূৃতি, প্রবন্ধটি ১৯১০-১১ গ্রীষ্টাব্খে রচিত। তখন বাউল! নাট্যসাহিত্যে 
অবিসংবাদিত শ্রোষ্টপুরুষ বলে স্বীকৃত গিরিশচন্ত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রের নাম 
উল্লেখ না করলেও নাটকে “আদর্শ চরিত্র" সম্পর্কে যে বিশ্লেষণ করেছেন তাতে অনিবার্ 
ভাবেই গিরিশচন্দ্র কথ! মনে পড়ে। কেনন! গিরিশচন্দ্রের নাটকেই অন্ুন্ূপ আদর্শ 
চরিত্রের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। গিরিশচন্দ্রই ধর্মগ্রচারকে তার নাট্যজীবনের 
অবশ্ঠ কর্তব্য বলে স্বীকার করতেন। তাই গিরিশযুগের অপর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসেবে 
ছিজেন্্রলাল সচেতনভাবে পূর্বস্থরীর পথ পরিহার করতে চেয়েছেন । তিনি নাটকে 
“আদর্শ চরিত্র বা (50৪ রচনায় অনীহা! প্রকাশ করেছেন এবং তার নাটকে চাণক্য, 
ওরঙ্গজীব, নৃরজাহাঁন প্রভৃতি বিপরীত বৃত্তির সমবায়ে গঠিত চরিত্র স্ষ্টি করতে ব্রতী 
হয়েছেন। উপরোক্ত চ'রত্রগুলোর অসাধারণ মঞ্চসাফল্যে মনে হতে পারে ছিজেন্্রলাল 
তাঁর উদ্দেশ্তে সিদ্ধি লাভ করেছেন। ছিজেন্্রসমালোচক রধীন্দরনাথ রায় অনুরূপ 
সিদ্ধান্তই করেছেন। চাণক্য চরিত্র সম্পর্কে তার অভিমত ; “অন্তদ্বন্দের তীব্রতায়, 
বাক্তিত্বে, কুশাগ্রবুদ্ধিতে চাণক্য চরিত্রটি দ্বিজেন্ত্লালের অগ্যতম শ্রেষ্ঠ চরিআ। সংসার- 
বিতৃষ্ণ চাণক্য সৌন্দর্য, করুণা ও বিশ্বাসের স্বর্গ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। তাইত্ার 
ব্রাহ্গণোচিত ক্ষমা সমবেদন! প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তি তিরোহিত হয়েছে-_তার জায়গায় 
দেখ! দিয়েছে জলস্ত প্রতিহিংসাম্পৃহ! ও নির্মম অবিশ্বাস । অবিশ্বাসী চাণক্য বীভৎসতার 
প্রেমিক হয়ে উঠলেন, শুশান হলে! তার নিত্যবিচরণের ক্ষেন্ত্র। অবিশ্বাসী চাণকে)র 
মনে ছিল সুদ মধাদাবোধ ও অহংচেতনার প্রাবল্য। জীবনের এমনি এক চরম 
মুহর্তে চাণক্য তার হত কন্যাকে ফিরে পেয়েছেন। অভিশপ্ত চাণক্যের এতদিনে 
মুক্তি ঘটেছে। জশ্বর-অবিশ্বাসী সংশয়বাদী চাণক্য জীবনের যে সহজ আনন্দ 
হারিয়েছিলেন, তাকে শ্াাবার যখন ফিরে পেলেন, তখন পৃথিবীর রঙ ও রূপ তার 
কাছে নৃতন মহিমায় উদ্ঘাঁটিত হল।”৩২ অতএব সমালোচকের সিদ্ধান্ত-_“চাণক্যের 
স্টিল চরিত্রস্থষ্টিতে ছিজেন্্রলাল মানব-জীবন রহস্তেরই এক সার্বজনীন ব্যঞ্জনা 
উদ্ভাদিত করেছেন ।”৩৩ ওরঙ্গজীব চরিত্র সম্পর্কেও তার মস্তব্য-_ নাট্যকার ওরঙ্গজীব 
চরিত্রের মধ্যেও দ্বন্দের সার করেছেন ।১৩৪ অবশ্ঠ সেই দন্বকে তিনি গভীর রসাশ্রয়ী 
বলেন নি, তবু চরিত্রটির “আপাত বিরোধী-বৃত্তি -সমস্থিত” বিচিত্রতার কথা উল্লেখ 
করেছেন। 

সাধারণভাবে চরিত্রের গতিরেখ! অনুসরণ করলে সমালোঁচকের সিগ্ধাস্ত সঠিক মনে 
হবে। কিন্তু নাটকীয় চরিত্রের শ্রেষ্টত্ব নির্ভর করে তার পরিকল্পনায় (০97.086102) 
নয়, প্রকাশের (2২6০0100 ) ক্ষমতায়। দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্র পরিকল্পনায় বিপরীত- 
বৃত্তিসমূহের সমবায় দেখিয়ে ,1001%10921165 প্রকাশের অভীপ্দা ছিলো, কিন্ত 
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ও বিষয়ে সাফল্য লাভ করেছিলেন কিনা সন্দেহ। এ প্রসঙ্গে চাশক্যের একটি একোক্তি 
বিশ্লেষণ কর! যেতে পারে £ 

চাণক্য। শুকরের মুখ, উর্ণনাভের ত্বক, শবদাহের গন্ধ, এরগ্ডের আম্বাদ, অ'র 
গর্দভের চীতৎ্কার-- একসঙ্গে কড়ায় চড়িয়েছি। দেখি কি ্দাড়ায়। নৃতন রকম ব্যঞ্জন 
একটা কিছু তৈরী হবেই নিশ্যয় ।_হে অনৃশ্য মহাশক্তি। কি মধুর পুতিগন্ধময় 
ভাগাড়ের মাঝখান দিয়ে আমার হাত ধরে নিয়ে চলেছ। বলিহারি! [বাহিরের 
দিকে চাহিয়া] উঃ! বাহিরে শিশিরবিন্দুগ্ডলে। জলছে দেখ, যেন এক একট ম্ক.লিঙগ। 
আকাশ দাউ দাউ করে পুড়ে যাচ্ছে! আর আমি এই অগ্নির প্রদ্দাহে গা ঢেলে 
দিয়েছি।” [চন্ত্রপ্প্ত £ দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য ] 


সম্পূর্ণ সংলাপটি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যায় £ 


১ প্রথম বাক্যে জুগ্ুপ্ম। উদ্বেককারী পরিমগ্ডল গড়ে তোলবার জন্য এমন সব বিষয়ের 
অবতা'রণ [ শুকরের মুখ, উর্ণনাভের ত্বক ইত্যার্দি] করা হয়েছে যঘ! খুব সহজে কাবো 
মনে আসে না। এর এক কারণ হতে পারে, চাণক্য চরিত্রের বিকৃত মানসিকতা 
নাট্যকার এ বাক্যের মণ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন , অথবা অন্ত কারণ, কতকগুলো 
অস্বাভাবিক বস্তর অবতারণা করে উপস্থিত চমৎকারিত্ব স্থষ্টি কর! নাট্যকারের উদ্দেশ্য 
ছিলো । দ্বিতীয় কারণটাই সঠিক বলেই মনে হয়, কেনন! বস্তগুলোর উল্লেখ বস্তত 
সাজানো, ম্বতংক্ফুর্ভভাবে চাণক্যের মনে আসে নি, নাট্যকার কৃত্রিম উপায়ে পরম্পরকে 
গেথে দিয়েছেন । উন্মভতার মধ্যেও শৃঙ্খলার প্রয়োজন, অতএব এ শেকসপীরীয় মহাবাক্য 
এখানে ব্যর্থ হয়েছে। 

২. “মধুর পুতিগন্ধময় ভাগাড়”, “শিশিরবিন্দুগ্ুলে। জ্বলছে” “যেন এক একট! ক্ফুলিঙ্* 
ইত]া্দি বাক্যাংশে বৈপরীতের মধ্য দিয়ে অলঙ্কার বৈচিত্র্য সৃষ্টি কর! হয়েছে কিন্তু এখানেও 
নাট্যকারের প্রচেষ্ট। খুব পরিণত হতে পারে নি, নন এর মধ্যে চমক প্রদতার আভাস 
থাকলেও পরিণাম অত্যন্ত সাধারণ, ফলে নাটকীয়ত৷ নি্ষল। অর্থাৎ পুরো সংলাপটি 
বিশ্লেষণ করলে দেখ! যায় এখানে যে টৈপরীত্য স্থাষটির প্রয়াস করা হয়েছে তা৷ জৈব হতে 
পারে নি, যাস্ত্রিক থেকে গেছে। আদলে চাণক্য চরিক্রটির মূল পরিকল্পন! নাট্্যকারের 
যাই হোক ন। কেন, প্রকাশে তা দুর্বল । চরিক্রস্থ্টিতে ধিজেন্দ্রলাল বিপরীত বৃত্তিসমূহের 
সমবায়ের ওপর জোর দিয়েছেন, কিন্ত শুধুমাত্র “সমবায়েই চরিত্রে শ্রেষ্ঠত্ব আসে+না,। তার 
জন্ত প্রয়োজন বৃত্তিসমূহের রাপায়নিক মিশ্রণ । চাণক্য চরত্রে এই রাসায়নিক সংমিশ্রণ 
ব্যাহত হয়েছে। উল্লিখিত একোক্তি বা সলিলকির পরে মঞ্চে আবিভূত হচ্ছে 
কাত্যায়ন__ উদ্দেশ্য কূটনৈতিক আলোচনা । অতঃপর চাণক্য একেবারেই ম্বাভাবিক-_ 
রাজনীতি নিয়ে কথা বলেছেন, এমন কি চাণক্য ক্লোক--যা অত্যন্ত গুঢ় চিস্তাশক্তি ও 
চিরস্তন সত্যের প্রকাশক-_“মনস! চিস্তিতং কর্ম বচস! ন গ্রকাশয়েৎ”__নাট্যকার তাঁকে 
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দিয়ে বলিয়েছেন। তারপরেই আকম্মিকভাবে তার অপ্রকৃতিস্থতার কথা মনে পড়ে 
গেছে -গণিকা বা প্রেয়পীর উদ্মেখ হয়েছে। আবার তারপরেই দীর্ঘ অংশ চাঁপক্য 
কাত্যায়নের সঙ্গে পাণিনি নিয়ে অকারণ রসিকতা! করেছেন। অর্থাৎ এই দৃশ্যে চাণক্যের 
একোক্তি থেকে শুরু করে কাত্যায়নের প্রস্থান পর্ধস্ত নাট্যাংশে চাণক্য চরিত্রে কোনো 
টব পারম্পর্ধ নেই। এই পারম্পর্যহীনত। যদি হতো! আত্যন্তরীণ বিকাশের ফল, 
তা'ছলে তার অপ্রকৃতিস্থতাকে নাটকীয় ত্বাভাবিকতা বলে ম্বীকার কর যেতে । 
চাঁণক্যের উন্মত্ততা, রাঙ্গনৈতিক বিচক্ষণত। ও পরিহাস প্রিয়ত! ক্রমানুসারে প্রকাশিত 
হয়েছে বটে, কিন্তু তা নাট্যকারের আরোপিত বলে সঙ্গতিহীন ও কৃত্রিম হয়েছে। 
উপরন্ত তাঁর রাঞঙ্নৈতিক বিচক্ষণত| ব! পরিহাসপ্রিয়তার মধ্যেও বিশেষ ম্বকীয়তাঁর 
্থযোগ নাট্যকার দেন নি। কেন না নন্দের বৃদ্ধমন্ত্রী পরাজয় অনিবার্য জেনে চন্দ্রগুঞ্তের 
কাছে সদ্ধির প্রস্তাব নিয়ে আসবে তা ম্বাভাবিক। সেখানে চাঁণক্যের উপস্থিতি 
বিরোধীপক্ষের কামা হতে পারে না, যেহেতু তার! জানে এই যুদ্ধযজ্ঞের মূল হোতা 
চন্দ্রগুপ্ত নয়, চাণক্য। অসাধারণ বুদ্ধিমান ও কুটনীতিবিশারদ চাণক্য-_নাট্যকার যাঁকে 
মেকিয়াভেলীর সমতুল্য মনে করেন-_তাদের এই কার্ধে খাসা চাল চেলেছে” সংলাপটি 
বার বার বলে উংফুল্প হয়েছেন, অথচ এটা যে বিরোধীদের খুবই একটি সাধারণ ও 
স্বাভাবিক চাল তা হ্বীকার করেন নি। এবং সাধারণ একটি চালকে খাসা” বলে বাঁর 
বার অভিষ্থিত করায় চাণক্যের রাঞ্জনৈতিক বিচক্ষণতা! খুব একটা প্রকাশ পায় না। 
অথচ নাট্যকার চাঁণক্যকে দিয়ে তাই করিয়েছেন, ফলে কুটনীতিজ্জ হিসেবে চাণক্য 
চরিত্র বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় ন!। 
অথবা, ধর! যাক, পরবর্তা অংশে পারিনি নিয়ে কাত্যায়নের সঙ্গে তার 
রসিকতা । রসিকতাটি নাটকে তখন স্বাভাবিক বা! স্বতঃস্ফূর্তভাবে আসে ন!। চাঁণক্যের 
প্রশ্ন “তুমি নন্দের এই মন্ত্রীকে জান ?-_ রাজনৈতিক প্রশ্ন। কিন্তু তারপরেই পাণিনির 
প্রবেশ ও রপিকতার শুরু । ছিজেন্ত্রলাল কাত্যায়ন চরিন্্রটিকে পাণিনিপাগল করেছেন 
এবং স্থানে অস্থানে ত৷ দিয়ে হাস্তরস স্থষ্ট করার প্রয়াসী হয়েছেন। এখানেও তার 
ব্যত্যয় হয় নি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষষ এই, তারপর ছাব্বিশটি সংলাপে--তার মধ্যে কিছু 
দীর্ঘ সংলাপও রয়েছে-তীর! রাজনীতি ভূলে পাণিনিতে মত্ত থেকেছেন এবং কাত্যায়নের 
্রস্থানের সময় পর্যস্ত চাণক্যর আর নন্দের মন্ত্রী সম্পর্কে কোনে। কৌতুহল জাগে নি। 
নাট্যকারবণিত *পূর্ববর্তা অংশের বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ চাণক্রর এই বিশ্বৃতি তার 
চরিআটিকে বিশেষ গভীর করে তোলে নি। 
অর্থাৎ চাণক্যের মধ্যে “বিপরীত বৃত্তির সমবায়' দেখিয়ে নাট্যকার একটি বিকাশশীল 
17701510091 চরিজন্থষ্টিতে আগ্রহী হয়েছিলেন, কিন্তু উপরোক্ত কারণে তাঁতে বিশেষ 
সাফল্যলাভ করেন নি। ছিজেন্দ্রলালের চরিক্মচিত্রণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সযালোচকের 
মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য -“শেকসপীয়রের নাটক রচনার অন্নকরণে বাঙলাদেশে 
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অনেকেই নাটক রচনা করিয়াছেন। শেকসপীয়রের চরিন্র-স্থষ্টির আদর্শ বাঙলার 
অনেক নাটকেই দেখিতে পাওয়ী যায় ।...দ্বিজেন্্রলালের চরিত্রগুলি অনেকক্ষেত্্রে উজ্জল, 
কিন্ত সেগুলি রগহ্থষ্টির বিচারে শেকসপীয়রের অনেক নিয়ে । শেকসপীয়রের চরিক- 
সৃষ্টিতে মানস-আদর্শ প্রধান হইলেও সেগুলির*ম্বকীয়ত। ও বৈশিষ্ট্য কোথাও ক্ষুগ্ন হয় নাই। 
কিন্তু ছ্বিজেন্ত্রলালের চরিত্রগুল সবই যেন একই প্রকারের ৷ ছিজেন্ত্রলালের আত্মকেন্দ্রিক 
মনোধর্ম মন্ুয্যত্ব বিকাশের দিকে যতট। সচেতন, বৈশিষ্ট্য সুষ্টির দিকে ততটা নয়। তাই 
চাণক্য, সাজা হান, নূরজাহান, শক্তাসংহ প্রভৃঠির যে রূপ ফুটিয়াছে, তাহ! তাহাদিগের 
স্বধর্মে ততখা!ন হয় নাই, যতখামি হইয়াছে দ্বিজেন্ত্রলালের মনোধর্মে ।”৩৫ সমালো- 
চকের এ 'মস্তব্য ছিজেন্দ্লালের 170$%149] চরিভ্তন্থষ্টির অক্ষমতার প্রতি নিদেশি 
করে। 
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রবীন্দ্রনাথ: তার নাট্যজীবনের প্রথম পর্বে 150$10908] চরিত্রস্ষ্টির প্রতি আগ্রহী 
ছিলেন। বিক্রম, হ্থমিত্রা, গোবিন্দমানিক্য, রঘুপাত, জয়সিংহ, ক্ষেমঙ্কর-মালিনী- 
সুপ্রিয়, চিত্রাঙ্গদা-অজুন-তার সেই প্রয়াসেরই প্রকাশ । উপরোক্ত পুরুষচরিত্রগুলোর 
মধ্যে বিক্রম, রঘুপতি ব1 ক্ষেমস্কর অত্যন্ত 859210%9, গোবিন্দমা নিক্য ব্যক্তিত্বপূর্ণ বিস্ত 
মৃদুন্বভাঁবসম্পন্ন এবং জয়সিংহ ও অজু 7855159 চ'রত্র। কাজেই উগ্র ব্যক্তিত্ব পথম 
তিনজনের মধ্যে যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, পরবতী তিন চরিত্রে তার প্রকাশভঙগী পৃথক। 
এদের মধ্যে আবার গোবিন্দমানিকা ও মুন প্রকাশধর্মী চরিত্র-__অর্থাৎ নাট্য ক্রয়ার 
ঘাত গ্রতিঘাতে উভয়ের চরিত্রে এমন কিছু গুণগত পরিবর্তন ঘটে নি। জয়'সংহেও 
পরিবর্তন সামান্তই--তাকে অবশ্য প্রচণ্ড ছন্দের মধ্যে পড়তে হয়েছে, কিন্তু তাতে চরিত্রের 
গুণগত পরিবর্তন বিশেষ ঘটে নি। ক্ষেমস্কর উগ্র ব্যক্কিত্বসম্পন্ন 2599101৮ চরিত্র 
হলেও বিক'শধর্মী নয়, কেনন! তার চিত্রেও গুণগত পরিবর্তন অলক্ষ্য। বিক্রমদ্দেব ও 
রঘুপতি প্রথর ব)ক্তিত্বসম্পন্ন, 855০:৮৮০ এবং |বকাশধর্মী চ:রত্র__নাট্যক্রয়ার ঘাত- 
গ্রতিঘাতে তাদের গুণগত পরিবর্তন ঘটেছে । উভয়ের মধ্যে রঘুপতি নাট্যকারের মানস 
সমর্থন পায় নি। একটি আকম্মিক ঘটন1- জয়সিংহের আত্মদান__তাকে নতুনতর 
অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করেছে, তাই তার উত্তরণ আরো[পত, আভ্যস্বরীণ (বিকাশের ফল 
নয়। বিক্রমদ্েব নানাদদিক থেকেই রবীন্দ্রন্থ& নাট্যচরিত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থান 
অধিকার করে আছে। বিক্রম অম্পর্কে বিভিন্ন সমালোচক নান! মন্তব্য করেছেন। ডং 
সবোধচন্ত্র সেন মনে করেন, ট্র্যাজেডির, বিশেষত রোমান্সমূলক ট্র্যাজেডির নায়কের 
খা,নকট! মানসিক ওদার্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব থাক? দরকার । বিক্রমের চরিত্রে তাহ নাই”--”৩৬ 


নাট্য--১১ 


১৬১ 


ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন--“বিক্রমদেবের চ রজ্রের মধ্যে এমন কোন গুণ 
নাই, যাহা! পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রতে পারে ; অথচ এই শ্রেণীর নায়ক চরিত্রের 
বিশেষ কোন ন! কোন গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন ।”৩৭ বিক্রম চ'রত্রের মুল বৈশিষ্ট্য 
তার আসক্তি ও আবেগ । এই আসক্তি ও আবেগ তার চৈতন্ুকে আচ্ছন্ন করেছে ফলে 
যেপ্দকেই তার মন প্রধা।বত হয়েছে-_রানী স্মিস্রার প্রতি রূপজ মোহই হোক ব। তার 
বিরুদ্ধে অভমানই হোক-_তার গতিবেগ অত্যন্ত তীব্র হয়েছে । এই একাভিমুখী চৈতন্ত- 
'আচ্ছন্নকারী চ'রত্রবেগ সংবৃত হয়েছে, প্রথমত+-_ রেবতীর মুখদপপে আত্মপ্রতিকাতর 
বিশ্বদর্শনে, 1দ্বঠীয়ত--ইলার একনিষ্ঠ প্রেমের মাধূর্ব উপলব্ধি করে। রা'জগৃহ ছেড়ে 
স্থ মত্রার পলায়ণ তার মনে এই সন্দেহ রো পত করেছিলো! যে জন্তবত জীবনে প্রেমের 
এক নষ্টতার কোন যূল্য নেই এবং সেজন্তেই সে পৃথিবীর ধ্বংসসাধনে উন্মত্ত হয়েছিলো । 
কিন্তু ইলার সঙ্গে প রচয়ে প্রেমের এক নষ্ঠতার প্র ত তার আস্থা ফরে এসেছে । এবং 
নান1 বি চত্ত্র অভিজ্ঞতার মধ্য [দয়ে এই অস্তিবাচক জীবনদর্শনে সে উপনীত হয়েছে বলে 
নাটকের প্রথম দিকে তার চররত্রের মধ্যে ষে অবিমৃষ্তকারিত। ও আবেগের অন্ধত্বঃ শেষ 
দৃশ্যে তা বদূরিত হয়েছে । তাই পঞ্চম অন্ধের শেষ দৃশ্যে সে যখন হুমত্রার জন্ত 
মানসিক প্রস্থ ত নিয়ে অপেক্ষা করছিলে! তার চরিত্রের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন ঘটে 
গিয়েছলো। অবশ্য তার পরবর্তী বিপর্ধয়-_স্ুমন্ত্রার মৃত্যু-_-পরিস্থিতির অবদান, 
1বক্রমের পূর্বকূত কার্ধাবলীর ফল, তাই তার পক্ষে নুমিত্রার প্রেমস্পর্শলাভ কর! আর 
জস্তভব হয় নি। [কন্তু তা সন্বেও বিক্রম চরব্রের উত্তরণ তাকে বিকাশধর্মী 
101519081 চরিত্রে পরিণত করেছে । 

এ পর্যায়ের রবীন্দ্রনাটকে উল্লেখযোগ্য নারীচরিভ্র সুমিত্রা, চিত্রাজদ। ও মালিনী । 
এদের সকলেন্প মধ্যেই বিকাশধর্মী ঝোক থাকলেও তার! মূলত প্রকাশধর্মী চরিত্র। 
অবশ্য ভ্রয়ীচরিআই বিশষ্ট রবীন্দ্রজীবনাদর্শের প্রকাশক, ফলে তাদের তন্ত্র ব্যত্তিত্ব 
থাকলেও ভাবপ্রাধান্য লক্ষ্য কর।র মতে! এবং সম্ভবত সেকারণেই ঢ.এ21:0 77190100501) 
ববীন্দ্রনাটককে ০0016 0£ 10695৩৮ বলেছেন। রাজা ও রানী সম্পর্কে তিনি 
আরে! মন্তব্য করেছেন--+1006 01809 15 50100102060) 1151176 11) 006 106215 
৪100 01000815200 01:45 0 ৪ ০1০ 6৬ 01819,50013) 90100900065 
0256 02 ০ 02]5. *[1001:6 15 11606 017610180190101 06 01081:900615.৩৯ 

১৮৯৬ শ্রী্াবধে মালিনী রচনার সঙ্গে রবীন্্র নাটকের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি। 
এর পর থেকেই, পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, রবীন্দ্র নাট্যমানসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 
ঘটেছিলো! । তিনি বুঝেছিলেন সমকালীন সমাজের কর্মজীবনে পুরুষের সঞ্চরণ যথাখ 
ন| হলে উপযুক্ত 17)0+510581 চরিকআ্স নাটকে চিত্রণ কর1 সস্ভব নয় এবং বাঙালীর 
সমাজগঠন এরপ তাতে নাগীচরিজ্ের বিকাশ অস্তঃপুরের বাইরে সঠিক ব্যক্তিত্ব লাভে 


৯৬২ 


সক্ষম হয় না। এসম্পর্কে তার সমকালীন চিন্ত৷ “পঞ্চভূত" গ্রন্থের অন্তর্গত “নরনারী:৪* 
প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 'নরনারী' প্রবন্ধটি ১৮৯২ ্রীষ্টা্জে 
রচিত। চিন্তরাঙ্গদা”ও প্রকাশিত হয়েছিলো একই বছরে । “চিন্রাঙ্গদাঃ রচনার সম- 
কালেই রবীন্দ্রনাথ বাঙল। নাটকের চরিত্র চিত্রণে ব্যক্তিত্ব বিকাশের ছুর্বলত। নিয়ে চিস্তিত 
হয়েছিলেন। নরনারী প্রবন্ধটি তারই প্রকাশ । অবশ্ঠ প্রবন্ধটি বিভিন্ন ব্যক্তির কথোপ- 
কথনরূপে লিখিত বলে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত হয়েছে । তাহলেও রবীন্দ্র বক্তব্যের 
সুত্র ধরে কিছু প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়। হল £__ 


১। ***বাঙউল! সাহিত্যে দেখ যায় নায়িকারই প্রাধান্ত । কুন্দনন্দিনী এবং নুধ- 
মুখীর নিকট নগেন্দ্র সান হইয়া আছে, রোহিণী এবং ভ্রমরেব নিকট গোবিঙ্গলাল 
অনৃষ্ঠ প্রায়, জ্যোতির্ময়ী কপালকুগ্ডলার পার্থে নবকুমার ক্ষীণতম উপগ্রহের ন্যায়। 
প্রাচীন বাউল! কাব্যেও দেখে। ।-**কবিকন্কণ চণ্ডীর স্থবৃহৎ সমভূমির মধ্যে কেবল 
ফুল্পরা এবং খুক্পন! একটু নড়িয়া চড়িয়! বেড়ায়, নতৃবা! ব্যাধটা একট! বিকৃত বৃহৎ স্থান 
মানস এবং ধনপতি ও তাহার পুত্র কোন কাজের নহে। 


২। মানসজগতে স্ত্রীলোকেব প্রভাব অধিক, কার্জগতে পুরুষের প্রতৃত্ব। যেধানে 
কেবলমাত্র হ্বায়বৃত্তির কথা সেখানে পুরুষ ত্্রীলোকের সঙ্গে পারিয়া উঠিবে কেন 
কার্ষক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়। 


৩। মনুত্য চরিত্র বড়ে। সিধা জিনিষ নহে। তুমি যুক্তিবলে ভাবপ্রধান কর্মপ্রধান 
প্রভৃতি তাহার যেমনই অকাট্য সীম! নির্ণয় করিয়া দেও না কেন, বিপুল সংসারের 
বিচিত্র কার্ধক্ষেত্রে সমস্তই উলট পাঁলট হইয়! যায়। সমাঁজেব লৌহকটাহের নিয়ে যদি 
জীবনের অগ্নি না জলিত, তবে মন্ুস্তের শ্রেণীবিভাগ ঠিক সমান অটলভাবে থাকিত। 
কিন্তু জীবনশিখা! যখন প্রদীপ্ত হুইয়া উঠে, তখন টগবগ করিয়। সমস্ত মানবচরিজ্র ফুটতে 
থাকে তখন নব নব বৈচিত্র্যের আঁর সীম! থাকে না। সাহিত্য সেই পরিবর্তমান মানব- 
জগতের চঞ্চল প্রতিবিস্ব।." হৃদয় বৃত্তিতে স্্রীলোকই শ্রেষ্ঠ এমন কেহ লিখিয়া পড়িয়া 
কিতে পারে না। ওথেলো তো মানস প্রধান নাটক, কিন্তু তাহাতে নায়কের হৃদয়া- 
বেগের প্রবলত! কী প্রচণ্ড! কিং লিয়ারে হ্বায়ের ঝটিক! কী ভয়ংকর! 

৪। বলদেশে পুরুষের কোনো কাজ নাই। এ দেশে গার্হস্থ্য ছাড়া আর কিছু নাই 
সেই গৃহগঠন এবং গৃহবিচ্ছেদ স্বালোকেই করিয়া থাকে।"' আমাদের দেশে পুরুষের! 
গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্বীচালিত। কোনে! বৃহৎ ভাব, বৃহৎ কার, বৃহৎ ক্ষেত্রের 
মধ্যে তাহাদের জীবনের বিকাশ হয় নাই; অথচ অধীনতার পীড়ন, দাসত্বের হীন্ত, 
দুর্বলতার লাঞ্ছনা তাহাদিগকে নতশিরে সহ করিতে হইয়াছে। 


৫। পুরুষের জীবনের ক্ষেত্র বৃহৎ সংসারে, সেখানে সাধারণ মানুষের তূলচুক ক্রি 
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বেশি পরিমাণেই হইয়া! থাকে। বৃহতের উপযুক্ত শর্তি' সাধনাসাপেক্ষ, কেবলমাত্র 
সহজ বুদ্ধির জোরে সেখানে ফল পাওয়া যায় না । 

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে কয়েকটি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশিত অভিমত অত্যন্ত ম্পষ্ট। 
পুরুষ চরিত্র তখনই সাছিত্যে, বিশেষ করে নাটকে সার্থকভাবে বিকাঁশলাভ করতে 
পারে, যখন সমকালীন সমাজ কর্মমুখর ৷ নারীচরিত্র বাইরের কার্ষক্ষেত্রে বিকশিত 
হতে পারে বটে কিন্তু তার ্বচ্ছন্প বিহারের ক্ষেত্র অস্তঃপুর | মনে রাতে হবে, 
এই প্রবন্ধের রচনাকাল উনবিংশ শতাবী, তখনে! বহিবিশ্বে বাঙালী রমণীর বিচরণ 
সম্ভব হয়নি। স্ত্রী-চরিত্রের প্রাধান্য নিয়ে উপন্তাস রচিত হুতে পারে, কেন ন 
ক্রিয়া ও ছন্দ উপন্যাসের মূল উপজীব্য নয়। কিন্ত নাটকে পুরুষ চরিত্রের প্রাধান্ত 
অবশ্থপ্তাবী এবং কোনে! নাট্যকার স্ত্রীচরিত্র অবলম্বনে নাটক লিখলেও তাঁকে 
বহিবিশ্বের বিচিত্র কর্মতরঙ্গে স্থাপিত করতে হয়। বাউলাদেশে তা কখনোই সম্ভব 
ছিলে। না, এমন কি “বঙ্গদেশে পুরুষের কোনে কাজ নাই? । অথচ পপুরুষের 
জীবনের ক্ষেত্র বৃহৎ সংসারে ।» * প্রসঙ্গত পাশ্চাত্য সাহিত্যের ওথেলে! এবং লিয়রের 
কথ৷ উল্লিখিত হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে না বললেও আলোঁচনায় একথ' 
প্রকাশিত যে তিনি মনে করেন পাশ্চাত্য জীবনদ্বন্ব অনুরূপ চরিত্রন্থঙ্নৈ সহায়তা 
করেছিলে! । 

সমকালীন বাঙালীর সমাজজীবনে সঙ্গত কারণেই বিচিত্র কর্মছ্ন্বের বিশেষ স্থযোগ 
ছিলে। না।* তাই বাঙলানাট্যসাহিত্যে উপযুক্ত পুরুষ চরিত্র স্থজন ছিলো অসম্ভব, 
কারণ-_“কার্ধক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।” মালিনী রচনার পর, 
পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, প্রায় এগারো বারে! বছর রবীন্দ্রনাথ কোনে! পূর্ণাঙ্গ নাঁটক 
রচনা করেন নি। এত দীর্ঘ বিরতি তার নাট্যজীবনে আর আসেনি । অস্তর্ব্তা 
সময়ে নাটকের 4070 ও ০0770976-য়ের সমন্তা তাকে নিশ্চয় তাবিয়েছিলো। 
অবশেষে তিনি বাউলাদেশে প্রচলিত নাট্যরচনাপদ্বতি পরিহার করলেন। ব্যক্তিতে 
কেন্দ্রীভূত জীবনঘন্ব থেকে দৃষ্টি ফেরালেন সমষ্টির হবন্বতে, শ্রেণাগত অমন্তায়। 
অবশ্তা এই জমন্তা বিশেষভাবে রবীন্দ্রমানসজাত শ্রেণীসমন্তা, কোনে! প্রচলিত 
রাজনৈতিক সংজ্ঞায় একে স্থাপিত করা চলে না। শ্রেণীদন্দ প্রাধান্থ পাওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই নাট্যকারের লক্ষ্য ব্যক্তিচরিত্র থেকে চ্যুত হয়ে সমষ্টি চরিত্রে স্থাপিত হলে । 
বাউল! মাট্যসাহিত্যে শুরু হলে! নতুন ধরনের চরিত্র চিত্রপ। 


সাত 
রবীন্দ্রমাটকে চরিত্রচিত্রণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিশ্লেবণের পূর্বে সমকালীন ইউরোপীয় 
নাট্যসাহিত্যের কিছু বৈশিষ্ট্য নিঘ্বে আলোচনা করা যেতে পারে। ইউরোপের 








* এখম অধায়ে ণ সম্পর্কে বিস্তৃত আনোচন। হয়েছে |? 
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বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে জার্মানী ও ফ্রান্সের নাট্যসাহিত্যে তখন সাধারণ মানুষের 
পদধ্বনি শোন। গিয়েছে । এর আগে যে সকল নাটক রচিত হয়েছিলো তার নায়ক 
ও প্রধান চক্ষিত্রগুলে! ছিলে! মূলত উচ্চ বা নিমমধ্যবিত্ত, কিন্তু ১৮৯২ শরীফে খ্যাতনামা 
জার্মান নাঁট/কার গেরহার্ট হাউপটম্যান রচিত "116 ৬/৩৪৬৫:৪ বা 'াতি সম্প্রদায় 
নাটকটি হন্ছবিকাশ ও চরিত্রচিত্রণের প্রচলিত সকল ধারণাকে বিপধস্ত করে দিলে! । 
«16 ০০৬০5 985 80৮11 00100610000 10) ০00০80 810 (60101010116. 
ঢা) £906181 072 16811500 08102 1390 066] 0001075 1 036 011900012 
06 66080101100 052. 0 ০1781800619 ) 10 জা3. [0  1010001001001) 
00106 00210, 10 00৩ 62115 111760165) 01:80795 1650:10060 00 07166 
01001107817) 79615010055 00616 78000002102 910091215 566 ৪ %/1)016 
০:0৫ 0007 009 50886) 900 10 800161013) 10206 01১8 ০:০৫ 009 
13610 ০৫ 6. 018009. ৪১ !অবশ্ এর আগে শীলার বা! বুশনার জনতাকে 
নাটকের কেন্দ্রে স্থাপনে প্রয়ামী হয়েছিলেন, কিন্তু হাউপটমানে এসে তা একটি 
বৈশ্বিক তাৎপর্য নিয়ে দেখ! দিলো। সম্ভবতঃ এর থেকেই প্রভাবিত হয়ে বিখ্যাত 
ফরাঁদী লেখক রোম রোল'। ১৯২ গ্রষ্টান্ষে একটি নাটক লিখলেন [176 ঢ০৫:06৫1)010 
9৫ 71১) তার রচিত পূর্ববর্তী নাটক 198707-ঘ়র সঙ্গে এ নাটকটির তুলন। 
প্রসঙ্গে ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন] 0380 125, 11০ 2001160. 17110961£ 
00 076 05610010606 01 076 055০1১01085 0 061:05910) 0179180001:5) 001 
0১৫ 51016 018209 15 ০0106007960 10) 0076 50015 06 00168 ০0 10 
5680 106]. [015 00061 156 10 006 01556106 আ00 11701510091 
015810981 17) 000 £1626 0০621) 0৫ 011০ 70801019. ৪২ এখানে থেকেই 
রৌম। রোল। নাট্য আন্দোলনের একটি নতুন সম্ভাবনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে [7 
[0016757106906 ব1 গণনাট্য' নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচশা করেন। এবং এ সিদ্ধান্ত 
সম্ভবত অযৌক্তিক হবে না ষে রোলার [20165 [06806 থেকেই ইউরোপীয় 
নাট্য আন্দোলনের একটি ধারা জর্মনি প্রযোজক এরউইন পিসকাতোরের 11006 
[0110081 1006906-য়ের প্রাস্ত ছয়ে বেরটোল্ট, ব্রেখটের [61০ [09206-য়ে 
পৌছেছিলে!। 

ইতিমধ্যে প্রথম মহাধুদ্ধকালে জর্মানীতে একটি নতুন নাট্য আন্দোলন আত্মপ্রকাশ 
করেছিলে । ইতিহাসে তা ঢ.016995192155 বা 'অভিব্যক্তিবাদ' বলে বিখ্যাত হেয় 
আছে। ছুই বিশ্বযুদ্ধের অস্তবর্তাকালীন খ্যাতনাম। নাট্যকার কাইজার, টলার প্রভৃতি 
অনেকেই এ আন্দোলনের অস্তভূক্ত ছিলেন। আধুনিক কালের অগ্তম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার 
বেরটোন্ট, ব্রেখটও তাঁর নাট্যজীবনের প্রারছ্ধে অভিব্যক্তিবাদ দ্বার প্রভাবিত 
হয়েছিলেন । 
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ঢ50:53310101510 বা অভিব্যক্তিবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে 1,770 [700- 
৪01) একটি লক্ষণ নিদশশে করেছেন-”776 €01210803 [675017786, 216 12006 
81050:2,501015 00210 1710151000915) 230. 216 50001600917060 1705 1040 
ঢ1£01:95.% ৪৩ রবীন্দ্র সাংকেতিক নাটকে অভিব্যক্তিবাদ প্রভাব বিস্তার করেছিলে! 
বলে অশোক সেন একটি গ্রবন্ধে উল্লেখ করেছিলেন। অভিব্যক্তিবাদের অন্তান্ত লক্ষণের 
সঙ্গে না মিললেও অস্ত চরিত্্রচিত্রণে 0:09] ঢ1£016-য়ের প্রাধান্য রবীন্দ্র সাংকেতিক 
নাটকে লক্ষণীয়। পূর্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে হাউপটমানের "১5 ভ/ ৫৪৮০1 নাটকটি 
রচিত হয়েছিলো ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে । নীলদপণের রচনাকাল ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ "7১9 
ড/৪2৮০75-য়ের বত্রিশ বছর আগে। উভয় নাটকের বিষয়বস্তর মধ্যে দুরান্বয়ী সাদৃশ্থ 
সচেতন পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না। হাউপটমানের নাটকের মতে! নীল- 
দপণেও সাধারণ মানুষের ভিড় লক্ষ্য করার মতো। বস্তৃত নাটকিতে রাইয়তগণ 
একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছে। নাটকে উপস্থাপিত সমস্তাঁও মূলত শ্রেণীগত। 
তা সত্বেও দীনবন্ধু মিত্র, গোলোকচন্ত্র বন্থ ও তার পরিবারের উপর অধিক মনোযোগ 
প্রকাশ করেছেন। ফলে নাটকের দৃষ্টিকোণ সঠিকস্থানে নিবদ্ধ হতে পারে নি। সে 
কারণেই গোলোকচন্ত্র ও তার পরিবারের অন্তর্গত চরিত্রগুলোকে নাটকটিতে ভাব- 
ত্বরপ মনে হয়। দীনবন্ধু যে বিষয় (00650) অবলম্বন করেছিলেন, অভ্যস্ত 
শেকসপীরীয় আঙ্গিকে (10:02) তিনি নিবদ্ধ না থেকে যদি নতুন্তর আবির করতেন 
_যেমন করেছিলেন হাউপটমান--তাহলে বাউলানট্যি-সাহিত্যের স্থষ্টিলপ্নেই এক 
বিরাট সম্ভাবনার স্থত্রপাত হতো । এবং ত1 ইউরোপের পূর্বেই । 


আট 


রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাংকেতিক নাটক 'শারদোৎসব* । রচনাকাল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দ । 
এ নাটকটি থেকেই রবীন্দ্রনাথের চরিক্রচিত্রণে গুরুতর পরিবর্তন লক্ষ্য কর! যায়। 
রাজা ও ত্বাঁণী, “বিসজণ্ন' প্রভৃতি নাটকে জনতার ভিড় থাকলেও তার! সেখানে 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকারে সক্ষম হয় নি। কখনো! কমিক রিলিফ, কখনো 
বৈচিত্র্যের জন্য তার! নাটকে আবিভূর্ত হয়েছে। কিন্তু শারদোৎসবে ছেলেদের 
ভিড় 0:০8 ঢএ:০ হিসেবে নাটকে প্রধান স্থান অধিকার করেছে। এবং 
উপনন্দ, লক্ষেশ্বর, ঠাকুরদ। ব! রাজা! বিজয়ার্দিত্য কিছু ব্যক্তি "লক্ষণে চিহ্নিত হলেও 
ব্যক্তি বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে । তারা কেউ নাটকে 10501510091] হয়ে দেখ! দেয়নি, 
পরম্পরের মধ্যে একটি আশ্চর্য সঙ্গতিস্থাপন করে ছ্যুতিময় ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। 
পরবতাঁ নাটক 'রাজা (১৯১০ )। সমগ্র নাটকটিতে ক্রিয়! সুদর্শন ও অদস্থ 
রাজা ( এবং হ্থুরঙ্গম। )কে ঘিরে আবত্তিত হলেও তারা নাটকে খুবই স্বর্ন পরিসর 
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জ্লধিকার করে আছে। নাটকটিতে সর্বসাকুল্যে বিশটি দৃশ্ব আছে, তিনটি মাত্র অন্ধকার 
ঘরে। কিন্তু নাটকটির অধিকাংশ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়েছে বহিরাঙ্গনে (০8৫০০: ), 
সাতটি দৃশ্তই পথে স্থাপিত। এবং সেখানে ঠাকুরদাদা ও তার দলবল প্রধান স্থান 
অধিকার করে আছে। [810 1)0100507) যখন লেখেন :**4--018176186561 
10 1056 ৪. 10101591506 ৪৪১ তার দলবলের সাহাযো মে 52013 6৬০1: 00128 
৪৫, তখন স্পষ্টই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের অভিগ্রায় সম্পর্কে সমালোচক 
নিঙ্দারুপভাবে অজ্ঞ । 


আসলে, 'শারদোৎসব' ব! “রাজা” রবীন্ত্রনাট্য ধারার ক্রান্তিকালে, অবস্থিত । তথন 
পুরোনো পথ পরিত্যক্ত হয়েছে, নতুন সরণী অভ্যন্ত হয়ে ওঠে নি। কিন্তু তবু 
রবীন্দ্রনাথ সমষ্টির সমস্তায় প্রবেশে উনুখ হয়ে ব্যক্তিচরিত্র নিয়ে ব্যস্ত না থেকে যখন 
00910 0187806275-এর প্রতি মনোনিবেশ করেন, তখন তিনি নিতৃ্প- 
ভাবেই আধুনিক ঘুগের অস্ততঃ কিহু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তার নাটকে প্রতিফলিত করেন। 


খ্যাতনাম! মাফিন সমালোচক আধুনিক নাটকে চরিঝ্রচিত্রণে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 


মন্তব্য করেছেন--৬৬৪ 08191900000 0090 0000617) 2000015 61201010511)£ 
2, 10295-1)610 172৮2 €61)060 00 1600102 0106 0117061151079 01 17110110091 
০1)91200615-4100 606 86181701775 016 01:117205 00 21)৮1101113001)0 1025 
19001090 €1)2 5090016 01 0106 1001৮1009] ৪৮০] 11) 00001: 101995 11) ড/18101) 
60216 15 100 60116061৮০ 10010119175 01021200215 172৮০ 1610195217620 


1961) 12006 0109) 109?8৬ এবং সমালোচকের মতে এ শ্ত্্র ধরেই এপিক 
থিয়েটারের চরিব্রচিন্রণ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। জন গ্যামনারের মতে-- 


“৬৬1)60961 £8০0081] 07) 10961779016 17) 50001900-1079062 85 ভ/০11 ৪3 
06820070210 2010 06806 10101956109 ৪ 1০৮91101017  ড591761600- 
09186015 00108109125 0:00 006 69521619115 526069) 11)01100811% 
01121090১ 212000100-09380,10010019-01899 ড/0110 01162119010. 01:2108 ০0৫ 
006 10177906921861 06100015,. 11720 01208 211090 00 01252100102 117 
01510091 25 21 2150 11 101005916 7 91076211501) 1)059৮61১10399 06 118 
50076 1900205 10216৮91009 5512)0961)5 01 0106 0195 ৬1151)5 0122,095 


100৫0090 ৪:70. 100095105 01)21:20001:12980192.8৭ রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় নাট্য- 
আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, এপিক থিয়েটারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিলে! কিন! 
সন্দেহ, কিন্ত তবু তিনি ধন চরিত্রচিত্রণে, অবশ্যই ম্বকীয় পদ্ধতিতে, বিশ শতকীয় 
নাট)বৈশিষ্ট্যে উপনীত হুন, তখন তাকে সমকালীন নাট্যধারা! থেকে বিচ্ছিন্ন কর! 
চলে না। 

রবীন্দ্রনাথের এ পর্যায়ের নাটকের মধ্যে একমাত্র ডাকঘর? ব্যতীত প্রত্যেকটিতেই 
200 0108190০021-এর প্রাধাগ্ত । এবং ডাকঘরেও অমলের উজ্জ্বল উপস্থিতি সবেও 
বহিবিশ্বের জনজীবন উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে । অতঃপর “অচলায়তন” 
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থেকে শুরু করে 'রক্তকরবী” পরধস্ত, নাটকগুলিতে ধীরে ধীরে ব্যক্তিনাম হাস পেয়েছে, 
মাচষ তার ব্যত্তি-পরিচয় (10151708] 1160005) হারিয়ে সমগ্রের অস্তভুক্ত হয়েছে 
এবং “কালের যাত্রা'তে উপনীত হয়ে ব্যক্তিনাম একেবারে বিলুপ্ত হয়েছে। অর্থাৎ 
চরিত্রগুলে! সম্পূর্ণরূপে শ্রেণীতুক্ত হয়ে পড়েছে। 

অবস্ট রবীন্দ্রনাথের চরিজ্রচিত্রণ পদ্ধতি 0:09 01127906615 বা! 0011606156 
[)০:০--য| বিশ শতকীয় ইউরোপীয় নাটকেও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য-_সাম্প্রতিক কালে 
কিছু সমালোচকের অনুমোদন লাভ করে নি। জন গ্যাসনার মন্তব্য করেছেন 


“৬৮100 01550101001 06 ০1787850661 1] 001 ০206015) ৮/০ ০0176 €০ 00৩ 
000০ 28০ 0£ 0908.061106. | 15 1900 0059061015১ 10901510165 01 "00006 
18501709010, 910 0690) 2100. 06025 112 01100100115 0106 01:808,-- 
0065৫ 21৩ 10 50170010116 010212060651150105-- 1000 010০ 01580176861709 
0: 00811 1)11079616) 17 0106 0062:06. ৪৮ এবং তার মতে “106021:50081128 008 


1093 096]; 006 58585601920 60 0: 006206.8৯ অর্থাৎ নাটকের 
চরিজ্জচিত্রণে রবীন্দ্রনাথ যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন সমালোচক তাকেই আধুনিক 
থিয়েটারের পক্ষে £:8৮65৮ 008 বলে অভিহিত করেছেন। সমালোচকের এ 
উত্বগ্ার কারণ আছে। বিশ শতকীয় নাট্য আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী পুরুষ 
হলেন বেরটোণ্ট ব্রেখট। তিনি মার্কসবাদে বিশ্বাসী । তাই অনিবার্ধভাবেই তার নাটকে 
সাধারণ মানুষের পদসঞ্চার ও বিজয়বাত্তা কোনে। কোনো মহল অপছন্দ করে থাকেন। 
নাট্যকার ও. 9. 7115505 লিখেছেন-_-9০ 96:0 7:50176 6০০৪59 ০% 1015 


1/1215150 0001901 ড/210060 00 1212902 6106 018002. 1000 1)6 7011%266 
116) £1%৩ 16 210 10150011052] 55601 0208106 16 5055650 0) 026 01 10016 


5175565) ৪170 [000090 17015 50-০21160 1701011086806) 10101) 580০1161063 
1068119 9521611106 1 200 17 2 0185- -139058.৫" এবং তার ঘোষণ!--. 
“1216 0881170108 28210) ] আ0]] 09056 10) 0000516 01060601% 
0৮810510016 618001866 001750101001017 8710 €ড৮]) ৪ £1:52021 110017790%, 
02111£ ৪ ০%/ 01781800015 001:0061) 21 17001081066 200. 10110 09106 0: 


£6180107181715.৫১ অর্থাৎ, প্রিস্টলী সাহেব মনে করেন এপিক থিয়েটারে সমগ্র শ্রেণীর 
ওপর গুরুত্ব দেবার ফলে নাটক 98907161065 2621] ৫৮: 00108, কাজেই তিনি 
বিপরীত দিকে সঞ্চরণ করবেন এবং সামান্ত কয়েকটি চরিত্র ও তাদের 100:10206 77 
£:0010 02306 ০ 261800051)1-এর ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবেন। প্রিষ্টলি সাহেবের 
এই অভিমত যথার্থ কি না সে বিচারে না গিয়েও আমর! সিদ্ধাস্ত করতে পারি যে এ 
বিশ্লেধণের মাধ্যমে তিনি আধুনিক কালের দুটি বিশেষ, নাট্য আন্দোলনের ধারার 
কথাই ব্যক্ত করেছেন। এবং ববীন্দুনাট্যধার। নিঃসন্দেহে প্রিস্টালিসাহেব ও তার 
সহগামীর্দের বিপরীত । সাংকেতিক নাটকের চরিত্রচিত্রণে 0109 01021800615 বা 
€০0116০61০ 7৫:০-র প্রতি রবীন্দ্রনাথের মনস্কতা৷ সেই ইঙ্গিতই বহুন করে। 
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* ও... 9০061] 29109105008: 8০ 006 চ000]22 [30121229610 113:9010101 
0, 5, 6278 8 580168 2 19$4) ৮, 79 
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অষ্টম অধ্যায় 


অন্ধ ও দৃশ্যবিষয়ক 
এক 


মৌলিক বাঙলা নাট্যরচনার উধাকালে বাঙালী নাট্যকারগণ'অস্ক ও দৃশ্য সংস্থাপন 
বিষয়ে কিছু দ্বিধার পরিচয় দিয়েছেন। 'ভদ্্রারজন” নাটকটিকে নাট্যকার পঞ্চান্কতে 
বিভক্ত করেছেন এবং 9০1৫-কে করেছেন “সংযোগস্থল” | এবং নাট্যারন্তের পূর্বে 
“আভাস” অংশে ইংরেজী 0:0108৪-এর অনুকরণে নাট্যবীজ সংক্ষেপে বাক্ত হয়েছে। 
কীতিবিলাস ন।টকেও লক্ষ্য করি “সংস্কৃত নাটকের অনুযায়ী নান্দী ও নান্যযান্তে হুত্রধার 
দ্বারাই তাহার নাটকের হুত্রপাত হুইতেছে।"*' নাট্যকার এখানে ইংরেজী 9০৫19 
কথাটিকে 'অভিনয়' বলিয়। অনুবাদ করিয়াছেন; যেমন প্রথমান্ক প্রথমাভিনয়, প্রথমাঙ্ক 
£্থিতীয়াভিনয়' ইত্যাদি”) তারাচরণ শিকদার “ভদ্রাজুনি, নাটকের বিজ্ঞাপনে 
লিখেছেন--“সংস্কৃত নাটক প্রথমত অঙ্কে বিভক্ত, যাহাকে ইঙ্গরাজি ভাষায় (£০0) একট 
কহে? কিন্তু প্রত্যেক (4০) একট যেরূপ (9০০9) সিনে বিভক্ত আছে, সংস্কৃত 
নাটক তাদৃশ নহে, তঙ্নিমিত্ত (9০00) সিন্‌ শব্দের পরিবর্তে সংযোগ ব্যবহার 
কর! গেল।”২ অভিনীত বাউল! নাটক হেরাসিম লেবেডভর্কত বঙ্গানুবাদ 
“কাল্পনিক সংবদল” নাটকটিতে 4০6 ও 9০219-এর বাঙল1 কর! হয়েছে যথাক্রমে 
'ত্রীয়া” ও ব্যক্ততা”। হরচন্ত্র ঘোষ আবার 9০91৫-এর অনুবাদ করেছেন “অঙ্গ । 
মিরা? সর্বসাকুল্যে ছয়টি অন্ক আছে, কিন্ত কোনো! দৃশ্য' বিভাগ 
নেই। 

অর্থাৎ অঙ্কবিন্তাসের তুলনায় দৃশ্যবিতাঞ্জনে বাঙালী নাট্যকারগণ ঘ্বিধার পরিচয় 
দিয়েছেন অধিক। কারণ, সংস্কৃত নাটকে অঙ্বিন্যাস, থাকলেও দৃশ্যবিভাগ নেই, 
আবার ইংরেজী নাটক অঙ্ক ও দৃশ্যবিভাগ মেনে চলে । তাই নাট্য রচনাকালে নতুনত্ববের 
সন্ধানে বাঙালী নাট)কার যখন ইংরেজী নাটকের শরণাপন্ন হয়েছেন তখনই 3০০26 নিয়ে 
বিব্রত হয়েছেন। কোন্‌ পরিকল্পনা ও উদ্দেস্ত দ্বারা পরিচালিত হয়ে অন্ককে দৃশ্রে 
বিভক্ত করা চলে ত1 নিয়ে তার! চিন্তিত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তারাচরণ শিকদার 
ত্বার নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন__“যে স্থানঘটিত ক্রিয়াদি নাটকে ব্যক্ত হয়, তাহাকেই 
(9০89 ) সিন কহে । যথা!) কবিবর ভারতচন্ত্রের বিদ্যান্ুন্দর নামক গ্রস্থের প্রথমে 
কাক্ধীপুরে ভট্টরের গমন ও সুন্দরের সহিত তাহার কথোপকথন, যগ্ধপি এ কাব্যনাটক 
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প্রণালীতে রচিত হইত, তবে কাক্ষীপুরের রাজপুরী গুথম অঙ্কের প্রথম সংযোগস্থল 
হইত। নাটক নির্ণাত সংযোগস্থলের প্রতিক্লতি প্রায় ইওরোপীয় নাট্যশালায় প্রদশিত 
হয়।”৩ 

গ্রীক নাটকে অঙ্ক ব1 দৃশ্তবিভাগ নেই, তা৷ উপসংহার পর্যস্ত একটান! প্রবাহিত 
হয়ে চলে। গ্রাক নাটকের উপস্থাপনা বা প্রযোজন! পদ্ধতির ফলেই অনুরূপ অঙ্গবিস্তাস 
সম্ভব হয়েছিলো । কোরাস আদ্যস্ত মঞ্চে উপস্থিত থাকে এবং নাটকের ক্রিয়া ও 
পাত্রপান্রীদের মধ্যে সংযোগস্থাপন করে দেয়। ফলে, শৃশ্তাস্তরের আর প্রয়োজন থাকে 
না। এবং এজন্েই গ্রীক নাটকে পরবতাঁ সমালোচকগণ '্ত্রয়ী এক্যের সন্ধান 
পেয়েছিলেন । ত্রয়ী এক্যের অন্ততম হলে! স্থান এঁক্য ( এা1গে ০৫ 912০5 )। দৃশ্যাত্তর 
ন! থাকায় গ্রাক নাট্যকারগণ একই স্থানে ক্রিয়াবিন্তাস করার স্থযোগ পেয়েছিলেন । 

সংস্কৃত নাট্য প্রযোজনায় মঞ্চরীতি ও অভিনয় *পদ্ধতি অন্যরূপ ছিলো । অবশ্য 
*যবনিকা'-যা নিয়ে অনেক বিশেষজ্ঞ সংস্কত নাঁটকে গ্রীক প্রভাব অন্চমান করেছেন-- 
আধুনিক অর্থে সংস্কৃত বা গ্রীক নাট্যপ্রযোজনায় ব্যবহৃত হতো! না । তবু সংস্কৃত 
নাটকের অভিনয়-রীতিতে স্থানাস্তর বা কালাস্তব দেখানোর সুযোগ ছিলো । প্রধানতঃ 
আঙ্গিক অভিনয়ের তাবতম্য দ্রিয়েই তা বোঝানো হতো'। কাজেই সংস্কৃত নাটকে প্রথম 
থেকেই অঙ্কবিন্াস একটি নির্দিষ্টমানে পৌছে গিয়েছিলো! । অন্তান্য প্রাচ্যদেশীয় নাটকে 
_হখ| চীন, জাপান বা ব্রহ্দদেশে--কোবাসের প্রচলন ছিলে!। ফলে সেখানেও 
নাট্যকারগণ অঙ্ক বিভাগেব প্রয়োজনীয়তা অনুভব কবেন নি। 

বাঙালী নাট)কারগণ সংস্কৃত নাট কীঅনুযায়ী শুধুমাত্র অঙ্কবিতাগে তৃপ্ত থাকেন নি, 
তারা ইংরেজী নাটকের অন্গসবণে অঙ্কে দৃশ্যবিভাগেও বিশ্তস্ত কবেছিলেন। মধুস্দনের 
প্রথম নাটক শগ্রিষ্ঠাতে 4১০৮ ও 5০06 যথাক্রমে গর্ভ ও গভাস্ক নামে অভিহিত 
হয়েছে। রাধনারায়ণের কুলীনকুলসর্বশ্তৈে দুশ্যবিভাগ না থাকলেও নবনাটক 
বা রুক্মিপহরণ নাটকে হংবেজী অনুকরণে গর্ভীঙ্ক প্রয়োগ দেখা যায়। সমকালীন 
সমালোচক প্রাচীনপন্থী রামগতি স্তায়রত্বের এ বিভাজন মনঃপৃত হয় নি। তিনি 
এ সম্পর্কে লিখেছেন_-“এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেকেই নাটকীয় অস্ক 
সকলের প্রথমে প্রথম গতভাঙ্ক' “দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক' ইত্যার্দি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 
আমরা বিলক্ষণ বুঝিয়৷ দেখিলাম যে, সেইগুলি সেই সেই অঙ্কের অবাস্তর ভাগ। কিন্ত 
আমাদের বিবেচনায় এ সকল গগর্ভাঙ্ক, শবদ্বার৷ নিদি্ই হওয়া উচিত নহে। কারণ 
সংস্কত আলঙ্কারিকর! 'গর্ভাঙ্ক' শব্দের অন্যরূপ অর্থের বোধনার্থ লক্ষণ করিয়াছেন__ 
সাহিত্যদর্পণকার লেখেন যে, অঙ্কের মধ্যেই রুঙ্গদ্বার, প্রস্তাবনা, বীজ ও ফলোৎপত্তি 
সমেত যে, অপর এক অঙ্ক প্রবিষ্ট হয়, তাহাকেই গর্ভাঙ্ক বল! যায়। এতদুক্তলক্ষণ 
গর্ভাঙ্কের সহিত এক্ষণকা্ নাটক রচগ্িতাদিগের গভক্কের একত। হয় ন11”8 সংজ্ঞ। 
মিলিয়ে বিচার করলে রামগতি ন্যায়রত্বের বক্তব্যই সত্য বলে প্রমাণিত হবে, কিন্ত 
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'গভাঙ্ক' শব্দটির অর্থান্তর ঘটিয়ে 9০০7৫ অর্থেই বাঙালী নাট)কারগণ প্রয়োগে অভ্যন্ত 
হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 'গভাঙ্কে'র পরিবর্তে “দৃশ্য শব্জটি ব্যবহৃত হয়েছে। 
মধুস্দন-দীনবন্ধু 5০205 অর্থে 'গভঙ্ক', দ্বিজেন্্রলাল-রবীন্দ্রনাথ “দৃশ্য: এবং গিরিশচন্দ্র 
গর্ভাঙ্ক' ও দৃশ্য” উভয়ই ব্যবহার করেছেন। আধুনিককালে সাধারণতঃ 'দৃশ্য' শটিই 
ব্যবহৃত হয়ে থাকে! | 


ছুই 


নাটককে অঙ্ক এবং অন্ককে দৃশ্তে বিভক্ত করার প্রয়ো পরনীয়তা নাট্যকারগণ কেন 
অন্থভব করলেন সে সম্পর্কে প্রশ্ন উঠতে পারে। এসকাইলাঁস থেকে আরিস্তো 
ফেনিস পরধস্ত গ্রীক নাটকে অঙ্ক ব1 দৃশ্বাবিভাগ ছিলো না। অথচ পরবর্তাকালের 
খ্যাতনামা গ্রীক নাট্যকার মেনান্দারের নাটকে অঙ্ক বিভাগ লক্ষ্য করা যায়. 
রোমক নাটকে অঙ্কবিভাগ আঁছে। রোমক সাহিত্যাচারধ হোরেস তে! সিদ্ধান্তই 
প্রকাশ করেছিলেন যে নাটককে পাচ অঙ্কের কম বা! বেশী কর! চলবে না। 

গ্রীক প্রধানদের নাটকে অঙ্কবিভাগহীনতা এবং পরবর্তী গ্রাক ও রোমক নাটকে 
তার উপস্থিতি আমাদের একটি সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এ ছু*পর্বের নাট্য 
সাহিত্যের মধ্যস্থলে রয়েছে আরিস্তোতলের কাব্য তথা নাট্যতত্ব সম্পকিত গ্রশ্থ_ 
পোয়েটিকন্‌। আরিস্তোতল নাটকের প্লটকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছিলেন--[২৪ড67:52] ০৫ 
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1856 (6108 01%1060. 17900 08:00 2170 562511007.৫ ট্রাজেডির অবয়বে 
আরিস্তোতল নির্দেশিত পঞ্চ বিভাগ পরবর্তীকালে পঞ্চ অঙ্কে রূপাস্তরিত হয়েছে 
বলে সমালোচকগণ সিদ্ধান্ত করছেন এবং সেই পঞ্চ অঙ্ক প্রতাপ, তেরেঙ্গ, 
সেনেকাঁর মাধ্যমে এলিজাবেণীয় নাট্য সাহিত্যে উপনীত হয়ে একটি নির্দিষ্ট নিয়মের 
সৃষ্টি করেছে। নাটকের অবয়বে পঞ্চ বিভাগ নির্দেশ করলেও আরিস্তোতল কিন্ত 
নাট্যক্রিয়ায় পঞ্চসদ্ধির উল্লেখ করেন নি। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য__[:£0) 


15 21) 10010900106 1 2০0101) 00080 15 ০002001906১ 2170 ৮/13010) 217] 
06 ৪. ০2100910. 1026010092 3 £9: 60616 0085 02 8. 01031601১26 15 
$৮81201176 10) 008010006. 4৯ 10016 15 0080 17101 15952. 1177 


1106) 2. 1910010, 20 ৪1) 900.৬ এখানে স্প্টতঃই নাটযক্রিয়ায় তিনসন্ধি 
নির্দেশিত হয়েছে । এ বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন--”4 0০৫101010% 


15 026 10101) 0065 000 10916 01107 209 00105 0 ০810301 
11608551055 ৮০৮ ৪66 01013 50706017105 00.0178115 15 01 ০০0৫৯ 
00102. 47 2110) ০020. 60০ 50101815515 (086 10100105616 78 608115 
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01105/5 90106 00১61 00176 91006 05 1765695165১ 01 25 ৪ 1016, 
700 183 10000176 1011055108 10 4৯ 0010015 15 0090 15101) 10110৬/9 
90170600175 25 50076 00061 07108 10110৬/5 10.৭ আরিস্তোতলের এ বিস্তৃত 
বিশ্লেষণ নাটকের নির্দিষ্ট সন্ধি বিভাগকেই বোঝায়। 

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়। আরিস্তোতলকত সন্ধি বিভাগ ও নাট্যাবয়বের 
অঙ্ক বিভাগ উভয়ের মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক বিদ্যমান নেই। এলিজাবেধীয়, 
বিশেষ করে শেকসপীরীয়, নাটকে কিন্তু বিশেষজ্ঞগণ সন্ধি বিভাগ ও অস্কবিস্তাসের 
মধ্যে একটি সমানুপাতিক সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন। গ্ুস্তাক ফ্রেতাগং_নাটকে 
17572001091 500001€-এর আবিষ্র্ত-ঞেকস্পীয়রের রচনায় উভয়ের মধ্যে 
একটি মেলবন্ধন খুজে পেয়েছেন। তিনি নাটঢক্রিয়াকে যথাক্রমে (৪) 1)0০- 
০০61০17) (9) 1156 (০) ০11798 (0) 1600) ০01 91] (6) ০8085001176 
_ এই পাঁচটি নিদিষ্ট অংশে বিভক্ত করেছেন।”৮ এবং সিদ্ধান্ত করেছেন যে 
এই" পাঁচ অংশ নাটকে পাচটি অঙ্কে বিধৃত থাকে । এ হ্ছত্র অনুযায়ী শেকসপীরীয় 
নাটকের ক্লাইম্যাকস সচরাচর তৃতীয় অঙ্কে সংঘটিত হয়। [২1০11210 1$001607 ৯ 
ও ডড11521915 150০0.৯০ তাঁদের গ্রন্থদ্ধয়ে মোটামুটিভাবে এ পদ্ধতি অবলম্বন 
করে নাটকের মধ্য অংশে ক্লাইম্যাকস অনুসন্ধান করেছেন। 

সমালোচক ব্রাডলে আবার সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শেকসপীরীয় ট্র্যাজেডি 729 
0081315 106. 01%1060. 17700 0076 02105 ১১ ত্বার বিশ্লেষণ হৃত্রাকারে সাজালে 


মোটামুটি এ রকম দীড়ায় :__ 
(১) [:য0051001 ; 00007056106 51008901017) 00 50906 01 2,009115 ০001 
0 ড1)101) ০01361106 811565 £ [ প্রথম অঙ্কের কিছু অংশ ] 


(২) 7066010 ০০৫10001006 2005 51000 270 006 15155160065 
০0৫ 006 ০092011106. 

[ দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্ক সম্পূর্ণ এবং প্রথম ও পঞ্চম অঙ্কের কিছু অংশ ] 

(৩) 08290099196 £ [ পঞ্চম অঙ্কের শেষ অংশ ]। 
অনুব্বপভাবে *কমেডিকেও তিনি তিন অংশে বিভক্ত করেছেন এবং যথাক্রমে তাদের 
নাম দিয়েছেন--51008061017) 50900011080010) 01 81)09181619070 2170 039 
00100610616 ব। 50100100১২ এ বিভাজন সম্পর্কে তিনি অবশ্ঠ কিছু পরেই মস্তব্য 
করেছেন-006 80115800206 0015 5০186006০06 01515101 19 78980019115 
রা)09£6  ০0::1653 81108:5.১৩ তাছাড়াও আলোচন' প্রসঙ্গে তিনি উপরোক্ত 
তিন অংশকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করার যৌক্িকতাঁও অস্বীকার করেন নি।১৪ 
কিন্ত তিন বা পাচ-যেভাবেই বিভক্ত করা হোক না কেন, তার মন্তব্য 
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51365, 25 2 1010১ 500063 301299571)612 10621 056 12010016 ০0£ 0৫ 
019-১৫__-শেষ পর্যন্ত ফ্রেতাগ, নিধ্ণরিত অংশবিভাগকেই নির্দেশ করে। 

গ্রীক ট্র্যাজেডি বি্লেষণ করে সমালোচক ভ/. 73951] ড/০:5:010 তার গ্রন্থে 
একটি নকশা সন্নিবেশ করেছেন। তার মধ্যে নাটকের ক্রিয়া! ও অঙ্ক বিভাগে২৬ 
একটি পারম্পরিক সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ গ্রীক ট্র্যাজেভিতেও তিনি 
পাচ অঙ্ক সমন্বিত নাটকের রূপ কল্পন! করেছেন । 


তিন 


সংস্কৃত নাটকের সদ্ধি বিভাগেও সুনিদিষ্ট পাঁচটি অংশ কল্পত হয়েছে। বস্তর 
'অর্থ-প্রকৃতি সঞ্চার অনুদরণে সদ্ধি বিভাগ নিয়বপ--* 

১। আরম্ত+বীজ--মুখসন্ধি 

২। যত্বু+ বিন্দু প্রতিমুখস দ্ধি 

৩। প্রাপ্ত্যাশ। + পতা ক1- গর্ভসন্ধি 

৪। নিয়তাপ্তি+ প্রকরী- বিমর্ষপদ্ধি 

৫। ফলাগম+কাধ- নির্বহণ সন্ধি । 

অর্থাৎ এখানে ক্রিয়। ও সদ্ধির মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানে! হয়েছে। 
আবার, মাতৃগুপ্ত নির্দেশিত সদ্ধি বিভাগকে সমালোচক, এভাবে সাজিয়েছেন ) ১৭ 

১। আরম্ত 

বী 


বীজ --মুখসদ্ধি 
সাধ্যোপগম 


সাধন, সম্পত্তি 
প্রসার 
সাধন সম্বন্ধ 


৩। উত্তেদ | 
পিদ্ধি-র্শন | গর্ভসদধি 
মিত্র-সম্পৎ্ | 

৪। বৈদ্য | 
শ্রেয় ূ - বিমর্ষসদ্দি 
বীজ-সম্পত্তি | 

৫1 অর্থসম্পত্তি 
সাধ্য সিদ্ধত|  - উপসংহার সন্ধি 
নির্বাহ 


*এ বিষয়ে ওমান গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে দামান্ত আলোচন! হয়েছে। 


_-প্রতিমুখসন্ধি 
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লক্ষণীয়, সংস্কৃত নাটকে সন্ধিবিভাগ ও অস্কবিস্তাস সমানুপাতিক নয়। সংস্কৃত- 
নাট্যতব বিশ্লেষণ করে সাধনকুমাঁর ভট্টাচারধ একটি তালিক! প্রণয়ন করেছেন। 
আলোচনার স্থুবিধের জন্ত এখানে ত। উদ্ধৃত হলো £১৮ 
রূপক অন্ক সংখ্যা সন্ধি 
এক ॥ নাটক পাচ থেকে দশ মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-বিমর্ষ-নির্বহপ 
দুই ॥ প্রকরণ ঞঁ এ 


তিন ।॥ সমবকাব তিন মুখ-প্রতিমুখ-গর্ত-* -নির্বহণ 
চাব।|॥ উীহামুগ চার মুখ-প্রতিমুখ *-৯৮ নির্বহণ 
পাচ।| ডিম চাব মুখ-প্রতিমুখ-গর্ভ-৮ -নির্বহণ 
ছয়।| ব্যায়োগ এক মুখ প্রতিমুখ-১»-১ -নির্বহণ 
সাত।॥ উংস্থষ্টিকাঙ্ক এক মৃুধ-১-১৯-৯ নির্বহণ 
আট ॥। প্রহসন এক এ 

নু ভাণ এক ঞএঁ 

দশ বীথি এক ঞএঁ 


প'শ্চাঁত্য নাটকে ক্রিয়াবিন্তাস অনুযায়ী সন্ধিবিভাগ কল্পিত, কিন্তু সংস্কৃতঃনাটকে 
সন্ধিবিভ'গ কাহিনীবিন্তাসেব সঙ্গে ভড়িত। সাধনকুমার ভট্টাচার্য সংস্কৃত নাটকে সন্ধি 
ও অঙ্কবিন্যাসেব কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সথত্র/কারে উপস্থিত করেছেন,১৯ যথা, 
ক।। সংস্কৃত শক মাত্রেই পঞ্চসঞ্ধি সমন্বিত নয় 
খ।। যে কম়ুটি সন্ধি সেই কয়টি অঙ্ক, এটিও নিয়ম নয় 
গ।। সব্দিব সংখয। কম অপচ মঙ্েব সংখ্যা বেশি এমন হতে পারে 
[ যেমন, নাটক, প্রকরণ, ঈহামুগ ] 
ঘ।। সদ্ধির সংখ্যা বেশি অথচ অস্কর সংখ্য। কম--তাও"সম্তব 
[ যেমন: জমবকার, ব্যায়োগ, উৎহষ্টাঙ্ক, প্রহসন, ভাপ, বীথি ] 
উপরোক্ত তালিকায় দেখা গেল, একমাত্র ডিম ব্যতীত অপর সকল রূপকে সন্ধি 
ও অঙ্কবিন্তাসে বিশেষ সমতা নেই । ডিম-এ চার সদ্ধি ও চার অঙ্ক নিদিই হয়েছে। 
অবশ্য নাটক ও প্রকরণে পাচ অঙ্ক ও পাচ সদ্ধি হতে পারে যদদিও সংস্কৃত *সাহিত্যেব 
বিখ্যাত নাটক ও প্রকরণের মধ্যে অধিকাংশেই অস্ক সংখ্য। পাচেঘ্র উধ্বে। 
উপরোক্ত আলোচনায় একটি বিষয় অত)স্ত স্পষ্ট যে সংস্কৃত পঞ্চসন্ধি এবং ফেতাগ, 
প্রবতিত 251:8100102] 500০09০ সমশ্রেণিক নয়। 79197109] 9600০0৮6-এ 
একটি সুনির্দিষ্ট আরোহ-অবরোহ কল্পিত হয়ে থাকে য৷ 'পঞ্চসন্বি'তে আভাপিত হয় 
না। এই আরোহ-অবরোহ নাট্যঞ্ধিয়। ও দ্বন্দেব উত্থান পতনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
জড়িড। 165715 0210911-এর ভাষায়--%[01)2 9001012 15 0211160 0)1008]) 
52 509,695) 5011290018011)5 10905115 00 06 65280650120 71128069015217 
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2125.২* লুই কামবেল অন্ত ক্রেভাগের 0512120159] 80০০০:-কে গ্রহণযোগ্যে 
বলে বিবেচনা করেন নি। তিনি পঞ্চনন্ধির নাম দিয়েছেন হথাক্রমে_ (1) 006 
00610176 (2) 10106 ০011008 (0: £180081 85০6170), (3) 10706 4০006 (০02 
010166 ০11563), (4) [176 56061, (5) 7006 ০1056 এবং ভার মতে-_" ] 51,091 
[80060 50000812016 1196 2101 6811] 01 02810 16175165 6০ 2 198199০018” 
05217260181 0800 0182. 01091606119 11) 18014 1000101) 01 ড1)101 0196 
48,073, 1195 50900610016 0250180. 006 ০৫208] 0০0৫00২১ কিন্ত সংন্কৃত 
নাটকের পঞ্চলদ্ধিকে 95800134] বা 9৪12018 কোনোরপেই বিন্তন্ত কর! সস্তব 
নয়। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, একমাত্র ট্রাজেডি আলোচনার ক্ষেত্রেই সযালোচকগণ 
05181001494] বা 03199012 808000:6 কল্পনা! করেছেন । সন্কৃত নাটকে ট্রাজেভ 
নেই, তাই 1159 ৪00 6911 ০৫ 07610 11091005105 সেখানে অগ্রাপ্য, ফলে সংস্কৃত 
পঞ্চসপ্ধিকে ফ্রেত'গ ব। ক্যামবেলের পদ্ধঠিতে বিন্যাসের প্রয়োজন হয় না। 


ক্রেতাগীয় 70522810191] বা! ক্যামবেলীয় 702187018 50:5০60:6-এর তুলনায় 
স্কৃত পঞ্জলদ্ধি অনেক বেশ নমনীয় (26511 )। পূর্বেহ বলা হয়েছে, ক্র তাগ 
ব। ক্যামবেলের পদ্ধতি ট্রাজেডি ব্যতীত অন্যান্ত নাটকে প্রয়োগ কর! কঠিন এবং সেজনই 
ব্রাডলে কমেডির ক্রিয়াবিানকে পৃথকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, কিন্তু সংস্কৃত 
পঞ্চনন্ধিকে সববিধ নাইকের ক্ষেত্রে অক্রেশে প্রয়োগ কর। চলে । 


আধুনিককালে “কানে! কোনো সমালোচক অস্ক ও দৃশ্যবিশ্কাসের নিগুঢ় তাপ 
স্বীকার করেন না । 7%57)9016 8১1০ লিখেহেন "4১055 200. 5567165 ৪1৯ 
11) 2, 9:5১ 006061% 10910081 01৬510103 0170 £1636 2015 610 1000)108,70৬.২২ 
ভার মতে অঙ্ক ও দৃশ,বিগাগ করে অভিনে ্বর্গকে বিশ্রাম ও পোশাক পরিবর্তনের 
স্থবিধে দেওয়া হয়, কিংবা! এর মাধ্যমে দর্শক খানিক হুহ্‌ক্কিপোভাপান ও প্রসাৎনের 
স্থযোগ পান। তিনি একথাও ম্মরণ করিয়ে দিতে চান যে এলজাবেধীয় নাটকে 
অঙ্ক ও দৃশ্যবিন্যাস নিয়ে নাঁ'যকারগণ মাথা ঘামাতেন না এবং আধুনিককালে 
শেকস্পীরীয় নাটক ছু"টি বিরামপহ অভিনীত হয়ে থাকে । 


মারজোরী বোলটনের সিদ্ধাত্ত গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। শেকসপীরীয় 
নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্যবিস্থাস নিয়ে সমন্তা আছে বটে কিন্তু তার অধিকাংশই হয়েছে 
সেকালীন ছাপানোর পদ্ধতিতে ক্রটি থাকার দরুণ । বিশেষত শেকসপীরীয় নাটকের 
ক্রিয়াবিগ্তামের আরোহ-অবরোহ-_যার সঙ্গে পঞ্চ অঙ্কের সমানুপাতিক সম্পর্ক 
সমালোচকগণ স্বীকার করেছেন--তাকে শুধুমাত্র £017921 0+51507, বল চলে ন!। 
এমন কি আধুনিককালে ইবসেন, চেকভ বা ব্রেখউ খন অঙ্ক ব! দৃশ্যবভাগ করেন 
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তার মধ্যে জব তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, তখন তাতে £62 80500 100102৮ 
&1)০5 নেই-_এরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। 


চার 


সমালোচকগণ নাটকে অঙ্ববিস্তাসের জৈব তাৎপর্য খুঁজে পেলেও দৃশ্ট বিভাগের 
কোনে নিদিষ্ট নিয়ম প্রচলিত করতে সঙ্গম হন নি। গ্রীক নাটকে দৃশ্তবিভাগ 
নেই। সংস্কত নাটকেও অঙ্ককে দৃশ্তে বিভক্ত কর! হতো! না। এলিজাবেখীয় 
নাটকে অঙ্ক ও দৃশ্তবিভাগ কর! হতে।। কোনে! কোনে ফরাসী নাটকে দেখ! যায়, 
সেখানে মঞ্চে ব্যক্তি পরিবর্তনের সঙ্গে দৃশ্ববিভাগ কান্ত হয়। এ পছাতকে- 
বোঙটনের ভাষায়-_60115081 01৮15107 বল! চলে । 


অঙ্কে একাধিক দৃষ্তে বিভক্ত কর! হয় কেন? উনিশ শতকের খ্যাতনাম। 
ফরাসী নাট্যকার চ:0£6202 7,211] তার একটি সম্ভতাব। কারণ আলোচন' প্রসঙ্গে 
ব্যক্ত করেছেন। নাটক রচনাকালে তিনি আছ্চস্ত একটি পরিবল্প"! করে নেবার 
পক্ষপাতী; অতঃপর তিনি লিথেছেন--“4১$ 50901]. 25 7205 0181) 13 001019196, 
££0 ০৮৪] 16 210 ৪২]. 001006:1017186 £861) 50617211100 105010059, 
/1)901061: 10 01609165101 01 09%61009 2, 01)81200] 01 2. 511080101), 
৪00. 01560 01১60061160 20581)085 0)০ 2০007) ২৩ অর্থাৎ তিনটি 
উদ্দেশ্ত নিয়ে নাট,কার দৃশ্ত বিভাজন করে থাকেন। চরিত্র ও পরিস্থিতিগত 
পরিবর্তন এবং নাট্যক্রিয়ার বিবর্তন দেখানোর মাধ্যমেই নাটকে প্রতিটি দৃশ্বের 
উপযোগিতা নিধণরিত হতে পারে। কোনে। দৃশ্য যদি নাটকে এরুপ অভ্যন্তরীণ 
প্রয়োজন বা জৈব সমগ্রতার সঙ্গে সম্পৃক্ত ন! হয়, তবে তাকে অক্রেশে উত্ত্ত 
বলে ঘোষণা কর! চলে। 


পাচ 

বাউল। নাটকে- কমেডি ব৷ ট্রাজেডিতে সাধারণভাবে পর্চাঙ্ক বিভাগ মেনে 
চল হয়েছে। 'শশিষ্ঠা, ও পন্মাবতী'তে নাটক্রিয়া ও ছন্ব বিষয়ে যতই দুর্বলত। 
খাক না! কেন, অঙ্ক বা দৃশ্ত সংস্থাপনায় মধুসছদন একটি গাণিতিক স্থষম! স্থাপনে 
প্রয়াসী হয়েছিলেন। 'শমিষ্ঠায় পাঁচ অঙ্ক, গ্রতি অঙ্কে দৃশ্যবিন্তাস যথাক্রমে ছুই, তিন, 
তিন, তিন, দুই। এ নাটকে প্রতিটি অঙ্ক ও দৃশ্ত যথাযধ পারম্পর্য ও সমত। 
রক্ষা) করে একটি সার্থক উপসংহারের দিকে প্রবাহিত হয়েছে। প্রধান ক্রুটি হলে, 
দৃশ্ট গুলে। অধিকাংশই বর্ণনাকে অতিক্রম করে ক্রিয়ামণ্ডিত হয়ে উঠতে পারে নি। 
ফলে, অঙ্ক ও দৃশ্বিভ্তাস যাত্ত্রিক থেকে গেছে। নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে তার! সম্পৃক্ত হতে 
পারে নি। অর্থাৎ এখানে পরিস্থিতির পরিবর্তনের ওপর যতটা জোর পড়েছে, চরিতগত 
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পরিবর্তন ব! নাঁট্যক্রিম্ার বিবর্তন ততট। গস্ফুটিত হয়নি। 'গম্াবতী'তে বর্ণনার 
অংশ কমেছে, ক্রিয়ার অংশ আনুপাতিক বধিত হয়েছে কিন্ত সেখানেও নাটকীয় 
অন্বার্ধত1 পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে এধানে উল্লিখিত হতে পারে যে, 
নাটাক্রিয়ার 1বকাশরূপে প্রদণিত না হলেও শগিষ্ঠা বা পল্মাবতীতে কাহিনীবিবৃতিরূপে 
অস্কবিস্তাস স্থবিন্তস্ত। অর্থাৎ অঙ্ক বিন্তাস নাটযক্রিয়ার পরিবর্তে কাহিনীর অস্থগামী 
হয়েছে। 


তুলনামূল কভাবে প্রহসন ছু'টিতে মধুস্থদন পরিণত নাট্যকৌশল দেখিয়েছেন। 
ছু'টি প্রহলনেই ছু”টি করে অঙ্ক এবং প্রতি অঙ্কে ছু'টি করে দৃষ্ঠ। নাটকীয় আরোহ- 
অবরোহ প্রহসনের হ্ল্ল পরিসরে যতটুকু প্রকাশ কর! সস্ভব-_ছু"টি প্রহ্সনেই যথার্থ 
পরিমিতিবোধ ও নাট)ক্রিয়ার মাধমে পরিস্ফ'উ হয়েছে। এবং ম্ধুস্দন প্রবতিত 
গ্রহনের আঙ্গিক পরবর্তা অধিকাংশ বাউল! গুহসনে অনুহৃত হয়েছে। শ্রেষ্ঠ প্রহসন 
রচয়িতা হিসেবে স্বীকৃত অমৃতলালের প্রায় সকল গুহসনই ছ'টি অস্কে বিতক্ত। 
অবশ্ঠ প্রতি আক্ক দৃশ্যদংখ্যা মধুহ্দনের তুলনায় অধিক। গিরিশচন্দ্রের প্রহমনও 
সাধারণভাবে অন্থুরূপ অঙ্কবিভাগ মেনে চলেছে। দ্বিভেন্ত্রলাল সর্বসাকুল্যে ছ'খান 
প্রহলন পিখেছিলেন। তাদের মধ্যে পুনজর্স-এ কোনো অন্কবিভাগ নেই এবং 
ত্র্যহস্পর্শে 1তনটি অন্ক আছে। বাকি চারটি প্রহসনেই দু'টি করে অঙ্ক রয়েছে। 
কঙ্কি অবতারে অঙ্কের পরিবর্তে “অভিনয় শবটি ব)বহত হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 
তিনটি প্রহসনে কোনো শিদষ্ট অঙ্কবিভাগ নেই। 'বিয়ে পাগল! ঝুড়োতে ছুটি অঙ্ক, 
সধবার একাদশীতে তিন অঙ্ক এবং জামাইবারিকে চারটি অন্ক আছে। প্রতি 
অস্কেই বেশ কিছু করে দৃশ্ত রয়েছে। আঙ্গিকের দিক থেকে দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন 
সাধারণ রঙ্গাল-য়র নাট্যকারদের কাছে আদর্শ হিসেবে সম্ভবত গ্রহণযোগ্য বলে 

চিত হয়নি। 

এথানে প্রহলনের 'অন্থরূপ অঙ্কবিস্তাসের কারণ সম্পর্কে সামান্ত আলোচনা 
করা যেতে পারে। বাঙলা সাহিত্যে অধিকাংশ প্রহসনই স্তাটায়ার। এ বিষয় 
বট অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচন! হয়েছে। স্তাটায়ার সাধারণতঃ অত্যন্ত তীক্ষ 
্বভাবসম্পন্ন হয়ে থাকে এবং এই তীক্ষত। অবয়বগত বিস্তৃতিতে যৈছ্যুতি হারাতে 
পাঁরে। তাই নাট্যকারগণশ সচেতনভাবে প্রহসনের অঙ্কবিস্তাসে সং'ক্ষ প্ত অবলম্বন 
করেছেন। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রহসনের প্রথম অঙ্কে ব্যঙ্গের বিষয় ব! 
পাত্রকে উপযো গতা-সমেত উপস্থাপিত কর! হয়ে থাকে। ঘ্বিতীয় অঙ্কে তার 
সকল উৎকেন্দ্রিকতাকে নাট্যকার নির্মমভাবে বিধ্বস্ত করে থাকেন। কলে, »াটযক্রিয়ার 
উত্থান-পতনে একটি আশ্র্ঘ সমতা! প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেখানে নাট্যকার ছুই 
অঙ্কের প্রতিষ্ঠিত |বভাগ মেনে চলেন নি-যেমন দীনবন্ধু মিম সধবার একাদশী ব| 
জামাইবা।রকে, কিংব! ছিজেন্দ্রলাল ভ্্যহম্পর্শে--সেখানেও প্রহ্সনটি স্তাটায়ার আ্ষিক্রম 
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করে একটি ভিন্ন মাতা অন করেছে। এই মাত্রা কখনো চরিত্রগত (সবার 
একাদশীতে নিমচাদ্দ ) কখনো-বা ঘটনাগত (জামাইবারক বা ভ্র্যহম্পর্শ)। এবং 
উভম্ব স্থলেই চরত্র“বা ঘটনাগত ব্যা প্ব ব্যলের পরিধি অতিক্রম করে কিছু সহাহুতৃতি- 
পূর্ণ মুহূর্তের স্থজন করেছে। অবশ্ত এ বৈশ্ষ্টকে কোনো! সাধারণ নিয়মের অঙ্গীভূত 
করা সঠিক হবে না। বাউলী প্রহসনের 'দ্ব-আ হ্কক প্রবণতার একটি বাহা কারণও 
এ প্রসঙ্গে নিদেশ করা যেতে পারে। সপগ্ুদশ-অষ্টাদশ শতকে ইংরেশী যে সকল 
প্রহসন বহুল প্রচলিত ছিলে! তার অধিকাংশই ছুই অঙ্ক সমম্বত। গত শতাব'র 
গোড়াতে প্রকাশিত 706 9110151) 1012.008 (10 চে০ ৮0910,0065) নাট্য সংকলন 
গ্রন্থে কুড়িট প্রহসন অস্ততুক্ত হয়েছে। ২৪ প্রহসনগুলে! প্রায় সবই ছুই অঙ্ছের, 
তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকটি আঠারে। উ নশ শতকে কোলকাতার ইংরেজী থিয়ে রে 
অভিনীত হয়ে যথেষ্ট জন প্রয়তা অজন করে'ছলে।। সম্ভবত ইংরেজী প্রহসনের 
প্রচলত আগ্জক বাঙালী নাট।কারদের প্রভা বত করে'ছলো। কেননা ইং রজী 
বাতি রক বাঙালী-প্রহলনকারদের কাছে পর চত ম্য'লয়ের সাধারণত চার কিংবা 
পাচ অঙ্গের নাটক লিখতেন। আবার সত্কত প্রহসন একটি মাত্র অস্ক সম্বলিত 
হতে পারবে এমন বিধান ভারতীয় নাট শাস্তে 'নদিষ্ট ছিলো। তাই এ 'সদ্গাস্ত 
সম্ভবত অযৌ'ক্তক হবে না যে, ইংরেজী প্রহসনের আ'ঙ্গক বাংল৷ গ্রহসনে ছুই 
অঙ্কের সাধারণ নিষ্নম প্রবর্তনে একটি তাৎক্ষ ণক অন্ুপ্রেরণ। হিসেবে কাজ করেছিলো । 

রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রহসনের মধ্যে “গোড়ায় গলদ” ও “চিরকুমার সাতে পাচটি 
করে অঙ্ক আছে। গোড়ায় গলদের পরিবত্তিত রূপ 'শেষ রক্ষাতে অঙ্কস'খ্য। চার। 
বৈকৃষ্ঠের খাতাতে অঙ্কবিভাগ নেই, তিনটি দৃশ্ত আছে। রবীন্দ্রনাথ কোথাও বাউলা 
প্রহসনের প্রতিষ্ঠিত অঙ্কবিভাগ মেনে চলেন নি। পূর্ববত্ী একটি অধ্যায়ে আলোচিত 
হয়েছে স্ত'টায়ার রবীন গ্রহমনের অবলম্বন কখদোই ছিলো না । “বৈকুণ্ের থাশা"য় 
হান্সরস শ্াটায়ারধা নয়। এমন কি 'শেষরক্ষ” বা 'গোড়ায় গলদ' ও “চিরকুমার 
সভা'তেও ব্যঙ্গের সামান্ত ছৌয়! লাগলেও কখনে! ত৷ মৃথ্যস্থাণ অধিকারে সক্ষম হয় নি। 
জাতিবিচারে তাদের জন্ত একটি পৃথক শ্রেণী নির্দিষ্ট হতে পারে । ইংরেজী মতে তাদের 
007560% ০£ 17222215675 বল। যেতে পারে না, কেন না নিকলের ভাষায় “726 
001960% 046 008171)619 15 6১56০612115 17061160008] 7 16 061:0010 0£ 017০ 
170:001050101 0170 63016255107 0£ 012.00109115 110 60006101 1১3506৬61২৫ 
বৈহুষ্ঠের খাত! ব! চিরকুমার সভার আবেদন নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র “ইনটেলেন্টের' কাছে নয়, 
'ইমোশনের' কাছেও বটে । তাছাড়। 450970645 0৫ 10097713615 8150 1912009 169] 
1166) ৮০6 1005 1621 1166 0015০121126-২৬ শেষরক্ষা বা চিরকুমার সভা 
নিশ্চয়ই বাস্তবজীবনের প্রতিফলন নম, এমশ কি 16৪] 116 ৪::01601811260 হিসেবেও 
ত্বাকে গ্রহণ করা চলে না । বরং নিকল বিশ্নেষিত 00729905 0৫6 1101506-এর সঙ্গে 
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“শেষরক্ষাঃ ব। “চিরকুমার সভা"র একটি সাধারণ মিল লক্ষিত হতে পারে। নিকলের মতে 
[005 9260163 0£ ০020605, ৪৩ 006 1200 100101158) 006 181180661 81585 
৪801615 01 191815 00 0£ 036. 0158001565 ৪170 0১6 120018065 8150 006 
5029911020079 ০৫ 0১৪ 01০0.২৭ কিন্ত সমালোচক যখন আবার আলোচনা প্রসজে 
লেখেন 71065 ০82 ০6 11016 16 17) 01015 (6 0: 018,009, 71800152115 
10 1)10190001 2110 77702 50120 04 52. 116২৮ তখন শেষরক্ষা1 বা! চিরকুমার লঙার 
সঙ্গে তার নিকট সম্পর্ক স্থাপিত হতে পরে না, কেন না উভয় প্রহসনেই উইট+ একটি 
প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। কাজেই রবীন্দ্র প্রহমন আঙ্গিক ও প্রক্কতিগত বিচারে 
একটি পৃথক শ্রেণী নির্দেশ করে য! হয়তে। কোনো প্রচলিত সংজ্ঞায় মিলিয়ে বিচার 
কবা কঠিন। জন্ভবত দেজন্তেই প্রহসনের অঙ্ক ও দৃশ্থাবিন্তাসে তিনি ইংরেজী বা! 
বাউল! প্রহসনে প্রচলিত পদ্ধতি গ্রহণ করেন 'ন। 


ছয় 


পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, ফ্রেভাগ নির্দেশিত 057807$021 50:90001)6 বা অনুরূপ 
অন্ত কোনে কাঠামে ট্রাঙ্গেভি ব্যতীত অপর নাট্যপ্রজ্গাতিতে বিশেষ প্রয়োগ কর 
চলে না। কেন ন! ট্রাজেডির ছন্ঘ ও ক্রিয়া! একাস্তভাবে ব্য'ক্তনির্ভর এবং তার সক্কটের 
সঙ্গে আবেগের তীব্রতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যক্তিহদয়ের আম্য আবেগ ও 
ইচ্ছাশক্তি নাটক্রিয়ায় জমুদ্রতরঙ্গবৎ উত্থানপতন স্থাষ্টি করে, কলে নাটকীয় আরোহ- 
অবরোহ একটি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে। দ্বন্থ ও ক্রিয়া স্তিমিত হলে উতখানপতন তীব্র 
হয় না এবং আরোহ-অবরোহ পর্যাপ্ত শীর্ষবিন্দু ( ০11039য) লাভে জমর্থ হয় না। 
কমেডিতে যেহেতু ব্যক্তিহৃদয়ের আবেগ ও ইচ্ছাশক্তির অনিবর্ধতা তুলনামূলকভাবে 
অনেক মুহশক্তিসম্পন্ন, তাই সেখানে ফ্রেতাগ'য় নাট]াবয়ব অনুসন্ধান সর্বদা চলে না । 
কমেভির আঙ্গিক বিশ্লেষণে ব্র/াভ্‌লে সেজন্যেই পৃথক রীতি নিদেশ করেছেন। 


রিচার্ড মোলটন তীর গ্রন্থে» কিছু শেকসপীরীয় প্লটের €০০1)1581 810815515 করে 
দেখিয়েছেন। মেখানে লক্ষণীয় যে ট্র্যাজেডিগুলোকে তিনি অভিহিত করেছেন 
0955100 09108 বলে, কিন্তু কমে ডর লক্ষণ নির্ণয় করেছেন 8০001) 0181072 
হিসেবে । এই নামের তাঁরতমে)ই উভয়ের মাজ্জাগত পার্থক্য নির্গি্ই হয়েছে। অবশ্ঠ 
তিনি কমেডিগুলোতেও ট্রাজেডির মতো! 00170178 00106 অন্গসপ্ধান করেছেন এবং 
সাধারণভাবে তৃতীয় অঙ্কে তাকে স্থাপিত করেছেন। কিন্তু এ সকল নাটকে 68117108 
০০17 নিঃসন্দেহে হামলেট ম্যাকবেখ বা লিয়রের মতে প্রবল অনিবার্ধতা নিয়ে 
শীর্ষবিদ্দু স্পর্শ করে উপনংহৃতিতে আত্মসমর্পন করে নি। 


যুগগত ও জাতিগত কারণে বাঙল! নাট্যসাহিত্যে সার্থক ট্র্যাজেডি রচনা বিশেষ 
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সম্ভব হয় নি।* ট্রাজেডির অবয়ব বিশ্লেষণে এ সিজধাস্ প্রমাণিত ছযে | মধুল্গনের 
'কুফকুমারী” বাঙল! নাটকে প্রথম বধধার্থ ই্রাঞ্জেডি বলে হীক্কত। . 'কুষ্ঠকুমারী'র শীর্ধবিদ্দ 
(01192 07 8০36) কোথায়? ভ. ক্ষেত্র গুপ্ত তৃতীয় অঙ্কের ছ্িতীয় দৃন্তে কষ্ণার 
প্রদর্শনে “০110022:এর কিছু লক্ষণ” নির্দেশ করেছেন, কেন না! এখানেই--09৫ 
02065801015 5150811565 1013 178006008916 50৮ 05111178615 ৪০০০০৮৪৫ 
0616801 কিন্ধু তিনিই আবার মস্তব্য করেছেন, ভীমসিংহের চরিস্ের দুর্বলতা প্রধান 
হওয়ায় এই লক্ষণ যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। তাছাড়! কষ্ণার হত্যার প্রস্তাবে এবং 
তার মৃত্যুর দৃশ্যের উত্েজন! এর চেয়ে বেশি বই কম নয়। তাই এই দৃশ্টিকে 
নিশ্চিতভাবে ক্লাইম্যাক্স দৃশ্য বলে চিহ্নিত কর! চলে না।”৩১ অবশ্য শেকসপীয়রের 
শ্রেষ্ঠ ইর্যাজেডিগুলোর উপসংহারেও মৃত্যুর ঘনঘটা! গ্রবল উদবেরনার সঞ্চার করে থাকে, 
কিন্তু তাই বলে সে সকল নাটকের ০11732য আচ্ছন্ন ব! দুর্বল হয়ে পড়ে নি। আসলে 
ক্ষ্ণকুমারী' নাটকে কোন বেন্ত্রীয় চরিত্রের উপস্থিতি ও তাকে অবলম্বন করে নাটক্রিয়া 
ও ্বন্থের উপঘুক্ত প্রকাশ ঘটেনি, ফলে 0৪810 100675515 বাহত হয়েছে এবং 
ক্লাইম্যান্সও সঠিক সমুক্পতি লাভে সক্ষম হয় নি। 


অস্কবিস্তাসে বাঙালী নাট্যকারগণ মূলত মধুস্দন প্রবাতিত পন্থাই গ্রহণ করেছিলেন । 
আসলে বাউল! নাটকে পঞাঙ্ক বিন্তাস এলিজাবেথীয়, বিশেষ করে শেকসপীরীয়, রীতির 
অস্থবর্তন। কিন্তু শেকসপীরীয় রীতির বহিরঙ্গবিন্তাস আয়ত্ত করা গেলেও তার 
অন্তরঙ্গ বৈশিষ্ট শ্বীকরণ করা অধিকাংশ সময়েই সম্ভব হয় লি। প্লট নাট্যক্রিয়ার 
মাধ্যমে ব্যক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় । নাঁট)ক্রিয়া যদি বিবৃতি, বর্ণনা! ও তত্বকথার আড়্বরমাত্রে 
পর্যবসিত হয় তবে তা যথার্থ নাটকীয় হয়ে উঠতে পারে না। বহছিরঙ্গ ঘটনাপুঞ্জে 
নাট)ক্রিয়। সমাক স্ফৃতিলাভে সক্ষম হয় না। আবেগ ও বুদ্ধির তড়িৎমিশ্রণে নাটাক্রিয়া 
অভ্যন্তরীণ তাৎপর্য অর্জন করতে পারে । শুধু তাই নয়, নাষ্ট্যকার তার উপযুক্ত 
প্রকাশ ঘটান্তে না পারলে নাটক সার্থক হয়ে ওঠে না । কেন না! নাটাকারের অনভগ্রায় 
যতই মহৎ ছোঁক না কেন, যথার্থ প্রকাশ ব্তীত ত৷ নির্ধক। গুস্তাফ ফেতাগের 
ভাষায়--4 8০007 10 10610, 15000 01810981010. 12931018916 66111), 11) 
15611) £31806 012008,00, 306 009 1016561186101) 06 2. 10855101 6০01: 115010 
0080: 5 0853101) 10101 16205 €০9 2০৫0 13 0106 003107655০৫ 036 
01987098010 21:09 1800 0156 01656100801018 0£ 0 ৪৮170 101 15215, 006 101 15 
৫০৮ 08 % 10000217 500] £5 0136 02217021509 00153101৮৩২ বাঙালী নাট্যকারগণ 
_-পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে_ক্রিঘ্াভিমুখী আবেগম্জনে সর্বদা 
সাফল্য লাভ করেন ণি। ফলে উতান-পতন তীব্র হতে পারে নি। এবং তার পরিণামে 





মএ সম্পর্কে পধদ অধ্যান্ে বি্বুত আলোচন! হয়েছে। 
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যাঙিল! নাটকে পঞাক্কবস্তাস না্যক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ন! হয়ে শুধুমাত্র কাহিনীর, 
বিভক্তী করণে সাহাধা করেছে। 

বিখ্যাত কয়েকটি মঞ্চদফল বাউল! নাটক বিশ্লেষণ করলে আমাদের যুক্তি গ্রমাপিত 
হযে । নাট-ক্রিঘ্নায় ফ্রেতাগীর পদ্ধতি ব| ক্যামবেলীয় সিদ্ধান্তের গ্রধান বিষয় হলে নাটকের 
শীর্যবিদ্দু (0110035 অথব। ৪০060: 00৫ ০0196 ০0915) সম্পকত । শীর্ষবিনু মঠিকভাবে 
ধুঁজে নিতে পারলেই ক্রিয়াবিষ্তাসের উত্বানপতন স্পষ্ট হয় এবং পঞ্চপর্ধের সমানুপাতিক 
পঞ্চ অস্কের অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হতে পার! যায়। 'নীলদপণে' শীষবিদ্দু কোথায়? 
নাটকের সর্বাপেক্ষা উত্তেজনাকর দৃষ্ঠ নিঃসন্দেহে তৃতীয় অস্কের তৃতীয় গতাক্ক, যেখানে 
রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণির ওপর অত্যাচারে উদ্ঘত। কিন্তু দুশ/টিকে নাটঃক্রিয়ার নিশ্চিত 
(01:07 0০7৮ বলে গ্রহণ করা যায় ন1। কেন না এ দৃশ্যের পর ক্রিয়। ভ্রত 
নির্বহণের দিকে প্রবাহিত হয় নি। বায়তদদের ওপর নীলকর সাহেবের বনুতর 
অতাচারের একটি চরম রূপ অবশ্য দৃশ্ঠটিতে প্রকাশিত, কিন্তু ত নাটকের ট্রাজেভি 
ত্বরান্বিত করার কোনে! অত্যাবশ্যক উপাদান হয়ে দেখ। দেয় নি। বিশেষত 
ক্ষেত্রমণির ট্রাজেডি দেখানো নাট।কারের লক্ষ্য ছিলো না। তাই এই দৃশ্টিকে 
নাটকের শীর্ধবিন্দু বল! চলে না। অ'সলে 'নীলদপপণে' “অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের 
ন্্ বহছিরঙ্গ কিন্তু তীব্র। একটি নাটকীয় কাহিনী তি'ন ঠিকই গড়ে তুলেছেন। তাতে 
জটিলত! নেই, বিস্তার আছে। অন্ত্মখধী গভীরত। নেই, প্রাণের উত্তাপ আছে ।”৩৩ 
এবং এই প্রাণের উত্তাপ নাট'কারের, ত! নাটযক্রিয়ার উত্থানপতনে বিশেষ সাহায্য 
করে নি। ফলে নাটকটির অস্কবিভাগ কিছু নির্দি্ বিরতির স্থষ্টি করেছে, নাঈীক্রিয়ার 
সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে নি। এ বিভাগ কাহিনীগত, 
ক্রিঘ্নাগত নয়। 


সাত 

গিরিশচন্জ্ের 'প্রফুল্ল' নিয়েও এখানে আলোচনা! করা যেতে পারে। নাটকটির 
বিয়োগাস্ত পরিণতির জন্য সমালো কগণ যোগেশ চরিত্রের আচরণকেই নিদেশি 
করেছেন। ড. আশ্ততোষ ভট্টাচার্যের ভাষায় “যোগেশ প্রফুল্ল নাটকের নায়ক 
চরিত্র তাহার আচরণের জন্তই কাহিনীর বিয়োগাস্তক পরিণতি অনিবর্য হইয়া 
উঠিয়াছে।”৩৪ যোগেশের এ আচরণকে নাটকে মৃখ্যস্থান দিলে বান্ক-ফেলকেই 
উ্টাজেডির কারণ বলে গ্রহণ করতে হয়। তাহুলে নাটকের শীর্ষবিন্দু অনিবার্ধভাবেই। 
প্রথম অঙ্কের প্রথম দুষ্টে স্থাপিত হয়ে যায়। তাই যদি হয় এবং শেষ দৃশ্বটিকে বদি 
নির্বহণ বা ০8085000109 বলে নির্দেশ কর! হয় তাহলে £211178 ৪০107 ব! 
06150800790 নাট কটিতে প্রায় পাচটি অঙ্ক জুড়ে বিস্তৃত থাকে । এত বিলম্বিত 
ক্রিয়াপতন নিঃসন্দেহে নাট)শৈগীর ক্রট এবং তাতে পঞ্চাঙ্ববিস্তাসের গ্রয়োজনীয়তাঁও 
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অর্থহীন হয়ে দরাড়ার়। আবার রমেশের বড়যন্ত্রকে.যদি নাটকের 7:570189 বা 
০০ ৪০6০7 হিসেবে নেওয়া! বায় তাহলে পঞ্চম অন্বের চতুর্থ গর্ভাঙ্ক__যেখানে 
ভঙ্জছরির প্রচেষ্টায় তার সমস্ত ষড়যন্ত্র ফাল হলো, সেখানেই নাটকের শীর্ষবিদ্ছু 
স্বাপিত করতে হয়। তাহলে শীর্ষবিদ্দু, ক্রিয়াপতন ও নির্বহণ অতাস্ত ভ্রুততালে 
ঘটত হয়ে যায়। ফলে নাটকটিতে পঞ্চস্কবিগ্াসের গ্রয়ে'জনীয়ত1 সম্পর্কে 
গুপ্ধু জাগে । কেন না তাহলে নাটযক্রিয়ার উধ্বগণ্তি (775178 ৪০০০ । দীর্ঘ বিস্তৃত 
হয়ে নাট্যাব়বের অবাঝরতাকে প্রকট করে তোলে। শুধু তাষ্ট নয়, নাট্যকারের 
মৃগ অভিপ্রায়ও তাতে ত্রস্ত ও কম্পিত হয়ে পড়ে। কেন না» রমেশের ষড়যন্ত্রকে 
মুখ্য স্থান দিলে যোগেশকেন্দ্রিক বহুদুশ্বকে অগ্রয়োজনীয় ও উদ্বৃত্ত বলে ঘোষণ! 
করতে হয়। এবং তাহলেও নাট/ক্রিয়ার দিক থেকে ওফুল্পতে পঞচাঙ্কবিন্তাসের 
অনিবাধতা প্রকাশ পায় ন|। 


গিরিশ-জ্রের অপর বিখাত নাটক “বিহবমঙ্গল' নিয়ে এ বিষয়ে আলোচন! কর! 
যেতে পারে। সাধনকুমার ভট্টাচার্য এবন্থমঙ্গলের' কা হনীকে পাঁচটি পর্বে ভাগ 
করেছেন। তার মতে নাটকটির “প্রথম পর্বে--মোহ, দ্বিতীয় পর্বে-_.মাহমুক্তি, 
তৃতীয় পর্বে_পুনধোহ ও মোহমুক্তি, চতুর্থ পর্বে--কৃষ্ণাতি, পঞ্চম পর্বে ₹ৃষ্ণপ্রাঞ্ধি। 
এই পাঞ্চপাবিক কাহিনীকে নাট্যকার পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত করিয়! নাটারূপ দিয়াছেন। 
প্রথম অঙ্কে উপস্থাপিত-_মোহের রূপ, দ্বিতীয় অস্কে-মোহভঙ্ক, তৃতীয় অস্কে_মোহ 
ভঙ্গের পরে দীক্ষা বণিকপত্বী দর্শনে পুনর্মোহ ও চ্রিমোহমৃক্তি॥ চতুর্থ অঙ্কে 
ক্দর্শন লালসায় বুন্দাবনা ভিমুখে যাত্র॥ পথে রাখালবেশী শ্রীকৃষ্ণের ভক্তবাংসল্যের 
লীলাসন্তোগ এবং পঞ্চম অঙ্কে _ দিব্যদৃষ্টি লাভের পৰে শ্রবণ দর্শন, বৃষ্ণলীল। সম্ভোগ ।”৩ 
এখানে লক্ষণীয় সমালোচক নাটাক্রিয়ার পঞ্চপবিক বিন্যাসের কথ! উল্লেখ করেন 
নি। তিনি কাহনীকে পঞ্চপর্বে ভাগ বরেছেন এবং মস্তব্য করেছেন-- “পঞ্চপবিক 
কাঠিনীকে পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত করিবার "মধ্যে কোন গঠন গুতিভার পরিচয় 
নাই_-যে কোন লোকের হাতেই বিশ্বমঙ্গল কাহিনী এইবপ পাঁচ অস্কেই বিভক্ত 
হুইবে।” ৩৬ অর্ধাৎ এ বিশুক্তীকরণ অতাস্ত গতানুগতিক ও যান্ত্রিক, এর সঙ্গে 
নাট।ক্রিয়ার কোনো জৈব যোগ নেই। এবং সে জন্যেই সম্ভবত আলোচনা 
গ্রসঙ্গে সাধন ভটাচার্ধ নাটকটির ক্রিয়ার আরোহ-অবরোহ ও শীর্ষবন্দু নিয়ে বিশেষ 
বিশ্লেষণ করেন নি। 

বস্তুত গিরিশনাট্যশরীরের পর্ববিভাগে ফ্রেতাগীয় বা ক্যামবেলীয় পদ্ধতি প্রয়োগের 
পরিবর্তে সংস্কৃত পঞ্চনদ্ধি প্রয়োগ অধিক উপযোগী । এবং বিগতযুগের খ্যাতনামা 
গি'রশ সমালোচক অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় “সত্নাম” নাটকটি আলোচন! প্রসঙ্গে 
তাই করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে এ মস্তব্যও করেছেন-_-"স'স্কৃত আলক্কারিকগণ রসের 
দিক দিয়! পঞ্চসদ্ধির বিচার করিয়াছেন, কিন্তু এন্থলে নাটকের ঘটন| (0190) এবং 
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উদ্দেন্তের দিক দিয়! পঞ্চসদ্ধির বিচার করিতে হইবে ।* ৩৭ শুধু তাঁই নয়, তিনি 
আরে! বলেছেন__-"এই পঞ্চসদ্ধি নাটকীয় রস বা গল্প বিকাশের পাচটি স্তর মাত্র।” ৩৮ 
এখানে লক্ষণীয়, সমালোচক প্রধমে পঞ্চলদ্ধিকে রস বিকাশের শুর বলে স্বীকার করেও 
প্লটের দিক থেকে তা প্রয়োগ করার অভিলাধী হয়েছেন, আবার কিছু পরেই রস ও 
গল্পকে তিনি অভেপ কল্পনা করে নিয়েছেন। অর্থাৎ প্রকারাস্তরে শ্বীকার করেছেন ষে, 
কাহিনীবিগ্াসের ক্ষে&ভই পৰ্চসদ্ধি স্ুপ্রুক হতে পারে। প্রসঙ্গত ম্মরণীয়, সংস্কৃত 
পঞ্চসন্ধি কিন্তু কখনোই পঞ্চঅস্কের সঙ্গে সমানুপাতিক ছিলো। না। পৃবেই উল্লেখিত 
হয়েছে একমান্ "ডিম ব্যতীত অন্ত কোন শ্রোৌর রূপকে সন্ধি ও অঙ্কের সমান্থপাতিক 
জম্পর্ক বিগ্যমান নেই। কাজেই এক্রপ সিদ্ধান্ত যদি কর! হয় 'ষে, গিরিশচন্দ্র সংস্কৃত 
পঞ্চসন্ধিঠে শিশ্বিস্তভাবে অনুকরণ করে তাঁর নাটকে পঞ্চাঙ্কের বিস্তাস করেছেন তবে 
তা সম্ভবত সঠিক হবে না । বিশেষত নানাস্থানে আশোচন। প্রসঙ্গে গিরিশচঞ্ বার বার 
শেকসপীয়রের প্রতি ত'র আন্গত্যের কথা ঘোষণ। করেছেন। তাই তার নাটকে 
পঞ্চাঙ্কবিন্তান শেকসপীগীয় রীতির বহিরঙ্গ অন্ুবর্তন থেকেই এসেছে, এমন সিদ্ধান্ত 
অযৌক্তিক নয়। 


অটি 


নাটাবয়ব সম্পরকিত ধারণ! দ্বিজেন্দ্রলালের অত্যন্ত প্রথর ছিলো । “কালিদাস ও 

ভূতি নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন__-“নাটকের আকার মোচার মত 
একস্থান তইতে বাহির হইয়া পরে বিস্তৃত হইয়া! একস্থানেই তাহা শেষ করিতে হইবে। 
প্রেম নাটকের মূ বিষয় হইলে, সেই প্রেমের পরিণামেই নাটক শেষ করিতে হইবে; 
যেমন রোমিও ও জুলিয়েট । লোভ মুখ্য বিষয় হইলে লোতের পরিণামেই নাটক শেষ 
করিতে হইবে; যেমন মাঁকবেথ।” ৩» অর্থাৎ নাটাক্রিয়ার একাভিমুখিত সম্পকে 
তিনি অত্যন্থ সচেতন ছিলেন। এবং একথাও স্বীকার্ধ যে বাঙ্গালী নাট্যকারদের 
মধ্যে তিনি সর্বাধক 7855121-011617660 1710 নির্মাণে যত্রবান হয়েছিলেন। তাই 
তার সষ্ট নাটযক্রিয়া আপাত দৃষ্টিতে প্রচণ্ড ছন্ব সমম্থিত বলে মনে হয়। কিন্তু পূর্বেই 
আলোচিত হয়েছে তার নাটকে আবেগ (9855117) ও তার থেকে উদ্ভূত ছন্ যতট! 
আরোপিত ততটা! নাট/ক্রয়ায় সাঙ্গীরুত নয়। ছ্বিজেন্দ্রলালের বিখ্যাত কিছু নাটকের 
ক্রিয়া! ও অবয়ব বিশ্লেষণ করলে সে সতাই প্রতিভাত হবে । 

ছ্বিজেন্ত্রণাটক আলোচন! প্রসঙ্গে রখীন্ত্রনাথ রায় মন্তব্য করেছেন- _ পখিলেম্রলালের 
নাটকে তীব্র গতিধর্ম আছে। এই গতিধর্মের প্ররতির উপর নাটকের গঠনশৈলী ও 
অনেকখানি নির্ভর করে। স্বুলত, তার নাটকগুলির মধ্যে তিনটি অংশ দেখ যায়-_- 
প্রথমাংশে নাটকীয় ঘটনার উপস্থাপনা এমন ঘটনা যার মধ্যে গ্রতিধর্ষের সম্ভাবন। 
আছে? ছ্বিতীয়াংশে, প্রথমাংশের ঘটনাই পল্পবিত হয়ে জটিল আকার ধারণ করে; 
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ভূতীয়াংশে সমস্ত ঘটনা, চরিত্র ও গঠিবেগ সংহত হয়ে নাউককে অনিবার্ধ পরিণতির 
দিকে অগ্রসর করায়।” ৪* সমালে'চকের এ দিশ্বাস্ত ব্র্যাভলে বিশ্নেবিত শেকসপীরীয় 
নাট)রীভিকেই বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয়। ব্রাঁভলে কিন্তু বলেন, শেকস্পীরীয় 
নাটযক্রিদ্নার শীর্ষবিন্দু নাটকের প্রায় ম্যস্থলে অবস্থিত। লক্ষণীয় বিষয় হলে! রধীন্্নাথ 
রার ছিজেন্্রনাটকের গঠনশৈলী আলোচনা! করতে গিয়ে তার মাঝ ছু'টি নাটকের 
€পাষাণী' ও “লীতা"র-শীর্ষবিন্দু বা৷ ক্লাইম্যাকস বিললেষণ করেছেন এবং উত্য়ক্ষে তেই 
তৃতীয়াঙ্কে অর্থাৎ নাটকের মধ্যস্থলে তার অবস্থিতি নির্দেশ করেছেন। অথচ 'পাষাণী” বা 
“পীতা' শিঃসন্দেহে ছিজেন্ত্ প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয়। নুরজাহান বা সাঁজাহান-_ 
রখীন্ত্রনাথ যাদের শ্রেষ্ঠ নাটক বলে অভিহিত করেছেন_-এ বিশ্লেষণের বাইরে থেকে 
গেছে। 


'চ্রজাহান” নাটকের ক্লাইম্যাকল কোন্‌ দৃষ্টি? নাটঃক্রিয়ার গতি অন্থধাবন করলে 
্ুরজাহান কতৃক জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করবার পিদ্ধান্তটিকেই শীধবিন্দুর মর্যাদা দিতে 
হয়। দৃশ্াটির শেষে আসফ থার প্রস্থানের পর যখন হ্থবজাহান একাকী মঞ্চে উপস্থিত 
থেকে ঘোধণ। করে-_-“তবে সাম্রাজ্যধানি এবার একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে কাপুক”-_ 
তখনই নাটক্রিপ্নার নিশ্চিত 6917108001৮ স্থির হয়ে যায়। এব* তারপর সমগ্র 
নাটক জুড়ে এই ভূমিকম্পের তাণ্ডব ও তার ফ্লে শ্থচিত হয় হ্থরজাহানের অনিবার্ধ 
উর্যাজেভি। অথচ নাটকের এটি দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্ঠ। একে ক্লাইম্যাক্প ধরলে 
পঞ্চম অঙ্ক অষ্টম দৃশ্য অর্থাৎ উপসংহতি পধস্ত একটি প্রলথিত 580061067 ব! 
£911/016 ৪০8101% কল্পনা! করে নিতে হয়। শেকসপীরীয় রীতির প্াঙ্কবিন্তাসের মূল 
বৈশিষ্ট)টিই এর ফলে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে । 


'সাজাহান' নাটকে বিষয়ট আরে! জটিল ও গোলমেলে। এ নাটকে ক্লাইমাকস 
কোথায়? নব ঘোষের মতে _“দারার মৃত্াই সাঞ্জাহান নাটকের চরম উ্নাজেডি _ 
চূড়ান্ত ঘটন1।” ৪১ চূড়ান্ত ঘটনা বলতে তিনি সম্ভবত ক্লাইম্যাক্সকে বোঝাস্ছেন ন 
এবং দারার ট্রযাজেন্ড়ও _-নবকৃষ্ত ঘোষ যা মনে করেছেন নাটকে কেন্দ্রীয় ক্রিয়া নয় । 
বিশেষত দারার মৃত্যু নাটকে নিশ্চিত 03000108 0010 হয়ে দেখা দেয় নি। নাট্য- 
ক্রিয়াকে সাজ্াহান কেক্ত্রিক বলে ধরে নিলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে দ্বিতীম্ত অঙ্কের ছিতীয় 
দৃষ্টের পর থেকে চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্য পর্যন্ত দীর্ঘ সময় সাজাহানকে নাটকে অনুপ স্থত 
রেখে নাট্যকার কোন্‌ উদ্দেশ্তট সাধন করেছেন এবং নাটকের ক্লাইম্যাকস.ক কোথায় 
স্থাপন করেছেন? আবার ওরঙ্গজীবের মানল পরিবর্তনকে 6810108 0০01 ব! 
ক্লাইম্যাক্ঝ ধরে নিলে ত! অর্থহীন হয়ে গরাড়ায় এবং মূল নাট।ক্রিয়া। থেকে ত৷ বিচ্যুত 
ছয়ে পড়ে। সম্ভবত এসকল সমন্তার জগ্তই রধীন্দরনাথ রায় নাটকটির গঠনটপলী সম্পর্কে 
আলোচনায় 'পাষাণী' বা 'সীতা'র তুলনায় কম স্থান নিয়েছেন। “চন্ত্রগপ্ত' সম্পর্কে 
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রর সমালোচক মন্তব্য করেছেন যে নাটকটির “গঠনশৈলীর মধ্যে প্রতৃত ছুর্বলতী? 
/* ৪২ 


ক্ষীরোদপ্রলাদের বিখ/াত নাটক “আলমগীর' বিশ্লেষণ প্রসঙ্গেও অনুরূপ সমস্যার 
সম্মুখীন হতে হয়। নাটকটর বেন্ত্রীয় ক্রিয়া কোন্টি? রাঙ্জপুতদের দেশপ্রেম ও 
বীরত্ব, কিংব! ছুই পুত্রকে কেন্দ্র করে রাঁণ! রাজসিংহের ব্যক্তিগত জীবনের হুদ্ঘ অথবা 
চ121191)0010107156 আলমগীর সম্পর্কে নাট্যকারের তব্চিস্তার প্রকাশ? নাট্যকার 
তার মূল অভিপ্রায় সম্পর্কে স্বিতমনস্ক হতে না পারার দরুণ নাটকটিতে প্রচুর 
উত্তেজনাকর দৃশ্য থাকা সব্বেও আরোহ- *বরোহ সুস্পষ্ট গতিরেখা,মেনে চলে নি। 
ফলে পধাস্কবিন্তাসের মূল কার্ধকারণ অনুপস্থিত থেকে গেছে। নাট্যকার ইচ্ছে করলে 
উপস্থিত চমৎকারত্বসহ অনুরূপ আরে! মস্ক বাড়ালেও সাম গ্রকভাবে নাট ক্রিয়ার কোন 
মেল পরিবর্তন সাধত হতে না বলেই মনে হয়। “নরনারায়ণে" বরং ক্ষীরোদ প্রসাদ 
উন্নততর নাটা/কৌশলের স্থাঞ্ষর রেখেছেন। যে দৃশ্টে কুষ্ণ কর্ণকে তার কৌস্তেয 
পরিচয় সম্পর্কে অবহিত করে তোলেন অর্থাৎ ছ্িতীয় অস্কের চতুর্থ দৃশ্বকে নাটকের 
নিশ্চিত (01178600100 বা ক্লাইম্যাক্স বলে গ্রহণ কর! চলে। অবশ্ত তাহলে 
নাযক্রিয়াকে নাট্যকারের বথান্্যায়ী “এক দৈব-নিগৃহীত পূর্ণ শক্তিধর মহা পুরুষের” 
জবীবনকাহিনী এই নাট্যবীজের (:০০৮৪০০], বা! 707:609156 ) অনুগামী বলে গ্রহণ 
করতে হয়। নাটকের প্রস্তাবনাতেও ক্ষীরে'দপ্রসাদ লিখেছিলেন-__ 


“দৈব কিংব1 পুরুষকার 
বিশ্বরাজ্য কোন্‌ রাজার””__ 


অর্থাৎ নাট্যকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী এখানেও আবনৃষ্টের বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড 
সংগ্রামের সম্ভাবনাই আভাসিত হয়। এবং শ্থচনা দৃশ্টের অবতারণ! নাট্যকারের সে 
উদ্দেশ্যকে স্পষ্ট করে তোলে। কিন্ত নাট্ক্রিয়া অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকারের 
দৃষ্টিকোণ (69০45) বিপর্যস্ত হয়ে অন্তত্র স্থাপিত হয়েছে, কর্ণকে তিনি প্রচ্ছন্ন ভক্তরূপে 
প্রকট করে তৃলেছেন। ম্থচন! দৃশ্ঠতেই না্্যকারের এই দ্বিধার পরিচয় পাওয়! যায় 
এবং সে জন্তেই তিনি তাপসকে দিয়ে অনাবশ্তক ভবিষ্যদ্বাণী করিয়েছেন যে কর্ণের 
সঙ্গে ধার বিরোধ তার “রক্ষিরূপে দেহধারী ভরমে নারায়ণ'?। জ্যোতিষ গণনার সমতুল্য 
এ সংলাপ নিঃসন্দেহে নাটকীয় উত্কগ্ঠাীকে বঝাহত করে। অতঃপর কর্ণের 
প্রচেষ্টার একটি বৃহৎ অংশ কৃষ্ণের নারায়পত্ব নির্ণয়ে ব্ত থাকে এবং চতুর্থ অঙ্কের 
তৃতীয় দৃশ্তে সিদ্ধাত্ত করে “আর তে! মানব বল! চলে না তোমায় বাসুদেব ।” শুধু 
তাই নয় পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্তে তার অধ্যাত্ম উপলব্ধি ঘটে সমস্ত ব্যজিসত্তার 
বিলোগে-_ 
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“বাস্থদেব বাহুদেব 
একবার দাড়াও সম্মুখে নর । 
সম্মুখে দাড়াও নারায়ণ ।” 
অর্থাৎ দৈবের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংগ্রাম দিয়ে শুরু হয়ে নাটযক্রিয়া অকস্মাৎ গতিপরিবর্তন 
করে কৃষ্ণম্বূপ আবিষ্কারে ব্যস্ত হয়েছে ফলে নাটকের ক্লাইম্যাক্ তার যথাথ মর্ধাদ। 
হারাতে বাধ্য হয়েছে। পণ্রণামে নাটক্রিয়ার আরোহ-অবরোহ সঠিক রেখ 
অন্গধাবনে সক্ষম হয় নি। 


শর 


রবীন্দ্রনাথ তার নাটাজীবনের প্রারস্তে পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনায় শেকসপীরয় আঙ্গিক 
দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছলেন। তিনি লিখেছিলেন--“নাটক ফুল্রে গাছ। তাহাতে 
ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই জঙ্গে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, এমন কি কাটাটি পথস্ 
থাক! চাই।" [ ভগ্রহ্দয়ের ভূমিক। ]। তাছাড়া “মালনী" নাটকের ভূমিকাতেও 
লিখেছিলেন--“শেকসপীয়রের নাটক আমার্দের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার 
বহুশাখায়িত বৈচিন্জ্য ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত, €থম থেকেই আমাদের মনকে অধিকার 
করেছে।” উভয় উদ্ধত অংশে একটি নিদিষ্ট নাট্যাবয়ব সম্পকিত ধারণ! প্রকাশিত 
হয়েছে। এবং তা বিশেষ করে শেকস্পীয়রের অনুগামী | 

'রাঞ্তা ও রাণী' এবং “বিসর্জন শেকস্পীরীয় আঙ্গিকে রচিত উভয় নাটকেই 
একাধিক দৃশ্য সম্বলিত পাচটি করে অঙ্ক রয়েছে । উভয়ের মধ্যে 'রাঁৎ। ও রাণী" নানা 
কারণেই বৈশিষ্টের দাবি করতে পারে । “রাজ! ও রানী" সম্ভবত বাংল! নাট্যসাহিত্যের 
অন্যতম 79855101011) নাটক । নাটাক্রিয়। প্রধানত বিক্রমদেবের গ্রচপ্ 
আবেগ ও প্রবল 'অভীগ্ণার সঙ্গে জড়ত। এবং তার সঙ্গে সমিত্রার ব্যক্তিত্ব ও 
ইচ্ছাঞ্ক্তি মিলিত হয়ে ক্রিয়াকে উপযুক্ত আরোহের মাধ্যমে শীর্ষবিন্দুর দিকে চালিত 
করেছে। প্রথম অঙ্কে বিক্রমের অন্ধ আসক্তি ও বর্তব্যবিমুখতা রাজ্যে রাজনৈতিক 
অস্থিরত। নিয়ে এসেছে। স্থৃমিত্র। সেই আসন বিপর্যয়কে এড়াবার জন্ত বাক্তিগত স্তথ 
বিসর্জন দিয়ে রাজাকে কর্তব্যে উদ্ব,দ্ধ করতে চেষ্ট। করেছে এবং তাতে ব্যর্থ হয়ে নিজেই 
রাজকার্ষে হস্তক্ষেপ করছে। তাতে জটিলতা! আরে! বুদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয় অস্কে 
সেই জটিলতার বিকাশ। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃষ্টে স্থমিত্র! ছদ্মবেশে রাজগৃহ ত্যাগের 
দিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিণামে বিক্রমের অন্ধ আবেগ অভিমানে ক্ষিধ হয়ে আত্মহননে 
উদ্যত হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কে পরোক্ষে তার পরিচয় আছে। চতুর্থ অন্ধের প্রথম দৃশ্তে 
নিঃসন্দেহে নাটরক্রিয়ায় ক্লাইম্যাক্স কেন না! এখানেই স্ুুমিত্রার সঙ্গে বিক্রমের দেখা 
না করার দিদ্ধাস্ত নাটককে অনিবার্ধ উপসংহারের দিকে প্রধাবিত করেছে। পঞ্চম 
অক্কে রেবতীর সংস্পর্শে এসে বিক্রম উপলব্ধি করেছে--“এতদিন পরে/আপনার হৃদয়ের 
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প্রতিমৃতিখানা/দেধিতে পেলেম ওই রমণীর মুখে” [ পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্ ]| তার 
মন প্রবল ধাক্ক। খেয়ে থমকে দাড়িয়েছে কিন্তু স্থিতধী হতে পারে নি এবং কোনো 
প্রতিষ্ঠিত মৃল্যবোধে নিজেকে ম্যন্ত কর:ত পারে নি। এ যুঙ্গ্যবোধ তার ফিরে এসেছে 
পঞ্চম অঙ্কের সপ্তম দৃশ্যে --যখন ইলার সঙ্গে পরিচয়ে তার একনিষ্ট প্রেমের প্রমাণ বিক্রম 
পেয়েছে। স্তুমিত্রার 'রাজগৃহ হতে পলায়ন” বিক্রমকে নারীপ্রেমের একানষ্ঠভার প্রণ্ত 
সন্দিথথ ও ক্রুদ্ধ করে তুলেছিঙ্কো। এবার তিনি জীবনের যথাথ প্রেম সম্পর্কে অবহিত 
হলেন এবং উপলব্ধি করলেন স্থমিত্রার উক্তির নিগৃঢ় তাৎপর্য “তোমারে যে ছেড়ে যাই 
তোমারি সে প্রেমে” [ €থম অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য ]| তার এখন তাই “যুন্ধ নাহি ভাল লাগে, 
শাস্তি আরে! অসহা দ্বিগুণ” [পঞ্চম অঙ্ক সপ্তম দৃশ্য ]। তাই জীবনসমূণদ্র প্রবল 
ঝটিকার পর সর্বান্তঃকরণে সকগ কলুষতার অপনোদন করে স্থমিত্রার জন্য শাস্তচিত্তে 
তিনি প্রতীক্ষা করেন। কিন্তু তার পূর্বকৃত ক্রটি ও ভ্রান্তি তাকে প্রত্য'শিত প্রাপ্তি 
এনে দেয় না এবং নাট্যপ্রিয়া অনিবার্ধ ট্রটাজিক পরিণতিতে উপনীত হয়। অবশ্য 
উপকাহিনীটির অত্যধিক প্রাধান্য নাট ক্রিয়ার একাভিমুখীনতাকে ব্যাহত করে গঠন- 
শৈলীকে দুর্বল করে দিয়েছে। পুরো তৃতীয় অস্কট উপকাহিনীর সঙ্গে সম্পুক্ত এবং 
তার সবগুলো দৃশ্য মূল নাট্যক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত নয়। ফলে নাট-অবয়বের মধাস্থলে 
এরূপ অবাস্তর কিছু বিষয়ের অবপ্থিতি ক্রিয়ার তীব্রতাকে শ্িমিত করে দিয়েছে । 
যাই হোক, রাজ ও রানী" নাটকটর নাট্যক্রিয়ার যি নকশ। আকা যাস, ত1 হলে 
তা মোটামুটি নিয্নরূপ হবে £ 





[এক] ক থেকে খ--প্রস্তাবন!। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকে তৃতীয় দৃশ্ত 
নাট্যবীজ বপন। প্রধান চরিআ দু'টি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে ও তাঁদের নাটাঘন্থ 
সম্পর্কে দর্শককে অবহিত করে তোল! হয়েছে। ছ্িতীয় দৃশ্তে ভনতার উপস্থিতি 
একদিকে যেমন কমিক রিলিফের সঞ্চার করেছে, অপর দিকে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক 
সন্কটের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ কর! হয়েছে। 
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[ছুই] ধ থেকে গ--নাট্যক্রিয়ার আরোহ্‌ বা 2191006 ৪০0০2 । সন্কট নীতভৃত 
হয়েছে, রাজা ও রানীর মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা উভয়ের চিত্তগত বৈশিষ্ট্য ও রাজ্যে 
অরাজকতার পটভূমিতে বিলুপ্ত হয়েছে। 

অ-অংশটি এ পর্বের প্রথম আবর্ত [21515 ] এখানে নুমিআ! নির্দিষ্ট সিদবাত্ত নিয়ে 
রাজগৃহ ত্যাগ করেছে। [দ্বিতীয় অন্ধ, তৃতীয় দৃষ্ত ] 

আঁ- অ'শটি দ্বিতীয় আবর্ত। এখানে বিক্রম স্থমিত্রার কামনা অন্ধুঘান্ী স্থিতধী 
ও হব-স্থ না হয়ে বিশ্বংহারে উদ্যত হয়েছে। তার ঘোষণা: সৈম্তদল করহ প্রস্তত। 
যুদ্ধে যাব” [ দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্ত || অর্থাৎ তার অন্ধ আবেগ সংহত না হয়ে 
আরে উদগ্র হয়ে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। 

[তিন] গ-_নাটাকক্রিয়ার ক্লাইমাাক্স বা! শীর্ষবিদ্দু। দ্ুমিজ্রার শুত উদ্দেশ্য বিক্রমের 
'অতিমানের কাছে॥ প্রতিহত হয়ে ফিরে গিয়েছে [ চতুর অঙ্ক, প্রথম দৃশ্ত ]। 

[চার] গ থেকে ঘ-_নাটযক্রিয়ার অবরোহু (81116 ৪০012 বা 06000138- 
10610 )। 

ই-অংশটি অবরোহের অস্তর্গত প্রথম আবর্ত [01515 ]1 এখানে বিক্রম 
রেবতীর মুখদর্পণে আত্মপ্রতিকৃতি দেখে থমকে দাড়িয়েছে [ পঞ্চম অঙ্ক, পঞ্চম 
'দৃশ্ব ]। 

ঈ-অংশ অবরোহের দ্বিতীয় আবর্ত। এখানে ইলার সঙ্গে পরিচয়ের কলে 
বিক্রম প্রেম ও জীবনের ওপর আস্থা! ফিরে পেছেছে [ পঞ্চম অঙ্ক, সপ্তম দৃশ্য ]। 

এখানে লক্ষণীয়, অবরোছের উভয় আবর্তকেই বিক্রম মানসিক বলে অতিক্র্ 
করতে সক্ষম হয়েছে। 

[পাচ) ঘ থেকে উ--উপসংহার বা নির্বহণ। বিক্রমের পূর্বকৃত স্থলনের 
ফলে নাট্যক্রিয়ার উ্রযাজিক পরিণতি অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে [পঞ্চম অঙ্ক; নবম 
দৃপ্ত ]| পঞ্চম অঙ্কের নবম দৃশেযর উপচার পূর্ববর্তী অষ্টম দৃশ্তে আয়োজিত হয়েছে। 


উপরোক্ত আলোচনায় প্রতিভাত হবে যে “রাজ! ও রানী" নাটকটি ফ্রেতাগ 
নির্দেশিত 17১51810108] 500০০:৬--যা! শেকসপীগীয় নাটযক্রিয়ার অন্ততম বৈশিষ্ট্য-_ 
অন্ুপরণ করেছে । নাটকটিতে আরোহ্‌-শীর্ষবিন্-অবরোছ ও তার পঞ্চ-আস্কিক 
বন্থাস এখানে শুধুমাত্র কাহিনীগত প্রতিফলন হয়ে থাকে নি। পঞ্চ-অঙ্ক ও 
.ফ্রেতাগীয় 11৬০ 102,০01 একটি জৈব ও সমানুপাতিক সম্পর্ক স্থাপনে অভিলাষী 
হয়েছে। 


“বিসর্জন নাটকে কিন্ত বিদ্তাসগত কৌশল 'রাজ। ও রানী'র মত স্থনিপুণ হতে পারে 
এনি। জয়সিংহের আত্মদান ও রঘুপতিকে 'ষংকীর্ণ লোকাচার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে 
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বৃহত্বর সত্যের মুখোমুখি করে দেওয়ার দুটিকে [ পঞ্চম অধ, প্রথম দৃশ্য ] বি নাটকের 
ক্লাইম্যাক্স বলে গ্রহণ করা যায়, ত হলে সঙ্গে সঙ্গে মুখ্য নাট্যক্রিা গোধিন্দমানিকাকে 
প'রত্যগে করে রঘুপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। অথচ নাট্যকাঁরের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে 
গোঁধিন্দমানিক্যকে নাট)ক্রিয়ার বেন্্রস্থলে স্থাপিত করা, কেন না তার সিদ্ধান্ত থেকেই 
নাট'ক্রিয়ার শুরু এবং দর্শকচিত্তকে গোবিন্দমানিক্যের অভিমুখী করে তোল৷ সেজন্তেই 
নাট)কারের প্রধান প্রচেষ্ট। । অথচ গোবিন্দমানিক্যে কোনে! ঘন্ব দেই--“আমার হদয়ে 
সংশয় কিছুই 2াই, (প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্ঠ ]। ফলে মুখ্য নাটযাক্রিয। ও ঘন্ব নাটকে 
বিষুক্ত হতে বাধা হয়েছে এবং নান| টানাপোড়েনের পর পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্তে 
ক্লাইম্যাক্কের সৃষ্টি করেছে। এবং সে ক্লাইম্যাক্সও মূল নাট্যক্রয়ায় কোনে! নিশ্চিত 
$0701078 7017) নিয়ে আসে নি, কেবলমাত্র রঘুপতির চরিজ্রে একটি পরিবর্তন এনেছে । 
অথচ রঘুপতির ছন্বকে নাট্যকার কেন্দ্রে স্থান দেন নি। নাট)ক্রিয়। ও ছন্দের এই সম্পর্ক- 
হীনতার,শুনুই নাট)কারটঁক জয়সিংহ চরিত্র ওপর এত গুরত্থ গুদান করতে হয়েছে। 
সে গোবিন্দমাশ্কা [ অথাৎ মূল নাট]ক্রিয়ার আশ্রয় ] ও রঘুপতির [অথৎ ক্লাইম্যাক্সের 
ফলে, যার পরিবর্তন এসেছে ] মধ্যে নিপতিত। হয়ে হদক্ষুবধ হয়েছে ও বিপরীতম্খী ছুই 
শক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। ফলে তার আত্মদান 
শুধুমাত্র করুপ রসাশিত হয়েছে, নাট্যাক্রয়াসম্পক্ক ঘম্বতা'ড়ত হয়ে ট্রাঙজিক পরিণত 
লাভ করতে পারে নি। নাটাক্রিয়' ও ছন্বের এই অস্তনিহিত ক্রটির জন্ত “বিসর্জনের, 
অন্কবিস্তাসে 'রাজ1 ও রানীর' মতে! গ্রাফিক (0:80151০ ) কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথ দেখাতে 
পারেন শ্রি। 


৫ 
“বিসর্জনের পর রবীন্দ্রনাথ নাটকের পঞ্চাঙ্কবিদ্বাসে ব্যন্ত না! থেকে অন্ততর পদ্ধতি 
প্রয়োগে যত্ববান হয়েছিলেন বস্তুত প্রহসন ব্যতীত তার নাট্যগ্রতিভার শ্রেষ্ঠ ফসলে 
পঞ্চাঙ্কবিস্তাস আর দেখা যায় না। পূর্বেই বল! হয়েছে, 'গোড়ায় গলদ" ও চিরকুমাঁর 
সভা” ব্যতীত তার প্রহসনেও পঞ্চাঙ্ববিস্তাস নেই এবং গতীর রসাশ্রিত নাটকের মধ্যে 
«প্রায়শ্চিত্ত পাচটি ও পপরিজ্রাণে" চারটি অঙ্ক আছে! 'প্রায়শ্চিত' ও 'পরিত্রা কেও 
রবীন্্রনাট্য প্রতিভার বৈজয়স্তী বলে গ্রহণ কর! চলে ন1। | 
“চিন্রাঙ্গদা' ও 'মালিনী?তে কোনো! অঙ্ক বিভাগ নেই। প্রথম নাটকটিতে পরপর 
 এগারোটি দৃশ্ঠ এবং ছিতীয়টিতে চারটি দৃষ্ঠ আছে। পূর্ববর্তী কিছু অধ্যায়ে আলোচিত 
হয়েছে, এ সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের নাট্যভাবন! ধীরে ধীরে পরিবতিত হতে নুরু 
করেছিলো!। কাজেই এখানে তা! নিয়ে আর বিশদ আলোচনা করা হলো ন|। 
'মালিনী'তে চারটি সংহত দৃষ্তের উত্তেজনার মধ্য দিয়ে নাট ক্রিয়া বাহিতহযেছে এবং 
আন নে সেনাকে কাযা পাশ করেছে। স্ব | 


নাটকটির এরূপ বহু শাখার়িত বৈচিত্র্যের অভাব, ক্রিয়ার একাভিমৃখিতা নাটকের প্রায় 
শেষ ভাগে স্থাপত ক্লাইম'ক্স সন্দর্শন করেই ট্রেভেলিয়ান এতে “গ্রীক নাট্যকলার 
প্রতিরূপ? দেখেছিলেন । নাট)ক্রি। ও দৃষ্ঠবন্তাস এ নাটকে একটি সমান্থপাঁতিক সম্পর্ক 
স্থাপন করেছে। 'মালনী' থেকেই রবীক্্রনাটক মোটামুটিভাবে অভ্ন্ত পঞ্চাঙ্ববিন্তাস 
পরিতণগ করে ভিন্ন পথগামী হয়েছে। অবসশ্ত এর পূর্বে €কৃতির 'প্রতিশোখে, (১৮৮৪) 
রবীন্দ্রনাথ এ পঞ্থতি গ্রহণ করে ছলেন, কিন্তু ত1 তথনে। গঠনরীতির ক্ষেত্রে গভীর 
তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নি। 

'শারদোৎ্সব' থেকে রবীন্দ্রনাটকের সাংকেতিক পধায়ের শুর । এবং এখান 
থেকেই তার নাটকের গঠনরীতিতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্টের হুত্রপাত হলে! । 
শারদে.ৎসবে? ছু'টি দৃগ্ঠ__প্রথমট অত্যন্ত ছোট, দ্বিতীয়টি দীর্ঘ। প্রথ্মটিতে নাটকের 
বীজগ্বাপনা, দ্বিতায়টিতে তারই বিস্তৃতি এবং সমন্তার অপনোদন অন্তে প্রত্যাশিত 
নির্বহণ। 

রবীন্দ্র সাংকেতিক নাটক সম্পর্কে আলোচন৷ প্রপঙ্গে সাধারণতঃ নাট,ক্রিয়ার অভাব 
বিষয়ে সমালোচকগণ অভিমত প্রকাশ করে থাকেন । 'শার-দাৎসব, রাঁডা বা ডাকঘর?-_ 
অর্থাৎ যে নাটকগুলে। আত্মিক দ্বন্দ আশ্রয় করে আছে, তাদের_ সম্পর্কে তা হয়তো 
প্রযোজ্য হতে পারে। এ সকল নাট.ক বহিরঙ্গাশ্রয়ী নাটয্রিয়। প্রায় নেই এবং 
অন্ত্বন্ব যা আছে তাও এত হুম্দ্র যে নাট)ক্রিয়ার আরোহ-অবরোহ পধাপ্ত সমুন্নতি 
লাভ করে নি। এবং সম্তব সেঙ্জন্তেই রবীন্দ্রনাথ বাউল! শাটকের অভ্যন্তে পঞ্চাস্ক- 
বিশ্তীন পরিত্যাগ করে নতুশ নাট্যপীতি অবলম্বন করেছিলেন। অত সব্বেও কাজা” 
নাটকে পরপর বিশটি দৃশ্ে-যার মধ্যে বেশ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত ও দ্রঃগণ্িসম্পন্ন-_ 
স্ার্শনার অন্তরের আকৃতি ও পরম প্রাপ্তি প্রকা শত হয়েছে । বিশটি দৃশ্বের মধ্যে 
তিনটি অন্ধকার ঘরের দৃশ্য নাটক্রিয়ার তিন পর্যায়ে অবস্থান করে বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
জ্ুচক হয়েছে। দৃশ্য তিনটি যথাক্রমে প্রথম, অষ্টম ও বিংশ অর্থাৎ সমাপ্তি দস্তা 
অ্ম দৃশ্টে আগুন থেকে হৃদর্শনাকে উদ্ধার করে রাজা অন্ধকার ঘরে নিয়ে এসেছে। 
সে আগুন শুধুমাত্র বাইরের প্রাসাদে আগুন নয়, সে আগুন স্থদর্শনার কামন| শিয়ে 
জলে উঠেছে। তার রূপান্থরাগ তাকে হ্বক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত করেছে। প রণামে 
নান! উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে তাকে ফিরে আসতে হয়েছে আবার সেই অন্ধকার 
ঘরে, তার সাধন! পূর্ণ হয়েছে । তাই রাঙ্জ তাকে তখন আহ্বান জানিয়েছে-_- 
“এসে, এবার তামার সঙ্গে এসো, বাইরে চলে এসো/আলোয়” | বিংশ দৃশ্য ]। 
এই ন্থগভীর আত্মিক ব্যাপ্তি ও অন্ধকার থেকে উত্তরণ রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত 
নাট্যাঙ্গিকের কলাকৌশলে সীমিত ন! রেখে দৃশ্ঠ থেকে দৃশ্টান্তরে বিস্তৃত করে দিয়েছেন। 
প্রথম দৃ-স্তর বীজস্থাপন শেষ দৃশ্তের কলাগমে সার্থক হয়ে উঠেছে। তাই প্রথম ও 
শেষ দৃশ্তের অন্ধকার ঘরে স্থিতি একটি গভীর তাৎপর্য লাত করেছে! 


১৯৭ 


. স্ববীজনাখের পরবর্তী পর্যায়ের সাংকেতিক নাটকে নাটাকরিয়ার একটি উল্লেখযোগা। 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর বায়। প্রত্যেকটি নাটকেই নাটাক্রিয় ভরত প্রবাহিত হয়ে রলাইম্যাঙে 
গিয়ে পৌছোয় এবং প্রায় ক্লাইম্যান্সের সঙ্গে সঙ্গেই নাটকের উপযংহাঁর খনিনে, 
আসে। 

উদ্দাহুরণ স্বরূপ উল্লেখ কর। যায়" 

ক, অচলায়তন ২ যোস্ধবেশে দ্বাদাঠাকুরের প্রবেশ [ পঞ্চম দৃষ্ট] তারপর 
নাটকে আর মাত্র একটি,দৃষ্ত আছে 

খ, ভাকঘর £ রাজকবিরাজের প্রবেশ [ শেষ দৃশ্ ] 

গ, ফাল্গুনী £ চন্ত্রহাস কতৃক গুহামধ্য থেকে “চিরকেলে বুড়ো” তথা সর্দারকে 
ধরে নিয়ে আসা । [ শেষ দৃষ্ত ] 

ঘ, মুক্তধারা; অভিজিৎ কর্তৃক যত্ত্ররানব নিধন ও মুক্তধারায় বন্ধন মোচন 
[ নাটকের প্রায় শেষ অংশে ] 

উ. রক্তকরবী £ যুগঘুগাস্তরের জাল মোচন করে রাজার বাইরের পৃথিবীতে 
আবির্ভাব [ নাটকের প্রায় শেষ অংশে ] 

চ. কালের যাত্রা £ শুত্রদের স্পর্শে মহাকালের স্থবির রধ আবার সচল হলে! 
[ নাটকের প্রায় শেষ অংশে ]। 

অবশ্ত এ সকল নাটকের ক্লাইম্যক্স শেক্সণীয়র বা গ্রীক নাটকের সমজাতীয় নয়, 
কেননা উভয় শ্রেণীর নাটকের ঘন্্ ও ক্রিয়া ভিন্ন প্রাস্তবাসী। যাই হোক, নাট্যক্রিয়ার" 
বৈশিষ্ট্য ও ক্লাইম্যাক্সের অবস্থিতির অভিনবত্ের জন্ত রবীশ্ত্র সাংকেতিক নাটবের 
আঙ্গিকেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রথম দিকে নাটকগুলোতে 
[ অর্থাৎ অচলায়তন থেকে ফ্ান্তনী পর্বস্ত ] ক্লাইম্যাঝকে প্রায় নির্বহণের কাছাকাছি 
স্থাপিত করলেও দৃশ্ঠবিভাগ বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ মেনে চলেছেন। অতঃপর যখন তিনি" 
মুক্ত ধারায় এসে সমকালীন সভ্যতার সঙ্কট ও শ্রেণীছন্দে প্রবেশ করেছেন তখন প্রবহমান 
কালচেতন! তার অস্বিষ্ট হয়ে উঠেছে, ফলে নাটকে দৃষ্ঠবিতাগের কোনো প্রয়োজনীয়তা 
তিনি আর অন্থুভব করেন নি। এমন কি অচলারতন থেকে ফাল্তনী পর্যস্ত যে সকল 
নাটকে দৃ্ত বিভাগ রয়েছে, সেখানেও নাটক্রিয়ার একটি ভ্রতসঞ্চরণ অলক্ষ্য থাকে- 
না। ক্রিয়ার এই ক্রুত জঅঞ্চরণমানতাকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যই তিনি নাটকফে 
দৃষ্ঠপট দিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চান নি-_ 

“চিন্ত্রপটে প্রয়োজন নেই, আমার দরকার চিত্তপট”--ফান্তনী। 
এগার 


ছিজেম্্লাল লিখেছিলেন--“নার্টকের আর একটি নিয়ম আছে।*"'প্রত্যেক খনার 
সার্থকত। চাই। নাটকের মধ্যে অবান্তর বিষয় আনিয়া! ফেলিতে পারিবে ন। সব 
নাট্য--১৩ 
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খটনা ধা সকল বিষয়ই নাটকের গুখ্য ঘটনার অসথকূল ব৷ প্রতিকূল হওয়া! চাই। নাটকে 
এঁমম একটি টন! ব! দৃণ্ঠ থাকিবে না, যাহ! নাটকে না থাকিলে নাকের পরিণতি" 
বণিতরপ হইত 1৪৩ অর্থাৎ নাঁটযক্রিয়ার সঙ্গে জৈবযোগে সম্পৃক্ত না ছলে কোনো 
দৃত্ট--বতই চমৎকা রত পূর্ণ হোক না! কেন-_অবাস্তর বলে গণ্য হতে পারে। 

ভদ্রার্ুন বা! কীতি বিলাসে নাট/কারঘয় সংলাপের মাধ্যমে কাছিনী প্রকাশে 
বত্তবান হয়েছিলেন । নাট্য ক্রিয়। সম্পর্কে তাদের ধারণাও খুব স্পষ্ট ছিলো! ন!। 

তাঃাচরণ শিকদার ঘখন লেখেন__সংস্কত নাটকসম্মত কয়েকজন নাট)কারদের 
ক্রিয়াঁদি গ্রহণ করি নাই, যথ। প্রথমে নান্দ', তৎপরে হুআধার ও নটার রঙ্গভূমিতে আগমন, 
তাহাদিগের ছারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্খ, এবং বিদুষক ইত্যার্দি। এতছ্যতিরিজ্ত 
সংস্কত নাটক প্রায় ইওরোপীয় নাটক হইতে বি“ভঙ্প নহে” তখন বোবা যায় নাটযক্রিয়। 
সম্পর্কে তার ধারণ। বিশেষ স্পষ্ট ছিপ ন1। নইলে তিনি সংস্কঠ নাটকের ক্রিয়াদি ইওরোপীয় 
নাটকের সমতুল্য মনে করতেন ন1। স্বভাবতই ক্রিয়ার পরিবর্তে কাহিনীকে প্রাধান্ত 
দিলে, কিংবা কাহিনীকে ক্রিয়। বলে তুল করলে নাটকে দৃশ্তযোজন! বিষয়ে সঠিক 
সংযমের পরিচয় নাট্যকার দিতে পারেন ন1। 


মধুন্গনই বাঙলাসাছিত্যের প্রথম নাট/কার ধিনন দৃষ্ঠ সংস্থাপনা। বিষয়ে এই নিষ্মম 
ষেনে চলেছিলেন। এমন কি শগিষ্া। নাটকে ক্রিয়ার অভাব থাকলেও সেখানে 
নাট্যকার অবাস্তর দৃশ্ত রাখেন নি। মধু্দন লিখে ছলেন তিনি ৮7: 107 ০ 
1055 21) ৮৪:10 5021569 এবং সেই অনুযায়ী কৃষ্ণকুমারীতে দৃশ্ট সংস্থাপনে সাফল্য 
অর্জন করেছিলেন । গ্রহসন ছুটিতেও অনুরূপ কৃতিত্বের পরিচয় রয়েছে। 

কিছ মধুশ্দন পরবর্তী নাট্যকারগণ দৃষ্ঠ সংস্থাপনায় সর্বদা এ সংযম বজায় রাখতে 
পারেন নি। নীলদপণ্ সম্পর্কে ডাং আশ্ততোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন-- “ইহার 
একটি মাত্র কাহিনী এক অখণ্ড এঁক্য রক্ষা করিয়া পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে 
পারে নাই। ইহার প্রত্যেকটি ঘটন! পরস্পরের সঙ্গে আবিচ্ছেগ্ঘ ভাবে সংযুক্ত হইয়! 
ক্রমবিকাশ লাত করে নাই। সেইজন্ত ঘটনাগুলি পরম্পর বিচ্ছিন্ন হইয়! রহিয়াছে ।”৯ 
সমালোচক এ অভিমত নাঁটকে প্রতিটি দৃশ্তের উপযোগিতা সম্পর্কে প্রশ্ন জাগায়। 
দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ছিতীয় গর্ভান্কের কথ! উল্লেখ করা যায় । এ দৃষ্টিতে “নীলকর সাছেবর! 
গোপনে গোপনে পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দম! করিয়াছে, তাহাদের বিশেষ হত 
তিনি কোনরূপে কারারুদ্ধ হন"--এই খবরটি জানানে! ব/ভীত্ত অন্ত তাৎপর্য নেই এবং 
এ সংবাদটিও কেবল মাত্র বিদ্দুমাধবের একটি দীর্ঘ চিঠি ও সরলতার ( পরে আদুরীয় ) 
নিক্রিয় সংলাপে ব্যক্ত হয়েছে। এটিকে অনায়াসে বর্জন করা চলতে। ৷ এরূপ জারে! 
দুষ্টান্ত দীনবন্ধুর নাটক থেকে দেখানে! চলে। 

সাধারণ রঙ্গম্চের সঙ্গে ধারা গ্রতাক্ষভাষে জড়িত ছিলেন, তাদের রচনায় লক্ষ 
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করা যায় তাঁরা অনেক 'নাটকে ভাব কাচিছ দিয়ে ফিছু কিটু দু পৃ ৯৯ 
আবং নাট্য প্রযোজনা কালে তা বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন । এ খাসছে 
সরান, 1কংদা ক্ষীরোজ প্রলাদের "আজমীর" -এর উদ্বেখ কর! যয়ে। লাঈমকার 
মিজেই সিরাজলোক্প! নাটকের প্রথম অঙ্কের বট ও অষ্টম দৃষ্টকে অভিনয় সংক্ষেপার্থে 
যাদ দিংত যলেছেন। সংগম দৃষ্ঠটিরও নাটক'য় উপযোগিক্ত। খুঁজে পাওয়া, বায় মা।৪ৎ 
অথব1 “আলমগীর নাটকটির কথ! ধরা াক। , তারকাঠিহিত অংশ "অভিনয় কাঙ্গীন 
সমরে নাট্যকার বাদ দিতে বলেছেন এবং প্রথম দৃক্ত থেকে বিতীয় দুঁষ্টের প্রায় অর্ধেক 
তাতে কাদ গড়ে যায়। একটি নাটকের স্থছনাতেই এরূপ দুশ্য টাকার যাকে 
অপ্রয়োজনীয় মনে করেন _সন্গিষেশ কর! দৃষ্ঠসংস্থাপন। বিষয়ে নাটঃকাদের .হূরবদত্কাই 
প্রমাণ করে। এরকম আরে! বছ উদাহরণ দেওয়। সায়, বাছলাতরে ভাতে নিষুত্ত 
হতে হলে! । 

গিরিশচন্দ্র-ক্ষীরোদ প্রসাদ-অমৃতলাল প্রমুখ নাট)কারদের রচনায় আরেকটি 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনে নাটকে হঠাৎ দেখ! বয়ে, কিছু বিচিত্ত 
চরিত্র -হেলে-জেলেনী, ঘেসেড়-ঘেসেড়ানী ইত্যাদ-__অনাবশ্তক মঞ্চে প্রর্ধেশ করে 
নাচগান সম্থলিত এক একটি দৃষ্ত সুষ্টি করে। এ দৃশ্তগুলে৷ দর্শন মনোরঞ্জনার্থ রচিত 
এবং এগুলে। তৎকালীন কোলকাতার সং ও যাজা থেকে নাটকে প্রবিষ্ট হয়েউছ। 
অর্থকাংশ নাটিকে এ দৃশ্তগুলো পরিত্যক্ত হতে পারে। কেনন! নাঁটাক্রিয়ার সঙ্গ 
এদের কোন জৈব যোগ নেই। 


অতএব এ আলোচনার উপসংহারে সিদ্ধান্ত কর! চলে যে সাধারণত -নিয্লিধিত 
কারণ সমূহের জন্ত বাঙলানাটকে অপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু দৃষ্ঠ সংস্থাপন! করা 
হয়েছে 

এক. কাহিনী সর্বদ! নাটাক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্লটে পরিণত হয় নি, ফলে 
নাট্যকার কাহিনী বিগ্তাসেয প্রয়োজনে অবান্তর দৃষ্ট সংযোজন কয়েছেন। 

ছুই, কখনে! কোন কোন চরিত্র অনাবশ্তক প্রাধান্ত পেয়েছে, ফলে তাকে কেন্ত্ 
করে কিছু দৃষ্ বিন্তপ্ত হয়েছে। 

তিন. নাট)কারের দৃষ্টিকোপ (69০95) অনেক সময় বিপরধস্ত হয়েছে, কারণ 
নাট্যকার সবার উদ্দেশ সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন নি, অথবা! এক উদ্দেশ্য নিয়ে হুর 
করে অন্তজ্জ উপনীত হয়েছেন। 

চার, নাট)কারের বিশেষ গ্রবণত|। 

এরূপ জারে! কিছু কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। সম্ভবত তার আর প্রুয়াজন 
নেই। প্রায় সকল বাঙালী নাট্যকারই এদের মধ এক ব! একাধিক--কেউ ব! 
সবগ্তলে--১বশিষ্টা বর্তমান রেখেছেন । 
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লব আধা 
সংলাপ 
এক 


সংলাপ রচনায়, বাঙালী না্ট্যকারগণ ছুটি ভাষারীতি গ্রহণ করেছিলেন-_গম্ত ও 
ছদা। ছন বলতে এখানে নির্দি মাহাবি শষ্ট পর্বতিত্তিক রচনাকে নির্দেখ কর! হচ্ছে। 
নতুবা গন্ধেরও একটি নিজন্ব ছন্দ আছে। সাধারণভাবে উভয্বের মধ্যে পার্থকা গচিত 
করবার জন্তই উপরোক্ত বিভাগ বরা হলো । 


উউদ্ব রীতির সংলাপকে আবার নিয়লিখিত প্রেণীতে বিভক্ত কর! চলে ; 


ক] গন্ত মা ১. সাধু 
২. চলিত 
খ] ছন্দ -_ ১. অমিজ্রাক্ষর 
, গৈরিশ 
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“আভিনয়িক পদ্য-পউ.ক্তি গদ) 


বাঙল| নাটকের সংলাপ সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে একটি বৈশিষ্ট্য সতর্ক 
পা$কের দৃষ্টি এড়ায় না। বাঙল! সাহিত্যের প্রেঠ দুই কবি-_মধুহ্দন ও রবীন্রনাথ_ 
সংলাপ রচনায় সেই বৈশিষ্টা্টি মূর্ত করে তুলেছেন। মধুত্দন অমিঘআাক্ষর ছনের 
আবিধর্ত! হয়েও নাটকে তার নামমান্ প্রয়োগ করেছিলেন। পল্মাবতী নাটকে সামান্ত 
অংশ জমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত । রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন সংলাপ রচনায় অমিত্রাক্ষর ছদ 
ব্যযহার করেও পরিণত প্রতিভাকালে নাট্যরচনায় গন্য ভাষার আশ্রয় গ্রহণ 
করেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ নাটকের মধ্যে মালিনীতেই অমিত্রাক্ষর ছন্দ তিনি শেষ প্রয়োগ 
করেছিলেন। মালিনী তাঁর পঁরজিশ ল্ছর বয়সের রচনা । তারপর বড়ে! নাটকে 
আর অমিত্রাক্ষর ছন্দ তিনি ব্যবহার করেন নি। তার নাট্য গ্রতিতার শ্রে্ঠ ফসল বলে 
খবককৃত সাংকেতিক নাটকে --অর্থাৎ সমালোচকগণ যার মধ্যে নৃষ্ অনুভূতি ও কল্পনার 
বিচিজ্ঞ বিকাঁশ দেখে মুগ্ধ হুন--গপ্ঠ সংলাপ ব্যবহার করছেন। এ প্রসঙ্গ 
রধীকআনাট্যজীবনের উত্তরপর্বের নৃত্যনাট্যকে ধর! হচ্ছে না। “কালের যাত্রা'র অন্তর্গত 
খের রশিতে, তিনি গরাছন্দ বাবহার করেছিলেন। সঙগত কারণেই প্রশ্ন জাগে, 
রীতা করবি-_ছলোয় ওপর যাদের অগ্রতিহত অধিকার ও নতুন নতুন ছলের 
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ধার! উদ্ভাবনকর্তা, ভার। তাদের হেট নাট্য রচলায় ৫কেন ছন্দ বর্ধন করে গা 
সংলাপ ব্যবহার কারছেন। এই প্রপ্রের উদ্বরের মধ্যেই সম্ভবত বাঙল। সংলাপের 
বিবর্তনের এক খশ্চর্ধ রহন্ত নিছিত রয়েছে। অতএব, সংলাপ নিযে মূল আলোচনা 
প্রবেণের পূর্বে এ বিষ্টি মনে রাখা বিশেষ দরকার । 


ছুই 


প্রথম বাল! নাটক-এ যাবৎকাল পর্বস্ত বা! আবিষ্কৃত হয়েছে--কাল্পনিক সংবদল। এটি 

একটি অনুবাদ নাটক, অন্থবাদক একজন বিদেশী--ছেরাসিন লেবেদ্ড । অন্বাদকান্দে 
তিনি গোলকনাথ দাস নামক জনৈক বাঙালী পণগুতের সাহাব্য লা করেছিলেন। 
নাটকটি ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত্ত হয়। সাশ্প্রতিকালে এটি পুস্তকাকারে মুক্রিত 
হুয়েছে।2 

নাটকটির সংলাপ আগাগোড়া গদ্যে লিখিত । অষ্টাদশ শতাষীর শেষতাগে 
বাউলাভাষার চলিতরূপ কেমন ছিলো, আজ তা নিশ্চয় করে বলা যায় না। এমন কি, 
প্রথম গদ্য রচন! অধিকাংশই বিদেশীর। রামরাম বনু বা মৃত্যু্য় বিদ্যালঙ্কার ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের পৃষ্ঠপোষকতার়ঃযে গদ্য রচনা! করেছিলেন তার মধ্যে ভাষার চলিতরূণ 
আবিষ্কার কর। কঠিন। বিশেষত গদ্যভাষা তখন মন হুষ্ট হচ্ছে। ফোর্ট উইপিয়ম 
কলেজের প্রথম গণ্য রচনা রামর'ম বহ্‌ কৃত 'রাজ। প্রতাপাদিত্য চরিত' ১৮*১ শ্রীষ্টাকে 
প্রকাশিত হয়। অতএব, গ্রথমণুগের গণ্যভাষ। হিসেবে 'কার়নিক সংবদপ' নাটকটির 
সংলাপের একটি তিহাসিক স্থান আছে। বর্তমান প্রবন্ধে অবনত সংলাপের নাটকীয় 
নিয়েই আলোচন। কর! হবে । 

নাটকীয় সংলাপ হিলাবে কারনিক সংবদলের করেকটি ত্রুটি উল্লিখিত হলো ঃ 

১। ভাষায় প্রবহমান্তার অভাব, গন্ভভ্গী অত্যন্ত আডষ্ট। 

২। বাক্যগঠনে নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ কর! হয় নি। অন্বয়বোধ প্রায় অনুপস্থিত, 
ফলে গন্ভ ভাষায় নিজস্ব ছন্দ প্রকাশিত হতে পারে নি। 

৩। ইংরেজী বাক্রীতির অন্ধ অনুকরণ, বাঙল' বাক্রীতির সঙ্গে তার মিল নেই। 

৪। বাঙঙগা ইডিয়মের সঙ্গে অঙ্থবাদকের পরিচয় বিশেষ ঘনিষ্ট হয় পি, 
ফলে সংলাপ প্রায় ইডিনম বর্জিত । অথচ কোনো ভাষার প্রাণকেন্দ্রে প্রবেশ করতে 
গেজে ইডিয়মের সুমিত প্রয়োগ ব্যতীত তা৷ সম্ভব হয় না। 

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কবিত্বকে ধরা হয় নি, কেননা তা৷ আরে! গভীর ও 
জটিল ব্যাপার । এবং গদ্য সংলাথ রচনার প্রাথমিক প্রচেষ্টার সে বিষয়ে অহুসন্ধান 
অর্থহীন। 

নাটকটি একাধিকবার 'অভিনীত হয়েছিলে'! “দুইটি অভিনয়েই নাট্যপাল। লোকে 
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পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল'ং ফলে লেবেদতের অর্থ উপার্জন হয়েছিলো প্রচুর, 
কেনন! টিকিটের দাম ছিলো অত্যন্ত বেশী। বোবা যায়, নাটকটির সংলাপ বিশেষ 
সার্থক ন| হলেও দর্শক তাতে উৎসাহহীন হুননি। কেন ন! তখন নাট্যাতিনয় 
বিষয়টির অভিনবত্বই বাঙালী দর্শককে আকুষ্ট করেছিলে! অধিক। ফলে নাটকটির 
সংলাপ অর্থাৎ যার মাধ্যমে নাট্যক্রিয়ায় প্রবেশ করতে হয়, তারপুকৃত্রিমত! বা ছুর্বলত৷ 
নিয়ে তাঁরা মাথা ঘামাঁতে সম্ভবত রাজী ছিলেন না। 


প্রথম মৌলিক বাউল! নাটক কীতিবিলাস ও ভদ্রাভূর্নের সংলাপ রচনায় 
নাট্যকারঘয় : গণ্ভ ও ছন্দ উতক্বরীতি অবলম্বন করেছেন । উতয়নাটক থেকে কিছু 
অংশ উদ্ধৃত হলো! £ 

কীতিবিলাস-- 

১। রাজপুত্র। দেখ রজনীষোগে কুমুদ্দিনীর স্থ্নীতলকর স্থধাকরসহ বিহার- 
সন্দর্শনে নলিনী নত্রমূখী হইয়া আক্ষেপনীরে ভাসিয়া৷ থাকেন, পরে প্রতভাকর উদক্ত 
হইবামাআ অশ্রু জঙ্গ স্বরণ করিয়া নিজনায়কের নিকট মনের সমস্ত দুঃখ ব্যয় 
করেন। হে নাথ! তোমার প্রচগ্ত প্রখর তেজোময় কিরণদ্বার! সংসারের সমস্ত 
প্রাণীর দেহ দগ্ধ হইতে থাকে; কিন্তকুমূদিনী নায়কের কোমল জ্যোতিত্বার! সর্ব- 
মাধায়ণের অন্তঃকরণ গ্রুল্প হয়। [ দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য ] 

২। সৌদামিনী। নিজ মান অভিমানী কাহাকে না! মানে। 

অপমান ভয় হেতু জিজ্ঞাসেন মানে ॥ 

কি দেখি এমন সাধ হইল ' তোমার । 

ইহাতে এতই সুখ ভাবিয়াছি সার ॥ 

মান বলে কছিব কি মম অভিলাষ । 

ছুঃসাধ্য অসাধ্য যাহা কে করে প্রয়াস ॥ [চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্ত] 
ভদ্রাজুন __ 

১। অজুনি। ( স্থৃভদ্রাকে দেখিয়।) অয়ি সত্যভামে, কাদদিনী অবর্তমানেও 
কন্দন দপহারিনী জনগণ প্রাণধাতিনী এই সৌদ্বামিনি আমার হৃদয়ে কেন পতিতা 
হইল? কিন্ত কি আশ্চর্ধ, তুঘি এই চপলার সঙ্গিনী হুইয়াও স্থিরতর আছ। 

[ তৃতীয় অন্ক, অইম দৃষ্ঠ ] 

২। স্থৃতত্র(। কালকূট দেও সধি করি আমি পান। 

নিশার সহিত প্রাণ হউক অবসান || 
কালসম কালরাঙ্জি মম পক্ষে কাল। 
চাছি কাল নাহি ইচ্ছা, দেখিতে সকাল ॥ 
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জানে নাহি পাপ ক্রিয়া করি কোন কাল। 
দা! বলদেব কেন হইলেন কাল ॥ [ পঞ্চম অঙ্ধ, চতুর্থ দৃশ্য ] 
উদ্ধৃত সংলাপ বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাঁয়_ 
১। গপ্ত ভাষায় পুরোপুরি সাধুরীতি ব্যবছারি কর! হয়েছে 
২। ছন্দ সংলাপ উভয় নাঁটকেই প্রধানত পয়ার, ছন্দ রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র গুধের 
প্রভাব বর্তমান। নাটকের অন্তত্র ত্রিপদীও ব্যবহৃত হয়েছে। 
৩। একই নাটকে গগ্ভ ও ছন্দ উভয় রীতি অবলম্বন কর! হয়েছে। “কাল্পনিক 
সংবদলে' শুধুমাত্র গন্ভরীতি আছে । এ সকল বৈশিষ্ট্য থেকে গুটিকতক সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করে চলে-- 


১। নাট্যোপযোগী নতুন ছন্দ সংলাপ বাঙালী নাট্যকারগণ তখনও উদ্ভাবন করতে 
পারেন নি। পয়ারের প্রতি পঙক্িতে নির্দিষ্ট যতিপাত সংলাপের প্রবহমানতাকে 
শিদারুণ ভাবে ব্যাহত করে। ত্রিপদী নাট্যসংলাপে অচল। 

২ গপ্ভ ভাষায় তখনে! চলিতরীতি অবলদ্িত হয় নি। অব্যবহিত পরবর্তা- 
কালে গ্ধ সংলাপে সাধু ও চলিত রীতি ব্যবহৃত হয়েছে__যথা, রামনারায়ণ 
তর্করত্বের কুলীনকুলসর্বন্ব নাটক (১৮৫৪ খ্রীঃ)। সাধুরীতি নাট্যংলাপের উপযোগী 
ঘলে মনে হয় ন। অবশ্য এখানে বলা যেতে পারে, “বাঁঙল। গগ্েব জনক' বলে 
স্বীকৃত বিদ্ভালাগর তখনো গণ্য ভাষানির্নাণে আত্মপ্রকাশ করেন নি। ১৮৫২ খ্রীষ্ঠাবের 
আগে তার মাতম একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল-__বেতাল পঞ্চবিংশতি ( ১৮৪৭ খ্রী; ) 
এবং তাতে ভাষার দুরূগ্গতা বর্তমান ছিলে। ৷ পরবর্তী সংস্করণে বিদ্যাসাগর সে ভাষার 
পরিমার্জন করেন। সে হিসেবে ভদ্্রাজুনের গগ্ঠভাষ! সাধুরীতির হলেও নিন্দনীয় নয়, 
বাকাগঠনে নাট্যকার যথেষ্ট মুন্দ'য়ানা দেখিয়েছেন। সঠিক অন্বয় ও অনতিদীর্ঘ 
বাক্য ব্যবহারে রচনায় প্রবহমানতাও বর্তমান। বিশেষত তারাচরণ সিকদারের নাটকে 
সাধুরীতি বাঁ পয়ার ব্যবহৃত €লেও ছোট ছোট সংলাপে স্থানে স্থানে যথেষ্ট ত্রুভি 
প্রকাশিত হয়েছে । [যথা তৃতীয় অন্ধ পঞ্চম সংষোগস্থলের গগ্য ভাষ! এবং প্রথম 
অঙ্ক দ্বিতীয় সংযোগস্থলের ছন্দভাষ! ] 

৩। সংলাপে একই নাটকে গণ্ভ ও ছন্দরীতি ব্যবহারের প্রেরণ! বাঙালী নাট্যকারগণ 
সংস্কতও এলিজাবেধীর় নাটক থেকেই পেয়েছিলেন, কিন্তু গদ্যভাষায় একই সঙ্গে সাধু ও 
চলিত রীতি য! রামনারায়ণ থেকে দীনবন্ধু মন্ত্র পর্ধস্ত ব্যবহার করেছেন সম্ভবত সংস্কৃত 
থেকেই এসেছে । সংস্কতনাটকে বিশেষ চরিত্রের জন্ত বিশেষ ধরণের সংলাপ নির্দিষ্ট 
'আছে। আচার বিশ্বনাথ সাহিত্য,'দপনে লিখেছেন__ 

“্যাহার| নীচ নছেন এমন শিক্ষিত পুরুষগণের ( অর্থাৎ শিক্ষিত উত্তম ও মধ)ম 
পাত্রগণের) ভাষ! হইবে সংস্কত। এইরূপ স্ত্রীলোকের ভাষ! হইবে শৌরসেনী (প্রাক ত); 


হ্ঙ১ 


গান ব! শ্লোকে এইরূপ স্ত্রীলোকের ভা! হইবে মহার্রাস্ী-'-সন্গাসিনীগণ ও উত্তম 
স্্রীলোকগণের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার গ্রশ্থোগ হইবে, কেহ কেছ বলেন রাজী, মন্ত্রীকন্যা 
এবং বেশ্যার ক্ষেত্রেও সংঙ্কততভাষার ব্যবছাঁর হইবে । নীচপাত্রগণের ভাষা নিজ নিজ 
দেশের উপযোগী হুইবে। প্রয়োজন হইলে উত্তম প্রকৃতির স্ত্রীলোকগণের ত'যার 
ব্যতিক্রম হইতে পারিবে । বৈচিত্র্য সম্পানের জন্য স্ত্রীপান্র, মখী, বালক, বেশ্যা, ধূর্ত 
ও অপ্পরাগণের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ হইবে 1৩ 


এখানে স্পষ্টতই পুরুষ চরিততত্রর জন্ত সংস্কৃত এবং নারী ও অন্যান্য চরিত্রের জন্ 
প্রাকৃত তাঁব৷ নির্দিষ্ হয়েছে। প্রয়োজনে অবশ্য নারী ও অন্তান্ত কিছু চরিজ্র সংস্কৃত 
ব্যবহারের অধিকারী। সংস্কৃতকে সেকালের সাধুভাষ! ও প্রারৃতকে চলিতভাষ! 
হিসেবে গ্রহণ কর! যেতে পারে । 


রামনারায়ণ নাট্য রচনায় প্রাচ্যরীতির অন্ত্ুপরণ করেছিলেন । এবং পূর্ববতীদের 
তুলনায় তাঁর নাট্যবোধ উন্নত ছিলে।। বাউল! নাটকের সংলাপে তিনি সম্ভবত 
সর্বপ্রথম সাঁধুরীতি ও চলিতরীতি প্রয়োগ করেছিলেন । দীনবন্ধু মিত্র পর্যস্ত এ 
বৈশিষ্ট্য অুম্থত হয়ে ছলো। অন্তবতাঁ সময়ে এ বিষয়ে মধুস্থদ্ন একমাত্র উজ্্রল 
ব্যতিক্রম। উমেশচন্ত্র মিত্রের বিধব! বিবাহ নাটকে নায়িক! স্থুলোচন! যখন রসবতী 
ব| পন্মাবতীর সঙ্গে কথা বলে, পে চলিত ভাষাই ব/বহার কবে, কিন্তু একোক্তি 
বা সলিগকীর সময় সাধুরীতি ও ছন্দ উভয়ভাষাতেই কথা বলে। দীনবন্ধু মিন্ের 
নীলদপনে লক্ষ্য করি সৈরিষ্্রী নারীমহলে আলোচনার সময় চলিত ভাষা ব)বহার 
করে। আবার নবীন মাঁধবের সঙ্গে কথ! বলায় সময় (তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ) 
সাধুভাষার আশ্রন্ন গ্রহণ করে। অর্থাৎ পরিবেশের ভিন্নতায় শিষ্টরীতি (বা 
সস্কৃত) ও চলিতরীতি (ব! প্রাকৃত) এ পযায়ে নাট্যকারদের দ্বারা অনু্থত 
হয়েছে । নীলদপনে আঅভিদ্বাত চরিত্রগণ যথারীতি সাধুভাষা ও রায়তগণ চ তত 
তথ! প্রার্দেশিক ভাষ! ব্যবহার করেছে। 

ংলাপের এন্ধপ গহ্যভাষার মিশ্রবীতি মধুস্দন কতৃক পগিতযক হয়েছিলো । 
এবং দীনবন্ধুর পরবতী প্রধাণ নাট্যকারগণের রচনায় এ রীতির অন্ুবর্তন দেখা যায় না। 

মধুস্দন রচিত সংলাপের গন্ভভায়ায় সাধু ও চলিত রীতির মিশ্র বজিত হলেও 
চরিস্তরান্থযায়ী ভাষাগত তারতম্য রক্ষিত হয়েছে। প্রহনে নির্দিষ্ট প্রাদেশিক ভাষ) 
ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্ত নাটকের অভিজাত চরিত্রগুলে! অত্যন্ত মা্জিত ভাবা ব্যবহার 
করেছে। উক্তশ্রেণীর সংলাপে সর্বনাম ব! ক্রিয়াপদে চলিতরীতি প্রযুক্ত হলেও তার 
মূলকোক সাধুঘেষা। যথা £ 

৯। শ্তক্র (সহাসাধদনে ) শ্রীনিবাসের বঙক্ষঃস্থলকে অলঙ্কতত করবার নিমিত্তই 


সগ২ 


কৌন্ততমনির স্বজন! হে বংসে। এই রাজধি যষাতি চক্র বংশবতংস। বন্তপিও 
তিনি ক্ষআহুলজাত, তত্রাচ বেদ বিস্বাবলে তিনি আমার কন্তারত্বের অন্গরূপ পাত্র ।*** 
আধি জনতিবিলদ্বেই স্থবিজতম প্রধান শি কপলকে রাঙ্ধি সান্নিধ্যে প্রেরণ করবো 
স্থচতুর কপিল একবারে চন্দ্রংশচূড়ামনি যাতিকে লমভিব্যাহারে আনয়ন করবেন। 
তদস্তর আমি তোমার প্রিয় সখীর মভিষ্টসিদ্ধি করবো, তার চিন্ব! কি? 

[ শগিষ্ঠাঃ গুথম অঙ্ক, ছ্বিতীয় গর্াস্ক ] 

২। রাজা ।***.**হে প্রভে! অনঙ্গ ! যেমন স্থুরেন্্র আপন বজ্বত্বার! পবত পক্ষচ্ছেদ 
করে তাকে অচল করেছেন, তুমিও কি তোমার পুষ্প শরাঘাতে আমাকে তন্ত্র 
গতিহীন কত্যে চাও? [পল্মাবতীঃ তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাক্ক ] 

৩। বলেন্্র দি'হ।.”আহা! মা! আমি শিষ্ঠুর চণ্ডাল। নিরপরাধে তোঁমার 
প্রাণ ন& কত্যে এসেছি। আহা । নিরুদ্বেগচিত্তে বাছা! এখন নিজ্রাদেবীর ক্রোড়ে 
বিরামলাভ কচেন। আর বোধ হয়, নানাবিধ মনোহর স্বপ্রত্ধারা। পরম কুখামুতব 
কচ্যেন? কিন্তু নিকটে যে পিতৃব্যন্বরূপ কাল এমে উপস্থিত হয়েছ, তা ভ্রমেও 
জানেন ন11-" | কষ্জকুমারী £ পঞ্চম অস্ক, তৃতীয় গর্তান্ক ] 


অবশ্য উদ্ধৃত সংলাপাংশগুলোর মূলর্বোক সাধু খ্যো! হলেও প্রথম দুটির তুলনায় 
তৃতীস্টিতে সাবলীলত। বেণী। তার কারণ, প্রথম ছুটি বর্ণন! ব1! কথোপকথন অতিক্রম 
করে নাটক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারে নি, কিন্ধু বলেন্্র সিংহের সংলাপ নাট্য- 
ক্রিয়ার অঙ্ুসঙ্গী হয়ে গতিশীগ হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে পরে আরে বিস্তারিত আলোচন! 
করা হবে। 


তিন 


পৃবেই বল! হয়েছে, প্রথম মৌলিক বাওপা ন'টক রচনা কালেই একই নাটকে 
নাটকে গদ্য ও “ছন্দ সংলাপ ব্যবহৃত হয়েছে। ভঙ্রানন বা কীতিবিলাস থেকে 
স্থরু করে মনেমোহন বস্থ পর্যন্ত ছন্দ সংলার মধ্যে গচলিত পয়ারের আধিপত্য 
লক্ষা করার মতো । অবশ্য স্থ'ন বিশেষে ত্রিপদীও রু;য়ছে, কিন্ত প্য়ার বা আ্রিপদী 
নাটযসংলাপের প্রবহমানত1 বজ্জায় রাখতে পারে না, ফলে নাটক্রিয়া ব]াহত হয়। 
মধুন্দন তাই অমিআ্রাক্ষর ছন্দকে নাট্যসংলাপের পক্ষে বথার্থ উপযোগী বলে ঘোষণা 
করেছিলেন । কিন্তু কাব্যে যেমন নিরন্কুশ হয়ে তিনি অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করেছিলেন, 
নাটকের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয় নি। কেননা নাট্যরচনাঁফালে নাট্যকারকে কতগুলে! 
বাস্তব পরিস্থিতি স্বীকার করে কাজ করতে হয়। এুযোজন1 ও অভিনয় নাটকের একটি 
প্রধান বাপার। মধুন্থদন যখন নাটক লিখেছিলেন তখন কেশব গজোপাধ)ায়ের মতো! 
নিপুণ অভিনেতা! বেশি ছিলো না এবং যার! ছিলেন তাদের দ্বারা অমিব্রাক্ষর সংলাপ 


৩৩ 


সঠিকভাবে উচ্চারিত হবে কিন! সে বিষয়ে নাট্যকারের সন্দেহ ছিলো গাই তিনি 
সিদ্ধ'স্ত করেছিলেন যাঙলা নাটকের সংলাপে অমিজ্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ অসময়োচিত 
হরে। অথচ মধুষ্ছদান মনে করতেন _-4৯ 006 90৪6 111 ৪185৪ 50০০66৫ ৫৪৫ 
10 9181010 56156 85 & 120. 0106 10 [২1)5176 কৃষ্ণকুমারী রচনাকালে তাই তার 
ব্যাকলত| কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে লেখ! চিঠিতে তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে-_ 
81216 ৮232 0015-0 8011109010169 1 ৬1186 985 5০৩? 43 0013 0185 
7111] 96 1011 016 90610£ 8150 019108006 60০16 ০18,602 1291)5 006151£ও 
01 81201 52156 7 50৮ ৪ 11006 ০৫ 10 ০০১০ 1016 225 ০০৫৮১ 1 00121 
অর্থাৎ অভিনয় ও সংলাপ বিষয়ে আমত্রাক্ষর লাদরে গৃহীত না হওয়া সব্বেও 
মধুহ্দন অন্ততঃ একোক্তিতে তা বাবার করতে আগ্রহ প্রকাশ করছেন। কিন্তু শেষ 
পর্যন্ত তাকে নিরত্ত হতে হয়েছিলে। এবং তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন--“অমিত্রাক্ষর পদ্যই 
নাটকের উপযুক্ত পদ্য; অমিত্রাক্ষর পদ্য এখনও এর্দেশে এতদূর পর্যস্ত প্রচ'লত হয় 
নাই ষে, তাহ! সাহসপূর্বক নাটকের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়। সাধারণ জনগণের মনোরঞ্জন 
করিতে গারি।” [ কৃষ্ণকুমারীর উৎসর্গ পত্র ] 


অথচ পন্লাবতী নাটকের কিছু অ'শে মধুন্দন অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন 
এবং নাট্যসংলীপ ছিসেবে তা৷ অসার্থক নয়। উদাহরণস্বরূপ কপির উক্তির কিয়দংশ উদ্ধৃত 
হতে পারে-__ 

কলি। ([ন্বগত) এ শুন - 


বীরদপে তা সবার সঙ্গে যুঝে এবে 
ইন্্রনীল। (চিন্তা করিয়! ) 

এই অবসরে যদি আমি 

রাণী পল্মাবতীরে লইতে পারি ছরি-_ 
তা হলে কামন! মোর হবে ফলবতী। 
প্রেয়সী বিরহশোকে ইন্দ্রনীল রায় 
হারাইবে প্রাণ, ফণী মণি হারাইলে 
মরে বিষাদে । এ হেতু সারখির বেশে 
আসিয়াছি হেখ! আমি। ( পরিক্রমণ ) 
কি আশ্চর্য! অছো- 

এ রাজকুলের লক্ষ্মী মহাতেজদ্বিনী | 

এর তেজে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে 
অক্ষম কি হুইছ হে? (সহান্তবদনে ) 
কেনই না হব? 


২৪৪ 


অমৃত যে দেহে থাকে, শমন কি কতু 

পারে তারে পরশিতে ? দেখি ভাগ্যক্রমে 

পাই যদ রাশীরে এতোরণ সমীপে । 

(চতুর্দিক অবলোকন করিয়! সপুলকে )এঁক ? 

ওই না জে পন্মাবতী 1? আয় লো কামিনী-__ 

এইরূপ কুরঙ্গিনী নিঃশ,হ্ক অভাগ! 

পড়ে কিরাতে পথে; এইরূপে সদ! 

বিহুলী উড়িয়। আসে নিষাদের ফাদে! 

( চিন্তা করিয়। ) 

কিঞ্চৎকালের জন্ত অনৃ্য হইয়া 

দেখি কি করা উচিত। [চতুর্থ অঙ্ক; প্রথম গর্ভাঙ্ক ] 
দীর্ঘ সংলাপটি বিশ্লেষণ করলে কিছু বৈশিষ্ট্য ম্পই হয়, যধা_ 


১। সংলাপ সাবলীল ও ক্রিয়াভিমুখী । পয়ারে রচিত সংলাপে এগুণের নিতান্ত 
অভাব । তুলনীয়, ভদ্রাজুন নাটকে স্ুভদ্রা ও সত্যঙামার কথোপকথন (তৃতীয় 
অন্, যষ্ঠ সংযোগস্থল ) অথব! লীলাবতী নাটকে ললিত ও লীলাবতীর উক্তিগ্রত্যুক্তি 
(তৃতীয় অঙ্কচতুর্থ গর্াঙ্ক )। অবশ্ত দীনবন্ধু মিত্রের পয়ারে কখনে। কখনে৷ অস্তান্ুপ্রাস 
বজিত হয়েছে। 

২। মধুন্দন এখানে কোনো কোনো! পঙউক্তিকে এমনভাবে ভেঙেছেন যাতে গৈরিশ 
ছন্দের কিছু বৈশিষ্ট্য ধর! পড়েছে । পাঞ্জালে অবশ্য প্রতি পউক্তিতেই চৌদমাত্রা পাওয়া 
যাবে, কিন্ত সন্িবেশ পদ্ধতির ফলে ভা। ছন্দের চেহার! নিয়েছে । 

৩। সংলাপের কিছু অংশ-_য্দিও অমত্রাক্ষর ছন্দে সাজানে। প্রায় সাধারণ 
গছ্যরূপ লাভ করেছে। “কিঞ্চিৎকালের জন্ত অনৃশ্ট হইয়। দেখি ক করা উচিত--* 
এখানে “হইয়া” ক্রিয়াপদটিকে আামান্ত পরিবতিত করলেই এটি কথ্যভাষাৰ্ষপে গৃহীত 
হতে পারে। মধুন্ুঃনের এ পরীক্ষা নিঃসন্দেছে বাঙুল! নাট্য সংলাপের নৃতন 
সম্ভাবনার প্রতি দিক নির্দেশ করে। 


চার 


নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগ বিষয়ে সাফল্যের সীমারেখ। স্পর্শ করেও এ 
অমিত শক্তিসম্পন্ন আমুধটিকে মধুস্দন পরিত্যাগ করলেন । অতংপঞ্জ দীর্ঘকাল নাটকে- 
অমিত্রাঙ্ষর সংলাপ ব্যবহৃত হয়নি । অবশেষে রবীন্দ্রনাথ রুদ্রচ গু ব! প্রক্কৃতির প্রতিশোধের 
শিক্ষানবিশীর পর 'রাজ| ও রাণী'তে অমিস্তাক্ষর সংলাপকে পূর্ণম্যাদায় গ্রতিষ্ঠিত করলেন । 


৩৫ 


'অস্তবর্তী সময়ে এবং তার পরেও বহুকাল গৈরিশ ছ অপ্রতিহত গ্রতাপে রাজত্ব 
করেছে। গৈরিশ ছন্দ গিরিশচঞ্জের উদ্ভাবন নয়। 


অমিস্রাক্ষর ছন্দের মধ্যেই গৈরিশছন্দের কাঠামে! নিহিত রয়েছে। উদ্ধৃত কলির 
সংলাপকে মধুহ্দন যখন মাঝে মাঝে ভেঙেছেন, তার মধ্যে অন্ততঃ গৈরিশছন্দের 
প্রাথমিক রূপ প্রকাশ পেয়েছে । তাছাড়া যেধনাদবধ কাব্যটির না্ট্যরূপ দিয়েছিলেন 
শিরিশচন্দ্র । ১৮৭7 ত্রীষ্টাবের ১ল। ডিসেম্বর এটি মঞ্চস্থ হয় এবং গিরিশচন্দ্র রাম ও 
মেঘনাদের ভূমিকায় অভিনর করে 'বঙ্গেয় গ্যারিক' অভিধ! প্রাপ্ত হন। উক্ত নাট্যরূপে 
অমিত্রাক্ষরের কাঠামো বজায় রাখ। হয়েছে । কিন্তু অসাধারণ অভিনেতা গিরিশচন্জ 
নিশ্চয়ই অভিনয়কাবে তার পর্ববিন্তাসের বৈশিষ্ট্য এবং ছেদ ও যতির তারতম্য লক্ষ্য 
করেছিলেন। উদ্দাহরণলরূপ সপ্তম অঙ্কের পম গর্ভাস্কে রাবণের উক্তি উদ্ধৃত করা 
যেতে পারে £ 


ছিল আশ', মেঘনাদ, মুদিব অস্তিমে 
এ নয়নদ্বয় আ'ম তোমার সম্মুখে 
সপিরাজ্যভার পুর, তোমায়” করিৰ 
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি" বুঝিব কেমনে 
তার লীল! ?- ভাড়াইল! সে হ্থুখ আমারে । 
'অভিনয়কালে গঙক্তিগুলোকে সম্ভবত এ ভাবে সাজাতে হয়েছিল 
ছিল আশা, মেঘনাদ, 
মুদিব অস্তিমে 
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুথে ৮ 
সপি রাজ্যভারঃপুত্র, তোমায়-_ 
করিব মহাযাত্র| | 
কিন্ত বিধি__ 
বুদ্ীব কেমনে তার লীলা 1 
ভাড়াঠল৷ সে সুখ আমার। 
'কিন্ব। উচ্চারণের প্রবণতার দরুণ সাঁজানোতে সামান্ত হের ফের হতে পারে । যাই হোক 
চৌদ্দ অক্ষরের'পউক্তিকে ভাঙ্গার মধ্য*দিয়েই গৈরিশছন্দের প্রাথমিক কাঠামো আবিষ্কৃত 
হয়েছিলো । এ সম্পর্কে রাজরুষ্খ রায় লিখেখেন-_-“এ দেশে কবিবর ৬মাইকেল 
মধুস্থদন দত্তই গ্রথমে বাঙলাভাষায়*অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাহির করেন। চতুর্দশ অক্ষরে 
মিাক্ষরিক পয়ার ছন্দ বাঙালায় বহুদিন হইতে প্রচলিত, মাইকেল মধুঙ্দনের 
অমিআ্রাক্ষর ছন সেই চতুদ্দশ অক্ষরেই গ্রথিত। বল-রঙ্গ-ভূমিতে উক্ত কবির মেঘ*দ 
বধ কাব্যধানি নাটকাকারে সঙ্জিত হইয়া, সর্বপ্রথমে অভিনীত হয়। তাহার পূর্বে 
বঙ্গদেশের কোনস্থলেই বাল! অমিত্রাক্ষর ছন্দের কথাবার্তায় কোন নাটক অভিনীত 


চা 


হয় নাই। সেই প্রথম অভিনয়ের সময় আমরা অভিনেতা! ও অভিনেত্রীগণের মুখে উদ্ত 
ছন্দের উচ্চারণ ও প্রয়োগাদি যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহা আজিও মনে জাগিরা 
রহিয়াছে । গ্লেই উচ্চারণ ও প্রয়োগাদিকে আমর! মেঘনাদবধ কাব্যের নূতন ও হুদার 
অঙ্গ বলিয়া শ্বীকার করি । অভিনয়কারীদিগের অভিনয়কাঁলে মেঘনাদবধের চতুদ্দশাত্মক 
অধিত্রাক্ষর ছন্দ, অনভঙ্গি ও বাগ ভঙ্গির অন্থুগত হইয়! আমাদের কানে কেমন আর 
একতর নূতন ছন্দের ছাচ"গড়িয়। দিয়াছিপ। বোধ হইয়াছিল, যেন মাইকেলের 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ হইতে আর একগ্রকার অমিজ্রাক্ষর ছন্দ প্রস্থত হইতেছে ।-*****এখন 
দেখিতেছি, ফলেও তাহাই ফাড়াইতে চলিল। শুভক্ষণে মধুন্দনের অমিত্রাক্ষর ছল 
দেখ। দ্লিয়াছিল এবং অভিনয় ক্ষেত্রে অভিনীত হইয়াছিপ, নহিলে আধুনিক ভাঙ! 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাঙ্গাগায় হইত কিন! সন্দেহ ।”...[“হুরধন্থতঙগ' নাটকের ভূমিকা ]1 

এখানে উল্লেখযোগ্য, রাঞ্জকৃষণ রায়ের “হরধন্ভঙ্গ' বাউল! সাহিত্যে “ ভাঙ। অমিজ্রাক্ষর 
ছন্দ” ব! গৈরিশহন্দ রচিত প্রথম নাটক । গিরিশচন্দ্রের 'রাবণবধ'_যাতে তিনি 
প্রথম গৈরিশছন্দ ব্যবহার কবেছিলেন কিছু পরবর্তী কালের রচনা । অবশ্ঠ 'তাউ! 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ গিরিশচ্্রই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন এবং প্রধানত তার দ্বারাই 
বহুল প্রচারিত হয়ে ছন্দটি প্রভৃত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলে! । 

প্রসঙ্গত বলা যায়, সংলাপে ভাঙা অমিভ্রাক্ষর প্রয়োগের ব্যাপারে যাত্রাপাঁল! 
রচয়িত| ত্রজ্মোহন রায়ের ( ১৮৩১-৭৬) কৃতিত্বের কথাও অনেকে শ্বীকার করে 
থাকেন। ব্রক্জমোহন রায়ের "দানব বিজয় পালা” “নাট'কার হিসেবে গিয়িশচজ্জরের 
আবির্ভাবের আগেই রচিত ও অভিশীত হয়েছিল। এ সম্পর্কে ভ. দেবীপদ ভট্টা'চার্ষ 
মন্তব্য করেছেন _-' যাত্রাপ।ল। হিসাবে 'দানব বিজয় অবয়বের দিক থেকে ছোট। 
বিভিন্ন অস্ক ও গর্ভাঙ্কু যুক্ত এই পালাটিতে গ্য সংলাপ, সমিল পদ্য, মিত্রাক্ষর ছন্দ, গত, 
ছা সবই ব্যবহৃত হয়ছে' তবে ভাত অযিত্রাক্ষর ছন্দেয় গ্রয়োগও অল্ন-ত্ব্র আছে। 
».কাজেই গিরিশচন্দ্রের পূর্বে যাল্তাপালায় ভাউ অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগের আংশিক 
দাবী ত্রজমোহুন করতে পারেন ।”৬ অবশ্ঠ ড ভট্টাচার্য গেরিশ ছন্দ উদ্ভাবনার ব্যাপারে 
এ ঘটনাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দ্নেনি। 

অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভেঙে গৈরিশছন্দ কর! হলে! কেন? রাজকুষ্ণ রায়ের মতে “অঙ্গভঙ্গি 
ও বাকৃভঙ্গির অঙ্গুগত” হয়েই আর একতর নূতন ছন্দের ছাচ গড়ে উঠেছিলো এবং ভাতা 
আমিন্রাঙ্ষর তারই প্রকাশ । পক্ষান্তরে গৈরিশছন্দের জন্ত গিরিশচন্্র অমিত্রাক্ষর ছনের 
কাছে ধণ স্বীকার করেন নি। তীর ঘনিষ্ঠ সুহদ ও জীবনীলেখক অবিনাশ চন্্র 
গঙ্গোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন--“চতুদ্দশাক্ষরে আবদ্ধ থাকিয়া অনেক সময় 
ছন্দের সচ্ছন্দগতি ব্যাহত হুয়। মেঘণাদবধ অঙিনয় ও তাহার শিক্ষাদ্দানকালে 
গিরিশচন্দ্র ইহ! উপলদ্ধি করিয়াছিলেন ।**.***চতুদশ অক্ষরের বন্ধন হইতে মুক্তিলাত 
করিতে পারিলে ছন্দ আরও স্বাধীনত। প্রা্থ ও সুমধুর হয় এবং তাহ! অধিকাংশ 
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তবল্পশিক্ষিত অভিনেত। ও অতিনেত্রীগণের আয়ভাধীন করিবার পক্ষে বিশ্বে স্থবিধা হয় 
গিরিশচন্দ্র এই ধারণা জন্মে।”৭ গিরিপচন্র নাকি কালী গ্রসন্ন সিংহের “হুতুম পেঁচার 
নকসা গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কয়েকছত্র থেকে গৈরিশছন্দ রচনার প্রেরখালাত, 
করেছিলেন। অর্থাৎ অমিত্রাঞ্ষর ছন্দ গিরিশচন্ত্রের মতে-__অবিনাশচন্ত্র প্রাত্ব তথ্য 
অন্ুয়ায়ী--অভিনয়ের বিশেষ উপযোগী নয় । নবীনচন্দ্র সেনকে লিখিত একটি পত্রে 
গিরিশচন্দ্র অমিজ্জাক্ষর ছন্দের প্রতি তাঁর অনীহাঁর আর একটি কারণ থেধিয়েছেন। তিনি 
লিখেছেন, “ছন্দোবন্ধ ব্যতীত আমর! ভাষা! কথ! কইতে পারি না। চেষ্টা করলেও 
ভাষা কথ্। কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেইজন্য ছন্দে কথ নাটকের উপযোগী । 

অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়বার সময় আমার যেমন ভাষ! লেখা, তেমনি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তে 
হয়। যেখানে বর্ণনা, সেখানে শ্বতন্ত্র, কিন্ত যেখানে কথাবার্তা সেখানেই ছনর 
ভাঙ্গা । *»*চৌদ্দ অক্ষরে বাধা পড়ল দেখ! ঘায়- সকল সময়ে সরল যতি থাকে না। 


বীর বাছ চলি যবে গেল। যহপুরে 

অকালে ।-- 

এরনপ হামেশাই হবে। বাংল! ভাষার ক্রিয়! 'হইয়।ছিল' প্রভূত অনেক সময়েই 
যতি জড়িত করবে। কিন্তু গৈরিশ ছন্দে দে আশঙ্কা নেই।*৮ অর্থাৎ 
তিনমাত্ায় যতি পতন গিরিশচন্ত্রের মনংপুত হয় নি কেন না তাতে-_ তার মতে-_সরল 
যতি থাকে 71 । 

মেধনাদবধ কাব্য সমালোচনা! কালে অমিকজ্জাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ও 
অনুরূপ সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তাঁর মতে, “বিরাঁমঘতি সংস্থাপনের দোষে স্থানে 
স্থানে শ্ুতিদুষ্ট হইয়াছে ।”” এবং লিখেছেন--“এ সকল স্থলে গায়ক, শিবিরে, বীরেন্ত্র 
আবৃত শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত হওয়ার পদদাবলীর শ্োতোভঙ্গ হেতু শ্রবণ কঠোর 
হুইয়াছে।” অথচ মধুক্দন কিন্ত অমত্রাক্ষর ছন্দসাফল্যের জন্য খিপরীত বক্তব্য 
রেখেছেন--] 1070 03৪৮ 006 যতি 1)50680. 0£ 16104 ০017611)60 00 036 80) 
85112019, 18860012115 0000683 11) 9601: 006 2209 310, 40105 500 700 80৮ 
1000, 110, 8:54 120 ৮». অর্থাৎ মধুস্ধন তৃতীয়, সপ্তম, একাদশ প্রভৃতি 
বেজোড় মাহ্াকেও অমিত্রাক্ষরের অন্তভু্ত করেছিলেন। এবং অমিভ্রাক্ষর ছন্দের 
অতিনবত্ব ও সাফলের রহন্তও এখানে। হেমচন্দ্র তা সঠিক অন্ুধাবনে বার্থ 
হয়েছিলেন। হেমচন্ত্র জোড় মাঁজার পর বিরাম যতি বসাবার পক্ষপাতী । গিরিশচন্ত্রের 
অভিমতও হেমচন্দ্রের অনরূপ। ূ 

আসলে সংলাপ রচনায় সংযম গিরিশচন্দ্রের কাম্য ছিল না। অমিত্রাক্ষর ছন্দের 
কাঠামোয় সীমাবদ্ধ থাকলে স্বভাবতই কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে হয়। প্রতি 
পঞ্তক্তিতে ছুই পর্ব বিশিষ্ট চৌন্দ মাঝ্র৷ বঞ্জায় রেখেও সংলাগকে সাবলীল ও প্রবহমাস 
করে তোলা সহজ সাধ্য নয়। তার ওপর তিন-মাত্রায় যতিপতনে জটিলত! আরে! বৃদ্ধি 
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পেতে পারে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের উদ্দেস্ত ছিল ভিন্ন। তিনি লিখেছেন-_”৫গরিশছনদোর 
*স আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়। সহজেই লেখা যাইবে। আর একলাভ, 
ভাষা নীচ হইতে বিন! চেষ্টায় উচ্চস্তরে সহজেই উঠবে । সে স্থবিধা চৌদ্দর কিছু 
কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই” কিন্ত নাটকে অধিকাংশ সময় তার 
প্রয়োজন ।”১* 

অতএব গিরিশচন্ত্রের মতান্যায়ী নাট্য সংলাপ হিসেবে 'অমিআক্ষরের তুলনায় 
গৈরিশছন্দের উপযোগিতা প্রধানত ছুটি-_ 

১. সরল যতি অবলম্বনে সহজেই “লেখা যাইবে? । 

২. “ভাষা নীচ হইতে বিনাচেষ্টায় উচ্চস্তরে সহজেই উঠবে ।” 

এই সঙ্গে স্ব্পশিক্ষিত অভিনেত্‌ সম্প্রদায় কতৃক সহজে পাঠ আয়ত্ত করার বিষয়টিও 
অন্তভূক্ত হতে পারে। | 

উল্লিখিত দুটি বৈশিষ্ট্যর মধ্যে প্রথমে দ্বিতীয়টি নিয়ে আলোচনা৷ কর! যাক । সেকালে 
অভিনয় পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত উচ্চগ্রামের_ অর্থাৎ 19181) 01001) 2001081 এগিয়ে 
এসে চেঁচিয়ে বল।”__-তখনকার দিনের মোশন-মাষ্টারের একটি পরিচিত উক্তি। অবশ্য 
গিরিশচন্দ্র, অমুতলাল, অর্ধে্দুশেখর প্রভৃতি বিখ্যাত অভিনেতাগণ এ শ্রেণীভুক্ত 
ছিলেন না, কিন্ত সাধারণ প্রবণত| ছিলো মূলত 1316) 91001, ৪০/০৪-য়ের দিকে | 
গিরিশচন্ত্রকে তাই এমন সংলাপ রচনা করতে হয়েছে যা” নীচে হতে বিনাচেষ্টায় 
উচ্চস্তরে সহজেই উঠবে ।” অমিত্রাক্ষরের নির্দিষ্ট নিয়ম ও সংযমের মধ্যে তা অনায়াঁস- 
লভ্য নয়। এই কারণে গিরিশচন্দ্র গৈরিশছন্দে সংক্ষিপ্ত উক্তি-প্রত্যুক্তি বা ছোট সংলাপ 
: বিশেষ রচনা করেন নি, কেন না তাতে গৈরিশছন্দের মূল উপযোগিতা অর্থাৎ 1১18 
01655 85111)£ ব্যাহত হতে পারে। . 

প্রথম উপযোগিতাটি গিরিশচন্ত্রের কাছে আরে! বেশী গুরুত্ব পেয়েছিলে।। গৈরিশছন্দে 
অমন্রাক্ষরের মতো সংযম ও নিষুমের প্রাধান্ত ন! থাকায় নাটক “যতি সম্পূর্ণ করিয়। 
সহজেই লেখা যাইবে ।” এ সম্পর্কে রাজকষ্ণ রায়ের বক্তব্য প্রাঞ্ুল । তিনি লিখেছেন, 
__-“এই ছন্দ আভিনয়িক নাটকের পক্ষে জলবৎ তরল এবং লেখকের পক্ষেও তাহাই। 
লোকের অন্থরোধে ব। নিজের ইচ্ছায় দুই চারিদিনের মধ্যে এক একখান! ঝড় বড় নাটক 
পগ্যে লিখিত হইলে এই জলবৎ তরল ছন্দই__-এই অশিত্রাক্ষর-ভাঙা অমিত্রাক্ষর 
ছন্দই__বিশেষরূপে উপযোগী” [ হুরধনুর্ঙ্গ নাটকের ভূমিকা! ]। গৈরিশছন্দে রচিত 
প্রথম বাংল! নাটক হরধন্থুভর্জ সম্পর্কে নাট্যকার রাজরু্জ রায় অনুরূপ শ্বীকারোক্তি 
. করেছেন__” ছুই তিনজন সুদক্ষ অভিনেতার অন্থরোধে পাচ ছয়দিনের মধ্যে এই 

হুরধনুর্ভঙ্গ নাটকখানি লিখিত হইল। তাহাদের অনুরোধে, নাটকখানি গন্চে ন! হইয়। 

পন্তে হইলে বড় ভালে! হয়, অথচ পাঁচ ছয় দিনের মধ্যে লিখিয়! দেওয়াও চাই। স্থৃতরা' 
এত অন্ন সময়ের মধ্যে *তাধিক পৃষ্ঠায় একখানি পুস্তক অলঙ্কার-শান্্-সম্মত ছন্দে 

নাট্য-_-১৪ 
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লিখিয়া শেষ কর! যে কি পর্স্ত দুর্ঘট, তাহ বল! বাহুল্য! এইজন্ত আমি ইহার 
অধিকাংশ স্থলে “ভাঙগ। অমিত্রাক্ষর ছনের” দিকেই অধিকতর মনোযোগ করিয়। নিদিই 
সমস্কবের মধ্যে এক প্রকার অন্থরোধ রক্ষ। করিলাম” [“হরধঙ্ভঙ্গ” নাটকের ভূমিকা ]। 

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে, সাধারণ রঙ্গায় প্রবর্তনার ফলে নাট্য 
প্রযোজন। ও অভিনয় ব্যাপারটি অত্যন্ত বহুল হয়ে পড়ে। তখনকার শহর 
কোলকাতায় একদঙ্জে ছুটি তিনটি মঞ্চে নিয়মিত নাটটাভিনয় হতো। । এখনকার মতো 
শতাধিক রজনী একার্দিক্রমে চল! সেকালে কোনো নাটকের পক্ষে সম্ভব ছিলে। না। 
তাই নাট্য দলগুলোকে নিত্য নতুন নাটকের জন্য ব্যস্ত হতে হতো । অভিনয়ের এই বিপুল 
প্রয়োজন মেটানোর জন্ত তখন নাট্যকার বেশী ছিলেন না| ছুমাস বা তারও কম সময়ে 
নতুন নাটক মঞ্চে উপস্থাপিত কর! সহজ সাধ্য ব্যাপার নয়। অথচ রঙ্গালয়ের মঞ্চাধ্যক্ষ ও 
নাট্যকার হিলেবে গিরিশচন্ত্রকে তাই করতে হয়েছে। এ সম্পর্কে অবিনাশচন্দ্র 
লিখেছেন-_-“গিরিশচন্দ্র ছুই মাস অন্তর কিরূপে নৃতন নাটক লিখিয়। এবং তাহার 
শিক্ষাদান করিয়া অভিনয় ঘোষনা করিতেন? প্রথমে আমাদেরও আশ্র্য বোধ হইত, 
কিন্তু তাহার সংশ্বে আপিয়া এবং তাহার দ্রুত রচনা-শক্তির পরিচয় পাইয়া বুঝিয়। 
ছিলাম_-ইহা। তাহার ঈশ্বর দত্ত ক্ষমতা ।*১১ অবিনাশচন্ত্র আরে! জানাচ্ছেন-_ 
'ন্টাীশনাল থিয়েটারে অভিনীত পৌরাণিক নাটকগুলির এক একখানি লিখিতে 
গিরিশচন্দ্রেরে এক সপ্তাহের অধিক জময় লাগিত না1।”১২ নাট্য রচনা কালে 
গিরিশচন্দ্র নিজে লেখনীধারণ করতেন না। প্রথম যুগে অমৃতলাল বন্থু বা. অপর কোনে! 
সহযোগী পিখতেন। গিরিশচন্দ্র মুখে মুখে বলে যেতেন। জীবনের শেষ পদের বছর 
তিনি অবিনাশচন্ত্রকে অন্থলেখক হিসেবে পেয়েছিলেন। তার রচনা পদ্ধতি সম্পর্কে 
অবিনাশচন্দ্র' বিস্তৃত আলোচন| করেছেন । তিনি লিখেছেন__"ন্তাশনাল ও ন্টার 
থিয়েটারে অভিনীত নাট কগুলি রচনাকালে গিরিশচন্দ্র কখনও বসিয়া, কখনও বেড়াইতে 
বেড়াইতে এত ত্রুত বলিয়া যাইতেন যে, কলমে কালি তুলিয়। লইবার অবকাশ হইত, 
না; এ শিমিত্ত তিন চারটি পেন্সিল কাটিয়! তাহার সহিত লিখিতে হইত। গিরিশচন্দ্র 
ভাবে বিভোর হুইয়! বলিয়া যাইতেন, লেখার দিকে একেবারেই লক্ষ্য থাকিত ন11৮১৩ 
শুধু তাই নয়, বলার ময় পুনরুল্পেখের অন্গরোধ হলে তিনি বিরক্ত হয়ে 
বলতেন,” কি ক্ষতি করিলে জানে? যাহা বলিয়াছি তাহা! তো। মনেই নাই, আর 
যাছা৷ বলিতে যাইতেছিলাম, তাহাও গোলমাল হইয়া গেল। যেস্থান লিখিতে না 
পারিবে, দুইটি তার! (527) চিহ্ন অস্কিত করিয়! তাহার পর লিখিয়। যাইবে, পরে সেই 
পরিত্যক্ত অংশ পূরণ করিয়া! দ্িব।”১৪ তাছাড়া নাটক পিখবার সময়ে “তিনি নাট্যোক্ত, 
পাত্র পাত্রীর উক্ভি-প্রত্যুক্তি অভিনয় ভঙ্গিতেই বলিয়। যাইতেন।”১৫ 

উপরোক্ত রচনা পদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে গৈরিশছন্দে অধিকাংশ সময়েই অনাবশ্টক. 
'বস্তৃতি এসেছে। পূর্বেই বল! হয়েছে, গিরিশচন্দ্র গৈরিশছন্দে দ্রুত উক্তি গ্রতুাক্তি ও 
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ছোট সংলাপ বিশেষ রচনা! করেন নি। উদাহরণ শ্বরূপ বল। ঘেতে পারে 'জনা” নাটকে 
গৈরিশহন্দে রচিত সর্বসাকুল্যে দুশে! আটবটিটি সংলাপ রয়েছে, তারমধ্যে মান্ত্র সাতযন্রিটি 
সংলাপ এক থেকে তিন পও্ক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ । এ সাতষট্টটির মধ্যে আবার অধিকাংশই" 
সাধ'রণ সংবাদ প্রদান ব1 জয়ধবনি ইত্যািতে ব্যয্রিত হয়েছে । বাকি ছুশে। একটি সংলাপের 
মধ্যে শ থেকে বিশ পউক্তি-বশি্ সংলাঁপই বেশি, তাছাড়া ত্রিশ বা তদুধপউক্তির 
সংলাপের পরিমানও নিতাস্ত কম নয় । “জন! নাটকটি ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র 
পরিণত প্রতিভাকালে রচিত এবং সমালোচক কর্তৃক তাঁর অন্ততম শ্রেষ্ঠ নাটক বলে 
ত্বীকুত। অর্থাৎ পরিণত প্রতিভাকালে সংলাপ রচনায় সংযমের পরিবর্তে গিরিশচক্্ 
বিস্তৃতির দিকে মনোযোগী হয়েছেন অধিক। অথচ*”**৬65 15 000 19616] ও 
60100911528,0012) 01 21) ৪:06. 06001801070) 0000 0080 10 117061091065 818 
0:9209১৬. এবং সংযম সংহতি ও পরিমিতিবোধ ব্যতীত নাটকের ছন্দ সংলাপকে 
11502105105 করা অসভব। শুধু তাই নয়--সমালোচকের মতে-_-0০0605 ০821 009 চ৪ 
036 018,003 111317021% 016015৩1706 0215 101 010০৮8০0001 60 ভ০11হ ভ102%, 
৮০০ 2150 9 0৩ ৪20019056 60 1620৮ 10১৭. কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঠিক বিপরীত 
উদ্দেপ্যসাধনের জন্যই ছন্দ সংলাপের আশ্রয় নিয়েছেন । 


পাচ 


রবীন্দ্রনাথ তার নাট্য জীবনের প্রথম পর্বে সংলাপ রচনায় অমিত্রাক্ষর ব্যবহার 
করেছেন । বস্তত গীতিনাট্যগুলে। বাদ দিলে এই পর্বে মালিনী প্যস্ত তার প্রায় সকল 
নাটকই অমিত্রাক্ষরে রচিত। এই পর্বে একমান্ত্র “গোড়ায় গলদ” নাটকে গগ্যসংলাপ 
ব্যবহার কর। হয়েছে। অবশ্য “রাজা ও রাণী' ও “বিসর্জন,- য়ে মাঝে মাঝে গঞ্ভ সংলাপ: 
রম়ছে-_ প্রধানত হাক্ক! পরিস্থিতি ফুটিয়ে তোলার জন্তে। 

অমিজ্জাক্ষর ছন্দ সম্পকে রবীন্দ্রচিস্তনের কিছু প্রয়োজনীয় অংশ উদ্ধৃত হলে! 

১.**""মধুহুদন বাংলাসাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকৃলে আনলেন অমত্রাক্ষ রূ: 
ছন্দ। তাতে রইল না মিল, তাতে লাইনের বেড়াুলি সমান ভাগে সাজানে। বে, কিন্তু 
ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙ্গিয়ে। অর্থাৎ এর ভঙ্গি পছ্যের মতো, কিন্ধু 
ব্যবহার গছ্যের চালে ।”১৮ 

২. “মুদ্রারাক্ষসের শ্লোকগুলল ঠিক কবিত্বরস পূর্ণ নয়, সেইজন্যে আমার বোধ হয়, 
ওগুলে! অমিত্রাক্ষর ছন্দে করলে ওর গান্ভীর্ঘ ও কঠিনত| বেশ পরিষ্ফুট হত।”১ 

৩. “পয়ার আটপায়ে চলে বলে তাকে যে কতরকমে চালানো যায় মেঘনাদবধ 
কাব্যে তাঁর প্রমান আছে। তার অবতরণিকাটি পরথ করে দেখা ধাক। এর প্রত্যেক, 
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ভাগে কবি ইচ্ছামতে। ছোটবড়ে। নাঁন। ওজনের নান। হুর বাজিয়েছেন, কোনো! 
জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ডায় এসে থামতে দেননি। প্রথম আরস্তেই 
বীরবাহুর বীরমর্ধাদ। স্ুুগন্ভীর হয়ে বাজল-- “সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চুড়ামনি বীরব্হ' ; 
তাঁর পরে তার অকাল মৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা! রণপতাকার মতে! ভাঙাছনে ভেঙে 
পড়লে। গলি যবে গেল৷ যমপুরে অকালে? , তারপরে ছন্দ নত হয়ে নগ্রস্কার করলে-_- 
“কহু হে দেবি অমৃত ভাধিণী” ; তারপর আসল কথাটা, ষেট! সবচেয়ে বড়ে। কথা, সমস্ত 
কাব্যের ঘোর পরিণামের যেটা স্চনা, সেট! যেন আসন্ন ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘ গর্জনের 
মতো এক দিগন্ত থেকে আরেক দিগন্তে উদঘোধিত হুল--“কোন বীরবরে বরি সেনাপতি 
পদে পাঠাইল। রণে পুনঃ রক্ষ কুলনিধি রাঘবারি” ২ 


উদ্ধত অংশগুলোকে নাট্যসংলাঁপের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেঘণ করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত 
কর! যেতে পারে। “অমিস্জাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করলে সংঙগাপের 'গান্ত'ষধ ও কঠিনতা 
বেশ পরিন্ফুট হয়'_-বিখ্যাত সংস্কৃত নাটক 'মুদ্রারাক্ষসের জ্যোতিরিক্জ্রনাথ কৃত অন্থবাদ 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যটি প্রকাঁশিত। তাছাঁড়৷ অমিন্রাক্ষবকে গছ্যের মতো অর্থাৎ 
কথ্য ভাষার কাছাকাছি নিয়ে আস! সম্ভব একথ! রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও বলেছেন । গগ্য 
ব। কথ্য ভাষাঁর নিকটবতাঁ ন। হলে সংলাপ কৃত্রিম ও আড় হয়ে পড়ে, এ কথাও তিনি 
মনে করতেন। সর্বোপরি অমিআক্ষরের মাধ্যমে ছন্দ অর্থ ও ভাবগান্তীর্যের অনুগামী 
হতে পারে, তাঁর বিচিত্র উত্থান-পতন একটি শরীরী তাৎপর্য লাভ করতে পারে। 
নাট্য সংলাপের ক্ষেত্রে এটি একটি আবশ্যকীয় উপাদান। 


এ পটভূমিক মনে রেখে "রাজ ও রাণী' নাটকটির প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্ের সংলাপ 
সামান্ত বিশেষণ করে দেখ! যেতে পারে । বিক্রম স্থমিত্রার প্রেমমোহে আক্রান্ত হয়ে 
রাজকার্ষে উদ্াসীন। স্থমিত্রার কর্তব্যবুদ্ধি তাকে নানাভাবে জাগ্রত করার চেষ্টা করে 
ব্যর্থ। তাই পে স্থির করেছে দেবদত্ের নিকট হতে রাজ্যের সকল সংবাদ নেবে, এজন্য 
সে দেবদত্তকে ডেকে পাঠিয়েছে। গ্রমিত্রার কর্তব্যবুদ্ধি ও শুভচেতনা সম্পর্কে 
দেবদত্তের স্পষ্ট ধারণ! নেই, বিশেষতঃ রাজার অস্তঃপুরগ্রীতি তার মনে স্থমত্রর প্রতি 
কিছু ক্ষোভের সঞ্চার করেছে । এ পরিস্থিতিতে উভয়ের সাক্ষাৎ-_ 

১ দেবদত্ত। জয় হোক। 

২. স্থমিত্রাী। ঠাকুব কিসের কোলাহল ? 

৩. দেবদত্ত। শোন কেন মাতং ! শুনিলেই কোলাহল। 

হথখে থাকো, রুদ্ধ করোকাঁন। অন্তঃপুরে 
সেখাও কি পশে কোলাহল? শাস্তি নেই 
সেখানেও? বল তো! এখনি সৈন্ত লয়ে 
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কুমিত্্ । 


পবদত। 


স্থমিত্র! ৷ 
ছেবদ্ত্ত। 


তু 


দেব । 


তাড়া! করে নিয়ে যাই পথ হতে পথে 
জীর্ণ চীর ক্ষুধিত তৃষিত কোলাহল । 


বলো শীন্ব কী হয়েছে। 


কিছু না, কিছু না । 

শুধু ক্ষু1া, হীন ক্ষুবা, দরিদ্রের ক্ষুখা। 
অভদন্দ্র, অসভ্য যত বর্বরের দল 

মরিছে চীৎকার করি ক্ষুধার তাড়নে 
কর্কশ ভাষায়। রাজকুজে ভয়ে মৌন 
কোকিল পাপিয়া যত। 

আহা কে ক্ষুধিত ? 


অভাগ্যর ছুবদৃষ্ট । দীন প্রজা! যত 
চিরদিন কেটে গেছে অর্ধাশনে যার 
আজও তার অনশন হল না! অভ্যাস 
এমনি আশ্চর্। 


হে ঠাকুর, এ কি শুনি! 
ধান্ পূর্ণ বন্থন্ধরা, তবু প্রজা কাছে 
অনাহারে? 


ধান্য তাব বহ্ুন্ধর! যার । 

দরিদ্রের নহে বসুন্ধরা । এর! শুধু 
যজ্সতূমে কুকুবের মতো! লোল জিহ্ব! 
এক পাশে পড়ে থাকে, পায় ভাগ ক্রমে 
কতু বষ্টি উচ্ছিষ্ট কখনো । বেঁচে যায় 
দয়া হয় যদি, নহে তো! কাদিয়া ফেরে 
পথ প্রান্তে মরিবার তরে । 


উদ্ধত অংশে স্থমিত্রার চারটি ও দেবদত্তের থম দ্বস্তিবচন বাদ দিলে চারটি করে 
সংলাপ আছে। বিশ্লেষণ করলে দেখ! বা স্থমিস্ার সংলাপ চারটি বিশেষ ভাবাবেগ 
প্রকাশ করছে । প্রথম সংলাপে উদ্বেগ, দ্বিতীয়টিতে আকুতি, তৃতীয়টিতে সমবেদনা ও 
চতুর্থটিতে বিস্ময়, মর্মবাথা, আবেগ মূর্ত হয়ে উঠেছে__ফলে সংলাপের ভাধাতেও 
উল্লেখযোগ্য বিবর্তন নথচিত হয়েছে। প্রথম সংলাপ দুটি প্রায় গদ্য ভাষার রূপ পেরেছে 
অর্থাৎ এর মাধ্যমে হ্মিত্রার কর্তব্য বুদ্ধি তাকে প্রায় প্রাত্যহিকতার কাছাকাছি নিপ্পে 
এসেছে । কিন্তু দরিন্্ প্রজাদের দুর্তাগ্য তার মানসিকতায় অভিঘাত সৃষ্টি কয়েছে, ফলে 
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স্বীরে ধীরে সংলাপও পরিবন্তিত হয়েছে। তাই চতুর্থ সংলাপটিতে লক্ষ্য করা যায় 
ক্জমিত্রাক্ষরের নির্দিই যতিপাত্ের মধ্যে আবেগকম্পন লেগেছে। অর্থাৎ সংলাপ ক্রমশঃ 
গর্ভ তাষ। পরিত্যাগ করে কাব্য ভাষায় আশ্রয় নিয়েছে। 

পক্ষণত্তরে, দেবদত্তের প্রথম সংলাপের প্রধমাংশে কাট! কাট! যতিপাত ও ছোটে! 
ছোটে! বাক্যের মধ্যে তীব্র ব্যঙ্গের খোচ! গ্রকাঁশিত। কিন্তু পরক্ষণেই (“বল তো." 
€কোলাহুল”* ) তার ক্ষোভ তীব্র হয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ বাক্যে প্রবাহিত হয়েছে। 
দ্বিতীয় সংলাপটিতে কক্ষুধা” শবটি চারবার এমন ভাবে ব্যবহার কর' হয়েছে যাতে সেটা 
চেতনার ওপর হাতুড়ির মতে! বারবার নিপতিত হয়ে পরিস্থিতির ভয়াবহত! 'প্রকট 
করে তুলেছে । তৃতীয় সংলাপটিতে “অ'-এর অনু প্রাসের মাধ্যমে যেন একটি দীর্ঘলাঙ্সিত 
জড়তার ওপর আঘাত কর! হয়েছে । পর পর এ তিনটি সংলাপে দেবদত্তের বাক্তঙ্গি 
প্রায় গগ্ধ ভাষায় আশ্রয়ী। অবশ্ব গোপন করার অভিলাধী হলেও তার আবেগের 
সু কম্পন যেমন অলক্ষ্য থাকে নি, তেমনি আপাত গগ্য ভাষার তির্যকতাব মধ্যেও 
ছন্দপ্রবণত| উকি দিচ্ছে। অতঃপর চতুর্থ সংলাপটিতে তার সকল রুদ্ধ আবেগ, 
বেদনা, অভিযোগ ও জাল! স্ুুমিত্রার সহানুভূতির স্পর্শে উদ্বেলিত হয়ে প্রচণ্ড প্রপাতের 
তো! ফেটে পড়েছে । ফলে সংলাপও আপাত গণ্য ভঙ্গী পরিত্যাগ করে কাব্যভাষ! 
এবং তার অন্ুগামী ছন্দ বরণ করে নিয়েছে। 


অবশ্ট সকল কাব্যনাটকে রবীন্দ্রনাথ ভাব ও ভাষার এ পরিমিতিবোধ ও 
উপযোগিতা সর্বত্র বজায় বাধতে পারেন নি। কিন্ত তবু রবীন্দ্রনাথের হাতেই শাট্য- 
ংলাপের ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর চরম উতকর্ষে উপনীত হয়েছিলো । দ্বিজেন্রলাল 
রবীন্দ্রনাথের শেষ পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্য চিত্রাঙ্গদার বিষয়বন্ত সম্পর্কে আত্যস্তিক অনীহা! 
ক্েখধালেও মন্তব্য করেছিলেন-_“ইহার স্থন্দর ভাষা ও মধুর ছন্দোবদ্ধ'-'মাইকেলের পর 
এত মধুর অম্স্রাক্ষর আর বোধ হয় কেহই লিখিতে পারেন নাই ।”২১ অথচ এবপর 
রবীন্দ্রনাথ নাট্যরচনায় এ পদ্ধতি পরিহার করলেন । কাহিনীগ্রন্থের কিছু কাবানাটা 
'আবশ্ট চিত্রাঙ্গদার পবে রচিত হয়েছিলো, কিন্তু তাকে পূর্ণাঙ্গ নাটক বলে গ্রহণ 
করা চলে না । 
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১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'বাংল। শব্দ ও ছন্দ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । 
প্রবন্ধটিতে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ অভিমত প্রকাশ্তি হয়ে ছলো--“বাংল। পড়িবার সময় 
নেক পাঠক অধিকাংশ শ্বরবর্ণকে দীর্ঘ করিয়। টানিয়। পড়েন । নচেৎ সমমান হুঙ্বন্বরে 
ক্বদয়ের সমস্ত আবেগ কুলাইয়া উঠে না। বাংলার বক্তারা অনেকেই দীর্ঘ উচ্চারণ 
প্রয়োগ করিয়৷ বন্তৃতা বৃহৎ ও গভীর করিয়া তোলেন। ভালে! ইংরেজ অভিনেতার 
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অভিনয়ে দেখিতে পাওয়! যায় এক-একটি শব্দকে বেষ্টন করিয়া প্রচণ্ড হৃদয়াবেগ কিন্ধপ 
উদ্দামগতিতে উচ্ছৃসিত হুইয়! উঠে। কিন্তু বাংল! অভিনয়ে শিথিল কোমল কথাগুলি 
হয়ন্রোতের নিকউ সহজেই মাঁথা নত করিয়া দেয়, তাহাকে ক্ষুব্ধ করিয়। তুলিতে 
পারে না। এইজন্ত তাহাতে সর্বত্রই এক প্রকার দুর্বল সমায়ত সাহুনাসিক ক্রন্দনগ্থর 
ধ্বনিত হইতে থাকে । এইজন্য আমাদের অভিনেতার! যেখানে শ্রোতাদের হৃদয় 
বিচলিত করিতে চাঁন, সেখানে গল! চড়াইয়া। অযথ! পরিমাণে ঠ্কার করিতে থাকেন 
এবং তাহাতে প্রায়ই ফগলাভ করেন ।*২২ অর্থাৎ বাউল! শবের সাধারণ প্রকৃতি 
ভারহীন, ফলে সংলাপ উচ্চারণের সময় জোব আরোপ করতে হয়। এই জোর 
অভিনয়ে আবোপিত বলে তা কুত্রিঘ হয়ে ওঠে, আবার 'শৰের স্থায়িত্ব, গাস্তীর্ধ' বাড়াতে 
গিয়ে অগ্রগলিত বা! বড়ে। বড়ে। তৎসম শব্ধ ব্যবহার করলে তা গ্বাভাবিক হয় ন1। 
তার ওপর তাকে যদি ছন্দের নির্দিষ্ট মাত্রা ও ষতিপাতের ওপর শির্ভর করতে হয়, 
তবে ত। নাটকীয় হয়ে ওঠে বটে কিন্তু কথ্যভাষার সমীপবর্তা বিশেষ হতে পারে না । 


নাট্যসংলাপ-_তা অমিত্রাক্ষর বা অন্য যে কোনে! ছন্দে লিখিত হোক ন! কেন-- 
ছুটি বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলতে বাধা । একদিকে উচ্চারণে কথাভঙ্গি এবং অন্যদিকে 
তাষার অন্তর্গত ছন্দোম্পন্দ যুগপৎ বর্তমান থাকা চাই। ত। 17161051760 5999০1 হতে 
পারে, কিন্তু আড়ষ্ট ব1 কৃত্রিম ছলে চলবে ন!। 


এখানেই ইংরেজী 6190 ৮৫75৪ ও বাউল! অমিত্রাক্ষর ছন্দের পাথক্য। বাঙলা- 
ছন্দকে বিশেষজ্ঞ 07200080 অর্থাৎ মাজ্জাগত ও ইংরেভীগুন্দকে 0091168605৩ ব 
গুণগত বলে অভিহিত করেছেন । অমিত্রাক্ষরে-_যার ভিত্তি পয়ার-_ মাত্রা একাস্তভাবে 
অক্ষর নির্ভর । প্রতি অক্ষরে একমাত্র! করে ধর! হয়। কিন্তু ইংরেজী ছন্দে “4১০০৫ 
অর্থাৎ উচ্চারণের সময়ে অক্ষরের আপেক্ষিক গাস্ভীর্যের উপরই ইহার তিত্তি। ইংরেজী 
ছন্োর উপকরণ এক একটি 60০0 ব। গণ, এবং 6০০৮এর পরিচয় ৪০০৫0060. ও - 
৪০০০1660 অক্ষরের সমাবেশ রীতিতে ।*২৩ ফলে ইংরেজী ছন্দের অস্তর্গত শবে 
প্রয়োঙ্নীয় উচ্চারণ বৈচিত্র্য আরোপ কব! সম্ভব । কিন্ধ বাউলাঁব অক্ষরভিদ্ভিক মাআর 
সেস্থযোগ কম! এ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল লিখেছেন__“দীর্ঘ বক্তৃত! অমিজ্রাক্ষরে চলে । 
কিন্ত দ্রুত কথোপকথনে কথ! ত গগ্যের মতো! হইতেই হইবে । 917805952816-এর 
অমিভ্রাক্ষর ?111097-এর অমিজ্রাক্ষর হইতে পৃক। 0£ 21875 415090161706 
ইত্যাদির একট! কাব্যের বঙ্কার আছে, কিন্তু 70 96 ০0: 70000 76 01086 23 606 
00650070--ইহা! তো গন্য বলিলেই হয়। তবে কবিত| বলিয়! ইহ! চালান কেন? 
গগ্যে লিখিলে কি ক্ষতি হইত? কিন্তু তৎপরেই ৬7170 ০৩] 0981 17105 2৫ 
90010 06 07565 কিনব ঢা0 12 0026 51661 06 06911) 1080 162,005 0025 
50156 ইহা দস্তর মত কবতা। দেখিলাম যে 51)8165296916-এ খানিক গগ্ঠ, খানিক 
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পদ্য তথাপি দুইটি খাপ খাঁইতেছে। কারণ ইংরাঁজী ভাষার সেরূপ অবস্থ। আসিয়াছিল। 
কিন্ত বাউলাতে “তৃমি যদি আল সথি, আমি সেথ! যাঁবো” ইছার পরে «নবীন নিরদ 
শ্তাম নিকুজবিহারী* এক্সপ রচনা অসহ বিসদৃশ বোধ হইবে । কিন্তু গগ্যে একজে উভয়েই 
চলে। গদ্যের এখন সে অবস্থা আসিয়াছে।”২৪ উদ্ধৃত আলোচনায় বাউল! ও ইংরেজী 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের পার্থক্য ব্যক্ত হয়েছে । কিন্তু ছিজেন্্রলালের ধারণ! ইংরেজী ছন্দ 
কালক্রমে এ বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, বাঙলায় তা এখনে সপ্ভব হুয়নি। সেজন্ক তিনি 
লিখেছেন--“অমিত্রাক্ষরের নাটক এখন চলিতে পারে ন11২৫ আসলে স্থ ত্ব ভাষার 
মাত্রাগত বৈশিষ্ট্য যে উভয় ছন্দে প্রতিফলিত ত৷ তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। অমত্রাক্ষরে 
সকল পর্ব জোড়মাত্রীর। তাই শবগুলে! গ্রায়ই জোড়ায় জোড়ায় অবস্থান করে । 
মধুকদন অবশ্য তিন, সাত প্রভৃতি বেজোড়ে যতিস্থাপনা করেছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্ু 
প্রমুখের কাছে তা সরল নয় বলে পরিত্যক্ত হয়েছিলো! । আর সরল যতিস্থাপন! ন! 
করলেও পর্বের জোড়মাত্রার প্রবণতা এড়ানো! অমিত্রাক্ষরে কঠিন। আমর! যখন 
কথা! বলি তখন আমাদের ব্যবহৃত সকল শব নিশ্চয়ই জোড়! বেধে আসে ন|। কাজেই 
কথ্যভাষার সকল মাধুর্ধ জোড়াশঝের কাঠাঁমোয় (হি 2122৫) ধরা পড়ে না। কাব্যে তা 
মানানসই হতে পারে কিন্ত নাট্যসংলাপে ত্বভাবত:ঃই তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা এসে পড়ে। 
ছবিজেনত্লাল এই জোড়! শব্ের কাঠামোয় কথ্যভাষার বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তুলতে অভিলাধী 
হয়েছিলেন--অমিজ্রাক্ষরে রচিত তার নাটক 'তারাবাই'তে তার স্বাক্ষর আছে। কিন্তু 
সমকালীন দর্শকের কাছে ত হান্তকর মনে হয়েছিলো! । কেননা তাতে অমিত্রাক্ষরের 
17151) 01601) বা উচ্চগ্রামে ছিলে! অনুপস্থিত, অথচ কথ্যভাষার 10176] [15 00)-ও 
পরিষ্ুট হয় নি। “তারাবাই-এর ছন্দ সম্পর্কে অপরেশচন্্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন-__“এই 
অতিনব ভাঙ্গাছন্দে অভিনেতৃবর্গ অভিনয় করিত। বনিক! পড়িলে দর্শকরাও তাহার 
অনুকরণে নিজেদের মধ্যে কথা কহিত। 
যখ।-_ 

একজন বলিল--কোথ! যাইতেছ ? 

ছিতীয় উত্তর দিল--খাইবারে জল ? তুমি যাবে ? 

১ম--নহে বন্ধু। 

২য়--উত্তম, আমি তবে আসি ।৮২৬, 

কাজেই নাট্যসংলাপে সকল রাগিনী অক্রেশে বাজানোর জন্ত প্রয়োজন হলে নতুন 
ছন্দ । অমিত্রাক্ষরের অভিজ্ঞতার পর রবীন্দ্রনাথ-_এবং ছিজেন্্রপাল--অতঃংপর তারই 
সন্ধানী হলেন । 
সাত 


ইতিমধ্যে রাজকৃষ। রায় নাট্যসংলাপের ছন্দ নিয়ে আরেকটি পরীক্ষা! করেছিলেন ; 


১৬ 


রাজ! বিক্রমা্গিত্য' নাটকে তিনি এ ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন এবং তার নাম 
দিয়েছিলেন “আভিনয়িক পথ্য পউক্তি গন্ত” | এ সম্পর্কে নাটকটির ভূমিকায় তিনি 
লিখেছেন-_-“সম্প্রীতি এই “র।জা বিক্রমাকিত্য নাঁটকধানি আভিনয়িক ছন্দের পরিবর্তে 
নৃতন ধরনের গগ্যে রচিত হইল । ইহা আভিনয়িক পছ্য-পউ,ক্তি গদ্য ।**.অভিনেতৃগণের 
পক্ষে পদ্য যেরূপ সহজ অভ্যাসের সামগ্রী, গগ্য সেরূপ নহে। এই নিমিত্ত আমি সহজে 
অভ্যন্ত হইবার হুধিধাব জন্য এই নৃতন ধরনের গগ্ঠ নাটক লিখিলাম । আমার বিবেচনায় 
প্রচলিত ধরনের গছ্চাপেক্ষা এরূপ পদ্য-পউ.ক্তি ধরনের গগ্য নাটক লিখিলে অভিনয় ও 
অভিনেতৃবর্গের পক্ষে অনেকটা! সুবিধা হইতে পাবে। বিশেষতঃ বাঁগ ধৃতি বা বাক্পূতির 
(চ0100006 ) পক্ষে এইরূপ গগ্যপউংক্তি যেমন অভিনয়-ব্যাঘাত-নিবারণের স্থগম 
উপ"য়, ট'ন! গছ্য-পউ-ক্তিতে তেমন হইতে পারে না1” অর্থাৎ এ ছন্দ অবলম্বনের কারণ 
হিসেবে অভিনয়ের মহুল| ও প্রম্পটিংয়ের স্থবিধের কথা উল্লেখ করেছেন । গিরিশচন্ত্রের 
“কমলে কামিনী” নাটকেও এরূপ পদ্ধতিতে রচিত সংলাপ রয়েছে। উভয়নাটক থেকে 
কিছু নমুন! উদ্ধত হলে'_- 
১. বিক্রমাদিত্য _-ওঃ কি ভয়ানক অন্ধক'র ! 
একে কুষ্ণপক্ষের চতুর্দণী, 
তাতে আবার বুক্ষের পর বুক্ষ__অনস্ত বুক্ষ ৷ 
বিশাল আকাশের ক্ষীণালোক 
অরণাহৃদয়ে প্রবেশ কত্তে পাচ্ছে না। 
যতদূর দেখি-_-কেবল অন্ধকার ! 
নৈশ সমীরণ সন্‌ সন. শবে বচ্চে, 
বৃক্ষ পত্র কম্পিত হচ্ছে 
কিন্ত দেকতে পাচ্ছি না। 
আমার সহশরমৃখী আশ! এইরূপ ।--- 
আশা! কেবল ছুলচে 
কিন্ত সফলতার দপণে দেখ। দিচ্চে না । 
[ রাজ! বিত্রমাদিত্য প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য ] 


২ লহন11--আঁবার উড়বি কি লে? 
ভাতার আর যেন কারে! বিদেশে যায় ন1! 
আমি যেন ছেড়ে দিয়েছি, 
নইলে ভাতার 
তোর তে। একলার নয়, 
আমার কি প্রাণ কাদে না? 
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কিন্তু আমর1 সেকেলে মেয়ে, 
আমাদের উড়ে পুড়ে যেতে 
সাধ হয় না! 


[ কমলে কামিনী-_প্রথম অন্ব, দ্বিতীয় গর্ভাস্ক 


উদ্ধৃত সংলাপকে প্রাথমিক পরীক্ষায় মনে হবে নাট্যকার সম্ভবত বাউল! ছনের 
অক্ষরভিত্তিক মাত্রা ও নির্দিষ্ট মান্রাসহ পর্বকে ভেঙে একটি নতুন বেধ আনতে সক্ষম 
হয়েছেন, ফলে বাউল! ছন্দ সংলাপের নৃতন দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে। কিন্তু 
সামন্যি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে ব্যাপারটি অন্য | আসলে উভয় ক্ষেজ্েই সাধাবণ 
কথ্য ভাষাকে পণ্যের পউ্তিতে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সাজানোতে কোন 
জৈব তাৎপধ পরিষ্ফুট হয়নি। এতে পগ্যছম্দের স্পন্দন নেই, আবার গছ্ছন্দের 
10061 205 0000-ও অবর্তমান। যে কোন ধরণের বাক্যকে ভাউলেই গছ্যছন্দ 
হয় না। তাছাড়া, ভাষাকে আবেগ-তড়িৎস্পর্শে উজ্জীবিত না! করলে উপযুক্ত ছন্দ স্পন্দন 
অসম্ভব । 


রাজকৃষ্ণ রায়ের 'আভিনয়িক পঞ্ভ পউ.স্তি গগ্যকে" যদ্দি নাট্যসংলাপের স্বতন্ত্র শ্রেণী 
বলে দ্বীকার করতে হয় তবে তার সার্থক প্রকাশ ঘটেছিলো রবীন্দ্রনাথের “কালের যাত্রা 


নাটকে । সেখানে নাট্যকার যেভাবে পঙউ.ক্তি বিন্যাস করেছিলেন তাকে শুধুমাত্র গ্ভ। ৪1 
বল। যায় না) ষথ।-_ 


কবি।-_ গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে । 
আমর! মানি ছন্দ, জানি এক ঝৌঁক1 হলেই তাল কাটে। 
মরে মানুষ সেই অস্থন্দরের হাতে 
চাল চলন যার একপাশে বাক; 
কুস্তকর্ণের মতো! গঠন যার বেমানান, 
যার ভোজন কুৎসিত 
যার ভোজন অপরিমিত। 
আমর! মানি স্ুন্দরকে । তোমরা মানে কঠোরকে | 
অস্থের কঠোরকে, শাসকের কঠোরকে। 
বাইরে ঠেলামারার উপর বিশ্বাস, 
অন্তরের তালমানের উপর নয়। 


কিন্তু এখ|নেও বাক্যের গঠন, ক্রিয়াপদের বিস্কাস এবং সর্বনাম ও বিশেষণ ব্যবহারের 
বৈশিষ্ট্য একে গণ্য কবিতার সমীপবতাঁ করে তোলে ; তার নিকট আত্মীয়তা "পুনশ্চ 
কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে, নাট্যসংলাপের ক্রিগ্াপ্রাণত! ও প্রবহমানতার সঙ্গে নয়। 
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"আট 


“বিবিধার্থ সংগ্রহ পত্রিকায় রাজেন্ত্রলাল একবার লিখেছিলেন “যে অবস্থায় যে বাক্তি 
যে ভাষা কহিতে পারে, নাটকে ভাহাই প্রয়োগ.কর! কর্তব্য; তদন্যথায় রঙ্গতৃমিতে পয়ারে 
রোদন, ত্রিপদীতে রাগ, বা চৌপদীতে বীরত্ব ব্যক্ত করিলে ছান্াম্পদ হইতে হয়।”২" 
বাঙালী নাষ্ট্যকারগণ দীর্ঘকাল ভাব-অনুযায়ী নাট্যভাষ! অন্বেষণ করেছেন এবং সে ভাষা 
কখনে! প্রচলিত পয়ার-ত্রিপদী, কখনে| অমিজ্রাক্ষর-গৈরিশ এবং কথনে। বা গদ্যকে 
আশ্রয় করেছে। এদের মধ্যে গৈরিশছন্দই দর্শক ও সমালোচকদের মুগ্ধ করেছিলে! 
সর্বাধিক । গৈরিশছন্দে রচিত শেষ উল্লেখষোগ্য বাউল! নাটক ক্ষীরোদগ্রসাদের 
নরনারায়ণ? (১৯২৬)। ইতিমধ্যে গদ্যভাষ। প্রধানত: দ্বিজেন্দ্রলালের গ্রচেষ্টায় সাধারণ 
রঙ্ঞালয়ে অভিনীত নাটকে জনপ্রিয়ত! অর্জন করেছিলে! ! এবং রবীন্দ্র নাট্য প্রতিভার 
শ্রেষ্ঠ ফসল-_সাংকেতিক নাটক-_ গদ্য ভাষাতেই রচিত হয়েছিলে। | 


বাউল! সংলাপের এই ছন্দরীতি থেকে গদ্যভাষাঁয় বিবর্তন ছুটি কারণে সংখটিত 
হয়েছিলো | প্রথমত, অমিত্রাক্ষর ব|। গৈরিশছন্দ-_-পূর্বেই আলোচিত হয়েছে 
অক্ষরভিত্তিক মাত্রা ও জোড়মান্ঞার পর্ববিশিষ্ট হওয়ায় তাঁর মধ্যে কিছু সীমাবদ্ধতা! থেকে 
গিয়েছিলো! । গপ্চ সংলাপ তার থেকে মুক্তি পাবার একটি পন্থ! বলে বিবেচিত হয়েছিলে। 
দ্বিতীয়ত, যুগপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যখন বিষয়বস্তর ভিন্নতর হলে, তখন তার উপযোগী 
সংলাপ গদেযই রচিত হলো । 


মধুস্থদন অমিভ্রাক্ষরের উদ্ভাবক হলেও নাটকে তা'র পূর্ণ প্রয়াগে বাধাপ্রাথ হলেন। 
সমসাময়িক অভিনেতৃ-সম্প্রদ্দায়ের অক্ষমতা ও স্থুধীবৃন্দের নিরুৎসাঁহ তাকে এ বিষয়ে 
শিরস্ত করেছিলো! । অমিভ্রাক্ষর সম্পর্কে রাজনারায়ণ বন্থকে তিনি লিখে:ছন--"[109 
4০615, 105 0921 16110) 0086 006 0168160060৫ 81810] ৬6156 20. 0019 
০০5 15 51000]5 20065010 0৫ 11006. [2৮ 5০0 10160058৭10 
0161 ৬০1685৮500০ 78056 (89 11) 0061151) 12101 ৬2156 ) ৪04 00৩5 
আ1]] 5001 55/981 08 0015 15 006 18016950 016850 1] 006 [8080866. ১৮ 
সমকালীন অভিনেতাদের পক্ষে £৪109 [17617 501065 75 0) 845 সন্তব হয় শি। 
তাছাড়া “আ€ ৪0 017 01110 ৪21 00 7৫ ৪001760 00 00৫ 276100% 01 00৫ 
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অথচ নাটকে অমিত্রাক্ষর প্রয়োগ সম্পর্কে তার ব্যাকুলতা ছিলো আত্তরিক। 
অমিজ্রাক্ষরে রচিত তার “হৃতদ্রাহরণ” নাট্যকাব্যের যেটুকু' লেখ! হয়েছিলে! কেশব 
গঙ্গোপাধ্যায় তারহারিয়েই ফেলেছিলেন। পৃষ্ঠপোষকবর্গের কাছ থেকে এরূপ উৎসাহের 
অভাবে তিনি শে পর্যস্ত সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হয়েছেন “আমাদিগের স্থমিষ্ঠ মাত ভাষায় 


২১৯ 


রঙ্গভূমিতে গদ্য অতীব স্থশ্রাব্য হয়। এমন কি, বোধ করি অন্ত কোনে ভাষায় 
তদ্রূপ হওয়া স্থকঠন * রুষ্ণকুমারীর ভূমিক! ]। অথচ তিনি মনে করতেন “অমিত্রাক্ষর 
পদ্যই নাটকের উপযুক্ত পদ্য" [এঁ]। 


মধুন্দন গগ্যসংঙগাপে ছুটি রীতি অবলম্বন করেছিলেন। প্রহসনের জন্য আঞ্চলিক 
ভাষার একান্ত কথ্যরূপ এবং নাটকে শিষ্টরূপ। প্রহসন ছুটিতে বিষয়বস্ত ও ভাষার 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ মেলবন্ধন রচিত হয়েছিল, পরিস্থিতি ও চরিত্রান্গ সংলাপ একটি বৈদ্ধ্যুতি 
এনে দিয়েছিলো । কিন্ত প্রথম নাটক ছুটির গদ্য ভাষায় সংস্কৃত প্রীতির আধিপত্য 
সংলাপকে আড়ষ্ট করে দিয়েছিলো, বাউল! ভাষার নিজস্ব কাঠামোতে তা বিকশিত 
হয়ে ওঠ নি। কথোপকথন যঙ্গি বর্ণনার সীম! অতিক্রম করে ক্রিয়াভিমূখী না হয় 
তবে সংলাপ প্রাণহীন হতে বাধ্য। পূর্বেই বল! হয়েছে, গদ্য সংলাপ সার্থক হতে পারে 
ন| যর্দি তার 12006111701.) সঠিকভাবে অভিব্যক্ত না হয়। এই 10061. 10008 
শির করে প্রধানত: বাক্য গঠনের বৈশিষ্ট্য, উপযুক্ত ক্রিয়াপদ প্রয়োগের মুন্সীয়ানায় 
সঠিক অন্বয় ও যতিপাতে, অলঙ্কারের স্থমিত ব্যঞজনাঁয় এবং প্রয়োজনীয় আবেগসঞ্চারণে। 
তাছাভা শ্তানিঙ্লীভ ক্ষির মতে--700616 51001710261 16 81)% 501111295 01 
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যথাথ মুল্যবান হতে পাবে তখনই যখন 1126 ০00660700৫6 9065 দ্বারা 
সে মণ্ডিত হয়ে ওঠে। বিষয়টি আরো! ব্যাখ্যা করে তিনি লিখেছেন-_76 
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এ পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে বল! যায়, শমিষ্ঠা, বা! পন্মাবতীর তুলনায় কৃষ্ণকৃমারীর 
সংলাপে মধুস্থদন কৃতিত্ব দেখালেও তাঁ উপরোক্ত সর্ত পূরণ করতে পারেন নি? 
উদাহরণন্থরূপ কৃষ্ণকুমারী নাটকের একটি আবেগবন্ধ মৃহূর্তের সংলাপ উদ্ধৃত হলো-_ 

কুষ্। কাকা) আপনি এমন কথা মুখেও আনবেন »1 আপনি আমাকে 
বাল্যক'লাবধি প্রাণতুল্য ভালবাসেন তা আপনি এখন আমার সকল অপরাধ মাজনা' 
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গর আমাকে বিদায় দেন। পিতঃ আপনি নরপতি; বিধাতা আপনাকে কত শত 
সহম্র প্রাণীর প্রতিপালন কত্যে এই রাজপদে নিযুক্ত করেছেন; ত! আপনার, তাদের 
স্থখছুঃধ বিস্বৃত হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। আপন এ দাসীকে জন্মের মতন 
বিদ্ধায় দেন। আপনি নীরব হলেন কেন? আমি কি অপরাধ করেছি খে, আপনি 
আমার সঙ্গে কথ! কবেন না? পিত:, আপনার এত আদরের মেয়েকে এইবার শেষ 
"আশীর্বাদ করুন, যেন এ তব-যস্ত্রণ। হতে মুক্ত হয়ে স্থরপুরীতে যেতে পারি। 
| [ পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ] 


স্মরণ রাখ' প্রয়োজন, নাটকে পরিস্থিতি তখন অত্যন্ত জটিল ও স্পন্মমান । দেশপ্রেম, 
কর্তব্য, অক্ষমতা, ন্সেহ মঞ্চে উপস্থিত সকলের মধ্যেই প্রচণ্ড মানসিক অভিঘ'ত স্াষ্ট 
করেছে, আর মাত্র গুটি সাতেক সংক্ষিপ্ত সংলাপের পরেই কৃষ্া। আত্মহত্যা করবে। 
তাঁর আজ্মোৎসর্গের সঙ্কল্প তখন স্থির। একটি অপাপবিদ্ধ কিশোরীকে সকলের 
'রীতিভালবাঁসার মধ্যেও নিতাস্ত অসময়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হুচ্ছে। অথচ 
সংলাপে তার অন্ুভাব সঠিকভাবে অভিব্যক্ত হয়নি। “বাল্যকালাবধি প্রাপতুঙ্য 
ভালবাসেন' _বাকটি হায়ের উত্তাপম্পর্শলাভে বঞ্চিত; তার পরবঙা পঙ ক্তি-পিতার 
বাজকর্তব্য বর্ণনা--অত্যন্ত গতান্গগতিক ব1 10:08] এৰং শেষ বাক্য--“পিতঃ আপনার 
'আদরের মেয়েকে”? ইত্যার্দি--মনে হয় আরোপিত, কৃষ্ণায় সমগ্র ব্যক্তিসত। মস্থন করে 
স্বত:স্ফৃর্ত ভাবে উৎসারিত নয়। এর 5402৮ বা 5৪168 10132]: 000070800 
প্রবল অনিবার্ধতা নিয়ে এখানে আবিভূত হয় নি। 


পক্ষান্তরে, কৃষ্ণার সংলাপটিকে যদি প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ হিসেবে গ্রহণ কর! যায়, ত্বাহলে 
হয়তে| ভীমসিংহ ব! বলেন্ত্রের গ্র:ত তার উক্তিতে একটি ভিন্নমাত্রা আসে-_প্রাণতুল্য 
ভালবাসেন” বা গ্রজাদের “ন্খছুঃখ বিস্থৃত হওয্ কোন মতেই উচিত হয় ন!” প্রভৃতি 
বাক্যাংশে তির্যক ব্যঞজন1 ফুটে ওঠে। কিন্তু তাহলে কৃষ্ণা! চরিত্রের মূল তিত্তি ও 08%510- 
0)61)0এর সঙ্গে সংলাপটি সঙ্গতিহীন হয়ে পড়ে । নাট্যতত্ববিদ নিকল সংলাপকে হুভাগে 
(বভক্ত করেছেন-__0:010915 50690) ও 0900677760 180802£6 | তার সিদ্ধাস্ত 
অনুযায়ী বল! যায়, মধুস্থদন__এবং দীনবদ্ধু--01:012875 506601 ব্যবহারে অভূতপূর্ব 
কৃতিত্ব দেখালেও তাদের 99911)60 19789889 অনেক আড়ষ্ট ও আরোপিত। 
হানিফ তক্তপ্রসাদ তোরাব আছুরীর সংলাপ যযাতি ইন্ত্রনীল এমন কি ভীমসিংহ 
কষ্ণার তুলনায় প্রাণবন্ত, ষথাবধ ও 1171761 1700561)6136-য়ের সঙ্গে জড়িত 
জ্যোতিরিন্্রনাথের নাট্যসংলাপ সম্পর্কেও অনুরূপ সিদ্ধাস্ত কর! চলে। তিনজন 
নাট্যকার রচিত সংলাপ উদ্ধত হলে! £ 


১. রাজ ।-**রজনীদেবীএবুঝি এ পামরের গহিত কর্ম দেখে এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ 
করেছেন ; আর চন্দ্র, নক্ষত্র গ্রভৃতি মনিময় আভরণ পরিত্যাগ করে, চামুগ্ডারূপে গর্জন 
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কচ্যেন। উঃ1 কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালম্বরূপ অন্ধকার! হে তমঃ, তুমিকি 
'আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছ? উঃ1 মেধবাহুন অন্ধকারকে পুনঃপুনঃ এ দীষ্তিমান 
কশাদাত করে যেন ছিগুণ ক্রোধাস্বিত কচ্যেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব। একি 
প্রলয়নকাল! তা আমার মন্তকে কেন বজ্জাথাত হউক ন| ? 

[ কষ কুমারী : পঞ্চম অঙ্ক, ছিতীয় গর্ভাঙ্ক ] 


২. সরলতা ।**'মাগো, তুমি কখন উঠিয়া আপিয়াছ? আমি আহার নিদ্রা 
পরিত্যাগ করি! সতত তোমার সেবায় রত আছি, আমি কি এত অচৈতন্ হয়ো 
পড়েছিলাম? তোমায় হস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ী 
হইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর 
রজনী, স্থষ্টি সংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত ; আঁকাশমগ্ডল 
ঘনতর-ঘনঘটায় আচ্ছন্ন; প্রাণী মাত্রেই কালনিদ্রারূপ নিদ্রায় অভিভূত; সকল 
নীরব ; শবের মধ্যে অরণ্যাত্যস্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকূলের কোলাহল এবং 
তস্বরনিকরের অমঙ্গলকর কুককুরগণের ভীষণ শব্দ; এমত ভয়াবহ নিশীথ সময়ে জননী, 
তুমি কিরূপে একাকিনী বহ্িদ্বারে গমন করিয়া মৃত পুত্রকে আনয়ণ করিলে ? 

[ নীলদপণ £ পঞ্চম অস্বঃ চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ] 


৩. লক্ষণসিংহ | (শ্বগত) হিমাচল ! বিন্ধ্যাচল। তোমাদের কঠিনতম দুর্ভে্চ 
পাষাণে আমার হৃদয়কে পরিণত কর; কিন্তু না,__-তোমরাও তত কঠিন নও,-__-তোমরাঁও 
দুর্বল হৃদয়, তোমরাও বিগলিত তৃষাররূপ অশ্রুবারি বর্ষণ করে ক্ষীণতার পরিচয় দেও। 
জগতের আরও যদি কিছু কঠিনতর সামগ্রী থাকে,_লৌহ--বজ্জ-তোমর! এস,_কিন্ত 
নানা--পাধাণই হোঁক_-লৌহই হোক--বজ্ঞই হোক, সকলই শতধা! বিদীর্ণ হয়ে 
যাবে, যখনই সেই নির্দোধী সরলাবাল! একবার করুণ স্বরে পিত! বলে সম্বোধন করবে। 
_হা1!! আমি কি এখন পিত। নামের যোগ্য ?--আমি কি সরোঁজিনীর পিতা ?__ন! 
_ আমি তার পিতা নই-_-আমি তার কৃতাস্ত-_অতি দারুণ শিষ্টর কৃতান্ত। 

[ সরো্জিনী £ প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ] 


একটি বিশেষ উদ্দেপ্ট নিয়ে উপরোক্ত সংলাপ তিনটি উদ্ধৃত হলো! । তিনটির মধ্যে 
একটি সাধারণ মিল আছে, তিনটিই নাটকের ট্র্যাজিক আবেগ-সংহতি ( 0৪81০ 
1061051 )-কে প্রকাশ করছে । ট্র্যাজিক প্রগাঢ়তা প্রকাশ করার জন্যে স্বতাবতঃই 
ভাষার আবেগ ও কবিত্বের প্রয়োজন হয়। এখানে তিনজন নাট্যকার পরিস্থিতি ও 
অন্ুভাবের উপযোগী ভাষান্থঙ্জনে কিরূপ সাফল্যলাত করেছেন দেখা যাক। 

দ্বিতীয় সংলাপটি প্রাথমিক বিচাঁরেই বাতিল হতে বাধ্য। ক্রিয়াপদ ও শব্দ 
ব্যবহারে আড়ষ্টতা, চরিত্রের পক্ষে বেমানান উক্তি [ “আমি তোমার পতিকে যমরাজার 
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স্শড়ী হইতে” ইত্যাদি], দীর্ঘলমাসবন্ধপদ ও অন্বয়ের গোলমাল এবং আরোপিত 
অলহ্বারের কৃত্রিম বাহুল্য সংলাঁপটিকে অস্বাভাবিক করে তৃলছে। শেষ বাক্যটির দৈর্ঘ্যও 
বিরক্তিজনক | সর্বোপরি, ভাষার আবেগ ও আভ্যন্তরীপ-বেগ (10161 100৮6006170) 
একেবারেই নেই । 


প্রথম সংলাপটিতে ভাষার চলিত তঙ্গী ও শব্বব্যবহারে শিষ্ট বীতি অকুশে জোড়া 
লাগে নি। একবার হন্থ ও একবার দীর্ঘ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে বটে কিন্তু তাতে আশানুরূপ 
ধ্বনি গান্তীর্য ও উথ্থান-পতন আসে নি। অলঙ্কারও চরিত্রের মানসিক অভিঘাতের 
আস্তর-সামগ্রীরূপে প্রকাশিত হয়নি। ফলে সংলাপটিব 5১০% প্রায় অনুপস্থিত 
থেকে গেছে। 


তৃতীয় সংলাপটির প্রবহমানত। তুলনামূলকভাবে বেশি। তার প্রধান কারণ 
'রোজিনী” বচনাকালে বাউলাগদ্য অনেক স্বচ্ছন্দ হয়ে এসেছিলে', তখন গদ্য ভাষা 
বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিভা দ্বার! পরিমার্জিত। কৃষ্ণকুমারীর গদ্য ভাষাকে স্যক্টিণীল সাহিত্যের 
প্রাথমিক পর্বের নমুন| হিসেবে গ্রহণ কর! যেতে পারে । এই পরিপ্রেক্ষিতে 'সরোজিনী'র 
সংলাপ উপযুক্ত প্রলাদগুণ ও 17167 170%62)61) প্রকাশিত হয়েছে কিন! সন্দেহ । 
বাকাগঠনে লঘুভঙ্গি, বিশেষত কাটা কাট! বাক্য ব্যবহারে আবেগের শ্বচ্ছন্দ বিহার 
ব্যাহত হয়েছে মনে হয়। অলঙ্কারও কোন আত্যন্তরীণ তাৎপর্য নিয়ে প্রশ্ফুটিত হয়নি । 


নয় 


অক্ষয়চন্ত্র সবকার *সাধারণী' পন্রিকায় লিখেছেন যে গিরিশচন্দ্রের ছন্দে “মাত্রার 
এতই বৈষম্য আছে যে, অনেক সময় গদ্য বলিয়া বোধ হয়। +দ্যপদ্যের এইরূপ 
সমভাবকরণ দ্বারা ভাষ! সম্পূর্ণ নাটকের উপযোগিনী হুইয়াছে। ইহাতে গগ্যের নীরস্তা| 
নাই, প্রবাহ আছে। পদ্যেব সমমাজর| বৃত্তি বা একঘেয়ে ভাব নাই, অথচ মিতা আছে ।”। 
আমবা আলোচন1 করে দেখেছি অক্ষয়চন্দ্রে এই সিদ্ধাস্ত সঠিক যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত 
ময়। গিরিশচন্ত্রে সংলাপে পদ্য থেকে গদ্যে সঞ্চরণ সহজ ও সাবলীল হয় না। 

গৈরিশছন্দ যে নাটকে তিনি ব্যবহার করেছেন সেখানেও ছোট সংলাপ ব! দ্রুত 

ক্তি-প্রতুযুক্তি বচনায় গদ)ভাষার আশ্রয় নিয়েছেন-_- 


অহল্যা। আপনি পালস্কের উপর উপবেশন করুন । 

বিল্ব। না আমি তোমায় দেখব--এইখান থেকেই দেখব । 
এরপরেই বিশ্বমঙ্গলের শ্বগতোক্তি দীর্ঘ সংলাপ রচিত হয়েছে গৈরিশছন্দে আটক্রিশ 
উক্তি। তারপবেই আবাব-- 

বিন্বমঙ্জল। (প্রকাশ্যে ) তোমাব অলঙ্কার থেকে ছুটি কাটা খুলে দাও। ( অহল্যার 
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তন্রপকরণ ) ম। তোমার হ্বামীকে বলগে-:আমি তোমার পাঁগল ছেলে । 'যাঁও ম1, 
তোমার পতি আজ্।-_-আমার কথ! হেলন কত্তে নেই। 


অহল্যা। কে এ মহাজন ! (প্রস্থান ) [ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর : তৃতীয়,অস্ক, বষ্ঠ গভঙ্ক ] 
অতংপর আবার গৈরিশছন্দে বিশ্বমঙ্গলের সংলাপঃনুরু হয়েছে। 


এরূপ গ্রচুর উদাহরণ “গিরিশচন্্রের নানা নাটক থেকে উদ্ধৃত করা চলে । এ নিয়মের 
বাত্যয় থাকলেও তার নাট্যসংলাপের সাধারণ' প্রবণতা এরূপ। 


গিরিশচন্দ্রের গন্ভসংলাপে ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে মহেম্দ্রনাথ দত্ত উচ্ছৃসিত প্রশংসা 
করেছেন । তিনি শব্দকে ছু” ভাগে বিভক্ত করেছেন--সাধু ব! দ্রবারী ভাষ1 এবং গ্রাম্যভাষ! 
ও স্ত্রীলোকের ভাষা । অতংপর তার সিদ্ধাস্ত--“গ্রাম্যভাষায় যেরূপ জাতির মনোভাব 
প্রকাশ কর! যায় সাধুভাষার দ্বার! তদ্রপ পার! যায় না। জাতির অভিজ্ঞতানুষায়ী 
সংক্ষেপে যে সকল শব হৃষ্ট£হইয়ছে, তাহাই হইল গ্রাম্যভাষ! ও গ্রাম্যনারীদিগের ভাষা । 
গ্রাম/ভাঁষায় মনের ভাব প্রকাশ করিলে ঠিক জাতির প্রাণ-স্পর্শ করে 1৮৩২ সমালোচক 
এই স্থন্তর অনুযায়ী গিরিশগন্দ্রর নাট্যসংলাপে বিভিন্ন শ্রেণীব গ্রাম্যভ।ষা কিরূপ কতত্বের 
সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে তার দীর্ঘ উদাহবণ দিয়ে মন্তব্য করেছেন-__ “প্রচলিত শবের উপর 
গিরিশচন্দ্রের অদ্ভূত আধিপত্য ছিল। বাঙ্গাল! দেশের প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক শ্রেণী, 
প্রত্যেক বর্ণের কিরূপ ভাষ। ও আচরণ তাহ! তিনি অতি সংক্ষেপে ভাষা বা শ্দ দিয় 
প্রকাশ করিয়াছেন । এইরূপ ভাষাজ্ঞান,__ব্যক্তি ও স্থানবিশেষে শব্খবিষ্তাস, জগতে অতি 
অল্প সংখ্যক লেখকের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু শব নহে. বলিবার 
ভঙ্গী এবং উচ্চারণও তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। কি ইংরাঁজের বাংলা, কি 
আরমানির বাংলা কি নবাবী বাংলা, কি ছুলে-বাগীর বাংলা, কি গুড়হাটার 
মুছলমানের বাংল!, কি জেলে মালোর, কি মাঝিমাল্লার বাংল, কি ভটচাজ্জির 
বাংলা, কি বকাটে ছোড়ার বাংলা, কি ইংরেঙ্জী শিক্ষিত নব্যবাবুর বাংলা১--. 
বহুবিধ শ্রেণীর শব্ধ, বাঁক্যবিন্তাস ও উচ্চারণ তিনি নিখৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া 
গয়াছেন। ইহা! ব্যতীত যত শ্রেণীর নরনারী বাঙ্গাল। দেশে বাস করে, তাহারা নিজ 
শ্রেণীর ভিতর দিয় কিরূপ কথা বার্ত। বলে, গিরিশচন্দ্র তাহার নাটকে অনুরূপ ছায়াচিত্র 
(01১0০ ) রাখিয়। গিয়াছেন।”৩৩ প্রাথমিক বিচারে সমালোচকের সিদ্ধান্ত সঠিক বলে 
মনে হবে, কিন্তু তার পুস্তকে উদ্ধৃত উদাহরণ গুলে! সম্যক অনুধাবন করলে দেখ! যাবে যে 
বাণত প্রতিশ্রেণীর জনসাধারণের ভাষায় কিছু বৃত্তিগত উল্লেখ ও 108107611500 
তাদের স্থাতস্তর দিয়েছে, ভাষ। বা শব্ের কোনো আভ্যন্তরীণ প্যাটার্ন 
($00108] 0206600) হারা তা আভাষিত হয় নি। বিশেষত প্রতি জাতির কথ্য 
ভাষায় একটি আভ্যন্তরীণ ছন্দ আছে, উপযুক্ত নাট্য সংলাপে তার যথার্থ প্রতিফলন 
হয়েখাকে। এ সম্পর্কে বিখ্যাত নাট্যকার 1017 1৬. 95759 একটি উল্লেখযোগ্য 
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মন্তব্য করেছেন--1]8 ০00000165 19616 09০ 11099,811786101 01 00০ 00016 8150 
১৪ 120802£9 (0০ 0515 1101) 170 11৮18) 1015 00551012101 2. 1101 
€০ 06 1101 ৪20 50010905117 1015 0105 20)0 2 00০ 52706 01106 00 21৮০ 
00০ 19211 70101) 15 10906 01৫ 211] 0০0০0, 11 2 0010019170105152 910৫ 
: 12008] 10109. ৩৪ গিরিশচন্দরের গদ্যভাষায় এই ০96610 1691115 প্রায়নেই । তিনি 
দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষা অন্থকরণ করেছেন মাত্র, তার মধ্য দিয়ে কোনে! নিজশ্ব ছন্দ 
প্রবাহিত করাতে পারেন নি। ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্ধ এ সম্পর্কে লিখেছেন _ “প্রতোক 
জাতির ভাষার মধ্যেই একটি বিশেষ প্রাণশক্তি (৬10110 ) আছে। জাতির প্রবাদ- 
গ্রবচন, বিশিষ্টার্থক শবগ্রচ্ছ ইত্যাদি ব্যবহারের মধ্য দিয়াই ভাষার সেই 
প্রাণশক্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু এই বিষয়ে রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, এমন 
কি অমৃতলাল বস্থুরও যে অধিকার ছিল গিরিশচন্দ্রের তাহা ছিল না; ইহাদের 
ব্যবহার তাহার গণ্যভাযায় গে তুলনায় অকিঞ্চিৎকর সেই তুলনায় তাহার ভাষ! 
দুর্বল ।”৩৭ তাঁর নাটকের গগ্ঠসংলাপ উত্তর কোলকাতার কথ্য ভাষার অনুগামী, 
তা বিশেষভাবে? আঞ্চলিক। এই আঞ্চলিক ভাষাকে জর্বস্তরের নাটকের 
সংলাপে প্রয়োগ করতে গিয়ে স্বভাবতই তার মধ্যে সীমাবদ্ধতা এসে পড়েছে। 
তাই সমালোচক যখন বলেন-_16 5 019510950১2 0170 12778085601 ১৪ 
01092016-৮ 06116] 6010 006 1105 01105 900 1)1)129565 ০0৫ 0102 5190100]8 
€01)650 105 00050 29206152 10ড5721 00 20716591010, ৮1)119 (21206 15 
56210 010 2. 11111017211] ৮৫15 0160516]06 012106৩৬--তখন গিরিশচন্দ্র ব্যবহৃত 
কথাভামার এই 1)1£])61 2170. 01666109176 01317০-য়ে স্বচ্ছ ন্দ বিহারে অক্ষমতা গ্রকট 
হয়ে ওঠে । 


১. সাজাহাঁন। ইচ্ছা কছে জাহানারা, যে এই রাত্রির ঝড়বৃষ্ট অন্ধকারের 
মাঝখান দিয়ে একবার ছুটে বেরোই । আর, এই শাদ। চুল ছিড়ে, এই বাতা উড়িয়ে 
দিয়ে এই বুষ্টতে ভাসিয়ে দিই। ইচ্ছা! ক্ছে যে আমার বুকথানা খুলে বজের সম্মুখে 
পেতে দিই। ইচ্ছ। কছেঁষে এখান থেকে আমার আত্মাকে টেনে ছিড়ে বার করে তা 
ঈশ্বরকে দেখাই! এ আবার গজন। মেঘ! বার বার কি নিষ্ফল গজন ক? 
তোমার আঘাতে পৃথিবীর বক্ষ খান খান করে দিতে পারে? অন্ধকার? কি অন্ধকার 
হয়েছো ! তোমার পিছনে এ হুর্য নক্ষত্রগুলোকে একেবারে গিলে খেয়ে ফেলতে পারে! ? 

[ সাজাহান £ পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্ঠ ] 

২. চাণক্য। না, এ সম্ভব না । এ ছলন!; প্রতারণ1; ষড়যন্ত্র। তোমার ফড়যন্ত্ 
কাত্যায়ণ।_না এ যে সেই মুখ, সেই চক্ষু ছুটি। আতেয়ী-_মা আমার! এতদিন 

নাট্য-_ ১৫ 
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সন্তানকে ভুলে ছিলি! কোথায় ছিলি পাঁষাণী মা __কাত্যায়ন ! শোন কুপ্তবনে একটা 
সামস্তোআ উঠছে না? দেখ এ নদী আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। আকাশ থেকে 
একট! স্গি্ধ সৌরভ হিল্লোল ডেসে আসছে । আমার শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। 
আমায় কুটিরে নিয়ে চলে! কাত্যায়ণ ! [ চন্দরপ্ুপড £ পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃষ্তয ] 


৩. পূৃরথ্থীরাজ। হা! প্রতাপ! অধম ভালুককে যাছকর নাচায়; কিন্তু কেশরী 
গহনে নিজনে গরিমায় বাস করে। দীপ অনেক কিন্তু সূর্য এক । শস্তশ্তামল উপত্যকাকে 
মানুষ চষে, চরণে দলিত করে; কিন্ত উত্তর পর্বত গবিত দারিদ্ব্যে শির উন্নত করে 
থাকে । প্রতাপ! সংসারী তার ক্ষুত্র প্রাণ, তার ক্ষুদ্র স্থখ-ছুংখ তার ক্ষুত্র অভাব বিলাস 
নিয়ে থাকে! মধ্যে মধ্যে তক্মাচ্ছাঁদিত দেছে, রুক্ষ কেশে, অনশনে সিদ্ধ সন্্যাসী এসে 
নৃতন তব, নীতি, ধর্ম শিখিয়ে যান। অত্যাচারীর উন্ুক্ত তরবারি তাদের সত্যের 
জ্যোতিকে বিকীর্ণ করে, নিরন্ধ কারাগারের অন্ধকার তাদের মহিমাকে উজ্জল করে, 
অগ্নির লেলিহাঁন জিহব। তাদের কীতি প্রথিত করে ! তুমি সে সন্স্যালী, প্রতাপ, তুমি 
মাথা ছেট কর্ষে। [ রাণ! প্রতাপ সিংহ £ চতুর্থ, অস্ক ষষ্ট দৃশ্ঠ ] 

৪. মানসী । অজয় দেশান্তরে গিয়েছে । অজয়! চলে যাবার আগে একবার 
দেখাও করে যেতে পার্তে। শুদ্ধ একখানি পত্কে শুধ্ধ ক্ষুদ্র পত্রে এ কথাটা জানিয়ে 
“জন্মেব মতে! বিদায়টি” এসে নিয়ে যেতে পার্তে। অজয়। অজয় !__ 

নিষ্টর তৃমি। না । তোমার জন্য আমি শোক কর্ব না চন্দ্রের জ্যোতি এত ক্ষীণ 
কেন? উদয় সাগরের বারিবক্ষ হঠাৎ এত শান যে? প্রকৃতির মুখে সে হাসিটি 
€কোথাঁয় গেল? [ মেবার পতন ₹ চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম দৃ্ট ] 

৫. জরযু। জানো? কিছু জানো না! এক বিরাট ভালোবাসার অমৃত সমুদ্র 
আমার সম্মুখে পড়ে রয়েছে, কিন্তু তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। জানো কি যে 
আমার বর্তমান যেমন অন্ধকার ভবিষ্যৎ তেমনি অন্ধকার--এই অন্ধকারে নক্ষত্র নাঁই, 
বিছ্যুৎ নাই, জোনাঁকিও নাই ; জানো কি যে ধিনে দিনে যক্মারোগীর মত আমার ভিতরে 
সব ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। জানো কি! না, তুমি কি জানবে | তুমি কি জানবে! 

[ পরপারে ঃ তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃষ্ত ] 
দ্বিজেন্ত্লালের বিখ্যাত পাঁচটি নাটক থেকে বিভিন্ন ভাবপ্রকাশক পাঁচটি চরিজ্রের 
সংলাপ উদ্ধৃত হলো'। এদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য 

১. যুক্তাক্ষর বেশি ব্যবহার করে প্রত্যেকটি সংলাপে ওজস্থিত! ফুটিয়ে তোলার 


চেষ্টা হয়েছে, 
২. বাক্যগুলোর গঠন এমন যাতে কিছু পরে পরেই উচ্চারণে ঝাঁড়ত কবৌঁক 


€ 8০০26) পড়ে, ফলে 10181) 01001) ৪০006-ঘ্ে স্থবিধে হয়, 
৩. শব্দের সামান্ত পরিবর্তন ঘটিয়ে প্রায় একই অর্থ প্রকাশক বিভিন্ন বাক্য তৈরী 


কর। হয়েছে, 
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৪. অলঙ্কার প্রয়োগের অতিরিক্ত গ্রবণতা৷ দিয়ে সংলাপকে কাব্যমণ্ডিত করে 
তোলার চেষ্টা হয়েছে, 

৫. তৎসম যুক্তাক্ষর শব্জের পাশেই একেবারে আটপৌরে ক্রিয়া ও শব ব্যবহার 
কর! হয়েছে, 

৬. অব্যয় ব্যবহারের প্রতি নাট্যকারের আসক্তি আছে। 


পূর্বেই বল! হয়েছে, দ্বিজেন্দ্রলাল ছন্দসংলাপের মধ্যে কথ্যভাষার আমেজ ফুটিয়ে 
তোলবার চেষ্ট। করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি যখন আবার* ছন্দ পরিত্যাগ করে 
গদ্যমংলাপের আশ্রয় নিলেন, তখন তার মধ্যে পদ্যছন্দ আরোপ করবার চেষ্টা করলেন। 
ফলে তাঁর আবেদন আবার বিপরীত হলে! । 


দ্বিজেন্্র-নাট্যসংলাপের ত্রুটি £ পরিস্থিতি, ভাব বা চরিত্র অনুযায়ী ভাষার প্যাটার্ণ 
পরিবতিত হয় না। উদ্ধত পাচটি সংলাপ পাঁচটি পৃথক নাটকে বিভিষ্ণ পরিস্থিতিতে 
পাঁচটি চরিত্র বাবহার করেছে । তার মধ্যে সামাজিক নাটকও রয়েছে। অথচ 
প্রত্যেকের সংলাপের মধ্যে কোনো মৌল পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য নেই। এমন কি প্রত্যেকে 
প্রায় একই ধরণের অলঙ্কার ব্যবহার করেছে, ফলে সংলাপে কোন বৈচিত্র্য ফুটে 
ওঠে নি। বাকাগঠন ও শব্গবাবহারে সমতা না থাঁকার দরুণ বাক্যের অন্তর্গত অন্বয় ব 
জোড়গুলে। সম্পূর্ণ মিশে যায় নি। 


দ্বিজন্দ-নাট্যসংলাপ-- প্রাথমিক পা্জে মনে হয়--অত্যন্ত আবেগ মণ্ডিত (7255101 
0710005 1| কিন্ধু আবেগ শিতান্ত আরোপিত, তা চরিত্র বা সংলাপের কোনো 
্বতোৎসরিত গ্রণ নয় বলে কুত্রিম ও প্রাণহীন। অথাৎ ছ্বিজেন্্র-নাট্যসংলাঁপ 

25010510276 য়ের স্তর ছাড়িয়ে ৫2009002981] হয়ে উঠতে পারে নি। 


অবশ্য, দ্বিজেন্দ্রলালের বড়ে। কৃতিত্ব এই যে তিনি সর্বপ্রথম সাধারণ নাট্যশাপার 
জন্য এমন নাটক রচন!| করেছিলেন যাতে সংলাপ গতানুগতিক পদ্যছন্দ থেকে মুক্তিলাভ 
করে গদ্যের প্রবহমাঁনতায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিলো এবং দৈনন্দিন কথোপকথন 
অতিক্রম করে একটি 986061760 182608£ স্থষ্টির চেষ্টা করেছিলো । 


এগারো 


টলস্টয় শেকসপীয়রের নাট্যসংলাপ সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন যে সেপ্তলে! 
অত্যন্ত কৃত্রিম, কেন না চরিক্রগুলে! সর্বদাই শেকসপীরীয় ভাষায় কথ! বলে। রবীন্দ্র 
নাট্য সংলাপ প্রসঙ্গেও সমালেচকগণ অনেকেই অনুরূপ অভিযোগ করেছেন। 
আধুনিক কালের কয়েকজন খ্যাতনামা শেকসপীরীয় বিশেষজ্ঞ বিশ্লেষণ করে দেতিয়েছেন 


খ্খণ 


টলস্টয়ের অভিমত সঠিক যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ভাষা পাটার্ণের বহিরঙ্গ এঁক্যের 
মধ্যে রয়েছে অজন্ন বৈচিত্র্য । খ্যাতনাম! রুশ সমালোচক মোরাঁজভ বা জর্মান নাট্য- 
তব্ববদ ক্রিমেন প্রচুর তথ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে শেকসপীরীয় নাউকের প্রতেঃকটি 
বিখ্যাত চরিজ্র তাদের সংলাপেব বাক্যগঠন ও ৰপকন্প ব্যবহারে হবতন্ত্র ব্যর্থিত্ব গুকাশ 
করেছে। 


আসলে নাট্যসংলাপে কাব্যময় তা এক শ্রেণীর সমালোচক পছন্দ করেন না। 
তাদের মতে নাটক যেহেতু দৃশ্ঠকাব্য অতএব শুধু কাব্যে জোব দিলে তার দৃশ্ঠতব 
অবগ্তঠিত হয়ে পড়ে। বিশেষত গদ্া সংলাপে দনন্দিন কথোপকথনের ভ'্যা ব্যবহৃত ন 
হলে তার নাটংত্ব ক্ষুপ্ন হয়। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাটক অভিনয়ের অযোগ্য এমন 
ধারণ! একসময়ে স্থধীসমাজে প্রচলিত ছিলো। সাম্প্রতিক কালে তাঁদের সফল 
প্রযোজনার কথ! ছেড়ে দিলেও প্রীয় প্রতিটি নাটকই রবীন্দ্রনাথ বার বার মর্ধস্থ করে 
উক্ত ধারণ! অপ্রমাণ করেছিলেন । যথার্থ নাট্যসংলাপ--তা৷ গগ্যে বা ছনে রচিত ছোক্‌ না 
কেন--£003 10100 002 01022006210 60০ 0018106) 2170 11) 169 00012) 
6৮981 ০ 0102:20091) 2180. 0211195 01) 2.001010.৩৭ সার্থক নাট্যসংলাপের 
ক্ষেত্রে উপরোক্ত শর্তগুলে! মেনে চললেই শ্বধু চলবে ন1। তা প্রতিটি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য 
বজায় রেখে শব্দ প্রয়োগ, বাক্যগঠন ও অলঙ্কার মপ্ডিত হওয়! প্রয়োজন । 

পূর্বেই বল। হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ নাট্যকাব্যের অতীতচাঁরী রোমান্টিকত! পরিত্যাগ 
করে সাংকেতিক নাটকের মাধ্যমে বর্তমান সভ্যতার শ্রেণী সংকটে প্রবেশ করেছিলেশ। 
তাই স্বভাবতই তাঁকে ছন্দদংলাপের সীম্নাবদ্ধত। অতিক্রম করে প্রাত্যহিকতাকে বরণ 
করে নিতে হয়েছিলে।। কিন্ত তার সাংকেতিক নাটক বস্তবিশ্বের প্রতিরূপ নয়, তা 
বাস্ততবর একটি আদর্শাধ্িত রূপ (17691129000) 1 তাই এ সকল নাটকের সংলাপ 
দৈনন্দিনের কথ্যভাষা নয়। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটি আদর্শায়িত রূপ (109211560 
10210) নিমাণে যত্ববান হয়েছিলেন । 

শেকসপীরীয় কাব্যভাষায়--মোরাজভ ব! ক্লিমেনের মতে-_প্রতিটি চরিত্রের ব্যক্তি 
বৈশিষ্ট প্রকাশিত । রবীন্দ্রনাথের এ সকল নাটকে তার অভাব মনে হতে পারে । কিন্তু এ 
পার্থক্য উভয়ের যুগগত ও ছন্দোপলন্ধির স্বাতন্ত্রয থেকে এসেছে। শেকসপীয়রের নাটকের 
বন্দ ব্যক্তিচরিত্রকে আশ্রয় কবে বিকশিত । তাই প্রত্যেকের ব্যক্তি ্বাতন্ত্্য সংলাপে 
প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু রবীন্ত্রন।থ রয়েছে শ্রেশীদন্ব, তাই তার সাংকেতিক নাটকের 
সংলাপ বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর অস্তুলীন প্যাটার্ণকে অনুসরণ করেছে। 


'শারদোৎসব' থেকে “কালের যাত্রা” পর্স্ত গতিরেখ' অন্থধাবন করলে লক্ষ্য করা যায় 
সেখানে মূলত £:০এ০ ০1728061 প্রাধান্থ বিস্তার করে আছে। ফলে সংলাপে অকারণ 
দৈর্ঘ্য বিলুপ্ত হয়েছে। সদাচঞ্চল জনজীবন সংক্ষিপ্ত সংলাপের মধ্য দিয়ে একটি 


২২৮ 


অভূতপূর্ব দ্রুতি অজ করেছে। অথচ প্রাত্যহিক কথোপকথনের সন্ধীর্ণ সীমায় ত! 
আবদ্ধ নয়। পরিস্থিতি অস্্যায়ী আবেগ কাবাভাষ স্থ্ট করে নিয়েছে। উদ্ধৃতি-_ 


১. প্রথম বালক । কই ঠাকুর দেখিয়ে দাও ন!। 

সন্গ্যাপী। ওই যে সা মেঘ ভেসে আসছে। 

দ্বিতীয় বালক। ই, হই! ভেসে আসছে । 

তৃতীয় বালক। হা, আমিও দেখেছি! 

সঙ্গাসী। ওই যে আকাশ ভরে গেল। 

প্রথম বালক। কিসে? 

সন্ন্যাসী । কিসে? ওই তো স্পষ্টই দেখ। যাচ্ছে আলোতে, আনন্দে। বাতাসে 
শিশিরের গন্ধ পাচ্ছ ন।। 

দ্বিতীয় বালক। হা, পাচ্ছি। [শারদোৎ্সব ] 
২. --ফিরেচলরে। এবার সর্দারের সঙ্গে লড়বো। 

-_বলব, আমর! চলব ন1--ছুই পা! কাধের উপর মুড়ে বসব। পা ছুটো লক্ষমীছাড়া, 
পথে পথেই ঘুরে মরলে! । 

_-হতি দুটোকে পিছনের দিকে বেঁধে রাখবে। | 

_ পিছনের কোনে বালাই নেই রে, যত মুশকিল এই সামন্টোকে নিয়ে। 

_ শরীবে যতগুলে। অঙ্গ আছে তার মধ্যে পিঠটাই সত্যি কথা বলে। সেবলে 
চিত হয়ে পড়, চিত হয়ে পড়। 

_কীচা বয়সে বুকট। বুক ফুলিয়ে চলে কিন্তু পরিণামে সেই পিঠের উপরেই ভর-_ 
পড়তেই হয় চিত ভয়ে। 

_-গোড়াঁতেই যদি চিতপাত দিয়ে খর করা যেতে। তা'হলে মাঝখানে উৎপাত 
থাকতে! ন'বে। 

--আমাদের গ্রামের ছায়ার নীচে দিয়ে সেই যে ইরানদী বয়ে চলেছে তার কথা 
মনে পড়ছে ভাই। 

- সেদিন মনে হয়েছিলো, তে বলছে চল চল চল,_-আজ মনে হচ্ছে ভুল 
শুনেছিলুম, সে বলছে ছলছল ছল । সংসারট! সবই ছল রে। [ফাল্গুনী : তৃতীয়, দৃশ্ট ] 


৩. ২। চলরে আমর! গারদে ঢুকবো, লেখানে গিয়ে 
মন্ত্রী। গিয়েকি করবি? 
২। বিভৃতিব গঙ্গার মালা থেকে ফুল খসিয়ে দড়ি গাছটা ওর গলায় ঝুলিয়ে 


আসবো । 
৩। গলায় কেন, হাতে । বাধবাঁধার সম্মানের উচ্ছিষ্ট দিয়ে পথ কাটার হাতে 


দড়ি পড়বে । 


২২৯ 


ম্ত্রী। যুবরাজ পথ ভেডেছেন বলে অপরাধ, আর তোমর! ব্যবস্থা। ভাবে, তাতে 
অপরাধ নেই? 

২। আহা, লে তো৷ আলাদ! কথা । আচ্ছ! বেশ যদি ব্যবস্থা ভাঙি তে কী হবে? 

ম্ত্রী। পায়ের তলার মাটি পছন্দ হলো! না! বলে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়া! হবে । সেটাও 
পছন্দ হবে ন! বলে রাখছি। একটা ব্যবস্থ' আগে করে তবে অন্য ব্যবস্থাটা ভাউতে হয়। 

৩। আচ্ছ। তবে গারদ থাক, রাজবাড়ীর সামনে দীড়িয়ে মহারাজের জয়ধ্বনি 
করে আসি গে। 


১। ও ভাই, ওই দেখ। স্থ্্থ অস্ত গেছে, আকাঁশ অন্ধকার হয়ে এলে।। কিন্তু 
বিভূতির যন্ত্রের ওই চূড়াটা এখনে! জলছে। রোদ্,রের মদদ খেয়ে যেন লাল হয়ে 
রয়েছে। 

২। আর ভৈরব মন্দিরের ভ্রিশূলটাকে অন্তহ্র্ষের আলো! আঁকড়ে রয়েছে যেন 
ডোববার ভয়ে। কী রফম দেখাচ্ছে । [ মুক্তধার! ] 

উদ্ধাত তিনটি অংশ রবীন্দ্রনাথের বিভিম্ন সময়ে রচিত সাংকেতিক নাটক থেকে 
নেওয়। হয়েছে। তিনটি নাটকের অন্বিষ্ট শ্বভাবতই পৃথক। কিন্তু তার মধ্য দিয়েও 
বৃহৎ সত্য অনুসন্ধানের আসক্তি প্রকাশিত। তাই একটি বিশেষ প্যাটার্ণ সংলাপের 
মধ্যে অলক্ষ্য থাকে নি। প্রথম সংলাঁপে কৌতুহল, দ্বিতীয়টিতে সংশয় ও উদ্বেগ এবং 
তৃতীয়টিতে ক্রোৰ ও তয় পর্যায়ন্রম প্রকাশ পেয়েছে । সংলাপ তাই কাটা কাটা, 
অস্থির ও দ্রুত সঞ্চরমান। এবং ভাষার আটপৌরে তঙ্গি অলঙ্কারের স্মিত প্রয়োগে 
ক্রমে গন্ভীরতা লাভ করেছে । অথচ সে-অলঙ্কার কখনোই বক্তার শ্রেণী চরিত্র বিলোপ 
করে কৃত্রিম ও আকস্মিক হয়ে ওঠে নি। বিশেষত একটি লৌকিক মেজাজ সর্বদাই 
অন্তরালে কাজ করে চলেছে । শব্ধ ব্যবহার ও বাক্যগঠনে অনিবার্ধতা রয়েছে 
এবং সরববোপরি, তা নাটযক্রিয়ার অনুষঙ্গী হয়ে সঠিক আবেগ ছ্যোতন! করেছে। 

জনতার সংলাপ ছাড়িয়ে ব্যক্তিচরিক্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে রবীন্দ্রনাট্য 
সংলাপের আরো! বিচিত্র মাত্র! উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । এ সম্পর্কে কিছু সংলাপ বিশ্লেষণ 
করে দেখ! যেতে পারে £ 


১. অমল। কত বাক! বাঁক! ঝরণ! জলে আমি পা ডুবিয়ে ডুবিয়ে পার হতে হতে 
চলে যাবো-_ছুপুরবেল! সবাই ষখন ঘরে দরজা! বদ্ধ করে শুয়ে আছে, তখন আমি 
কোথায় কতদূরে কেবল কাজ খুঁজে খুজে বেড়াতে বেড়াতে চলে যাব। 

| ডাকঘর £ প্রথম দৃহ ] 
২, অমল। বেশ লাগে তোমার ঘণ্টা--মামর শুনতে ভারি ভালে লাগে-- 


ুপুরবেল! আমাদের বাড়ীতে যখন সকলেরই খাওয়া হয়ে যায় -পিসেমশাই কোথায় 
কাজ করতে বেরিয়ে যান, পিসিম! রামায়ণ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন, আমাদের 


৭৩৪ 


খুদে কুকুরট! উঠোনের ওই কোণের ছায়ায় লেজের মধ্যে মুখ গুজে ঘুমোতে থাকে-_ 
তখন তোমার ওই ঘণ্ট। বাজে-_ঢং ঢং ২, ঢং ঢং ঢং। [ ডাকঘর £ দ্বিতীয় দৃশ্য ] 


উদ্ধত সংলাপ ছুটি লক্ষ্য করলে প্রথমেই মনে হবে এদের কাব্যময়তা। অথচ. 
কোনটিতে একটিও অলঙ্কার নেই । এমন কি মাত্র দুটি যুক্তাক্ষর রয়েছে। তাহলে ভাষার 
এমন অনিবার্ধ সঞ্চারণী শক্কি সম্ভব হছলে। কেমন করে? রবীন্দ্রনাথ চরিত্রের আবেগের 
মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছেন_-সেই আবেগ প্রত্যক্ষ জীবনের প্রতি আসক্তির বহিঃপ্রকাশ। 
ছোটে! অনয়যুক্ত বাক্যে অমলের ক্রাস্তি, শবদ্বৈতে তার অস্থির আকুলতা৷ এবং ক্রিয়াপদে 
বিচিত্র কর্মপ্রবান্ছর দ্যোতনা বহিধিশের প্রতি তার আস্তরিক অনুরাগ চরিত্রটির 
স্থিতিশীল অসহাৎতার মধ্যে তীব্র অন্থভূত্তির সঞ্চার করেছে। ফলে সংলাপ 
অনিবার্ধভাবেই ক্রিয়! মগ্ডিত হয়েছে। 

অথবা এ সংলাপটি বিশ্লেষণ কর! যাক £ | | 

অতিজিৎ্। হাঁ পৌছচ্ছে। আমারও বুক কান্নায় ভরে রয়েছে । আমি কঠোরতার 
অভিমান রাখিনে ।--চেয়ে দেখো, ওই পাখি দেবদাক গাছের চূড়ার ভালটির উপর 
একল! বসে আছে ; ও কি নীড়ে যাবে, না, অন্ধকারের ভিতরে দুর প্রবাসের অরণ্যে 
যাত্রা করবে জানি নে; কিন্তু ও যে এইস্থধীস্তের আকাশের দিকে চুপ করে চেয়ে 
আছে সেই চেয়ে থাকার স্ুরটি আমার হৃদয়ে এসে বাজছে, স্থন্দর এই পৃথিবী । যা 
কিছু আমার জীবনকে মধুময় করেছে সে সমস্তকেই আজ আমি নমস্কার করছি। 

[ মুক্তদ্বার! 1 

প্রথমে তিনটি ছোঁটে। বাক্যে অভিজিতের অভিব্যক্তি াবেগের একটি সংহতরূপ 
প্রকাশ করছে। কিন্ধু তারপরেই দীর্ঘবাক্যটি তার অন্তরের সকল ব্যথা প্রতীকী 
তাৎপর্য লাভ করে প্রবাহিত হয়ে চরম উপলন্ধিতে পৌছেছে-_“ুন্দর এই পৃথিবী” 
এবং তার পরেই অপেক্ষাকৃত ছোটে বাক্যে এসে নির্বহণের মাধুর্য লাভ করছে। 

কিংব। বিশুপাগলের সংলাপ £ 

বিশ্ত। সেই নীল টাপ্দোয়ার নীচে, খোল মদের আড্ডায়! রাস্ত বন্ধ। তাই 
তো। এই কয়েদখানার চোরাইমদের ওপর এমন ভয়ঙ্কর টান। আমাদের না আছে 
আকাশ, না৷ আছে অবকাশ ; তাই বারোঘণ্টার সমস্ত হাসিগান সুর্যের আলে। কড়। 
করে চুইয়ে নিয়েছি একচুমুকের তরল আগুনে ৷ যেমন ঠাস দাসত্ব তেমনি নিবিড় ছুটি । 

[ রক্তকরবী ] 

বিশ্তপাগল যক্ষপুরীর শ্রমিক, তাই তার ভাষায় শ্রমিক জীবনের অনুধঙ্গ স্পষ্ট, কিন্তু 
তা বাস্তবের রূঢ় প্রত্যক্ষকে অবহেল! করে তাঁর অস্তলাঁন সত্যকে উদ্ভাসিত করে 
তুলেছে। তার সংলাপের মধ্য দিয়ে দাসত্ব-বন্ধনের সকল বেদন! রুদ্ধ আবেগে ফেটে 
পড়েছে। কিন্তু যেহেতু নাট্যকার এখানে ক্রোধের চাইতে ছুঃখ এবং ক্ষোভকে প্রকাশ 
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করার অভিলাধী, তাই বাক্যগঠন ও অলঙ্কার প্রয়োগে একটি সম ছন্দ অনুসরণ 
করেছেন। অথচ হঠাঁৎ ““রাস্তাবন্ধ”-_এই ছোটো বাক্যটির আকম্মিকত। এবং 'টাদোয়”, 
“চোরাই", চুইয়ে, চুমুক প্রভৃতি “চ” ব্যঞ্জনধ্বনির খোঁচাঁয় দর্শক চেতনাকে জাগ্রত করার 
চেষ্টাও অলক্ষ্য থাকেনি । 

অন্নরূপ আরে! বহু উদ্ধৃতি দিয়ে আমাদের বক্তব্যকে বিস্তারিত কর! চলে, কিন্ত 
সম্ভবত তার আর প্রয়োজন নেই। যে-গগ্য ভাবার কথা মধুস্দন চিন্তা করেছিলেন, 
গিরিশচন্দ্র যা কখনোই অন্ধাবন করতে পারেন নি; দ্বিজেন্দ্রলাল যে-গ্রচেষ্ট। করেও 
ব্যর্থ হয়েছিলেন, রবীন্রনাটকে তারই বিচিত্র বিকাশের মাধ্যমে বাউল। নাট্যসংলাপ 
অনিবার্ধ পরিণতি লাভ করে ছলো। 

নাট্যসংলাপকে সর্বণাই ছুটি স্তর বজায় রেধে চলতে হয়_-সাহত্য ও মঞ্চ। 
সমালোচক তাকেই বলেছেন-_-012179 25 11606180016 ও 01:2128. 25 017226:9 এবং 
মন্তব্য করেছেন--"10 00001, ০01066100001815 00101010692, 90081901017 
09696210 11665121010 0100 0106202 15 501750217015 25511107607 5০6 60০ 
002203 159 01 ০210 706১ 70010 11060120016 2170 006906১1006 0006 006 2 0132 
€য001756 01 06 911091 08০ 62:01) 40258052701 017০ 061)91.৩৯ 

মঞ্চের প্রয়োজনে সাহিত্যকে খর্ব করা আবার সাহিত্যকে প্রাধান্য দিতে গি*য় 
মঞ্চের দাবীকে উপেক্ষা! দেখানো--উভয়ের মধ্যেই থাকে চরম একদেশদশিতা। বাউল! 
নাটকের কৃষ্টিলগ্নে মধুস্ছদন উভয়ের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনে আগ্রহী হয়েও সীমিত 
স্যোগে সার্থক হতে পাবেন নি, তাই নবছন্দ উদ্ভাবন করেও নাটকে তার প্রয়োগে 
বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। পবৰতাঁকালে সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চের প্রয়োজনে সর্বদাই 
ভাষ! ও ছন্দকে হতে হয়েছে অবগুন্িত। রবীন্দ্রনাথ এসে অবশেষে উভয়ের মধ্যে 
সার্ক মেলবন্ধন রচিত হয়েছে। 


১। হেরাসিম লেবেদভ, £ কাল্পনিক সংবদন [ সম্পা ] মদনমোহন গোস্বামী [ যাদবপুর 
বিশ্ববিছ্/।লয, ১৯৬৩ ] 

২। ব্রঙ্গেঞ্নাথ বন্দোপাধ্যায় ঃ বঙ্গীষ নাট্যশালার ইতিহাস পৃ. ৬ 

৩। বিশ্বনাথ কবিবাঞঙ্জ ঃ সাহিত্য দর্পণ [ বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় অনুদিত পু. ৬৯-৭৪ ] 

৪। ড. ক্ষেত্রগুপ্ত কৰি মধুন্দন ও ভাব পত্তাবলী পৃ. ১৬১ 

৫ | তদ্দেব £ পৃ. ১৬৭ 

৬। ড দেবীপদ ভঢ্তাচায; গোঁবশ ছন্দ [গিরিশ বচনাবলী 2 দ্বিতীয় খণ্ড'সাহিতা সংসদ ১৯৭১ | 

পৃষ্ঠ পনের 

৭। অবিনাশচন্্র গঙ্গোপাধ্যায় 2 গিরিশচন্দ্র পৃ ২২৪ 

৮1 তদের? পৃ. ৬৩৩ ৬৩৪ 

৯1 ড. ক্ষেত্র গুপ্ত £ কবি মযুহ্দন ও তার পত্রাবলী পৃ. ১৪৩ 

১০। অবিনাশচন্্র গঙ্গোপাধ্যায়  তদেব পৃ. ৬৩৪ 
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৩১। 
৩২ | 
৩৩। 
৩৪। 
৩৫ । 
৩৬ | 
৩৭ | 


৩৮ | 


তদেৰ £ পৃ. ২৫৯ 
তদেব ঃ পৃ. ২৬০ 

তদেব £ পৃ. ২৬০ 

তদেৰ পৃ. ২৬, 

তদেব £ পৃ. ৬০ 
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রবীন্দ্র রচনাবলী £ চতুদ'শ খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার ) পৃ. ৫২৫ 

পবীক্্রনাথ ঠাকুর £ চিঠিপত্র ৫ [ বিশ্বভারতী ১৩৫২] পৃ. ৯ 

রবীন্ত্র রচনাবলী £ চতুদ্শ খণ্ড. [ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ] পৃ ১৬৪ 

দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী ঃ প্রথম খণ্ড [ সাহিত্য সংসদ ] পৃ.৭৩ 

রবীন্দ্র রচনাবলী £ চতুদর্ণি খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ সরকার ) পৃ. ১২৪ 

অমুলাধন মুখোপাধ্যার ২ বাঙলা ছন্দের মুলহুত্র [ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪৯ এ পৃ. ১৬১ 
দ্বিজেন্ত্র রচনাবলী £ প্রথম খণ্ড [সাহিত্য সংসদ ] পৃ. ৭১* | 

তদেব £ পৃ. ৭১০ 

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ঃ রঙ্গালয়ে ব্রিশ বছর পৃ. ৬০ 

অনরেন্দ্রনাথ রায় £ গিদিশ নাটাসাহিত্রর বৈশিষ্ট্য [ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৬ ] পৃ. ৩৯ 
ড. ক্ষেত্র গুপ্ত 2 কৰি মধুহ্দন ও তার পত্রাবলী পৃ. ১৩৩-১৩৪ 
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মহেক্রন।থ দত্ত 2 গিরিশচন্্র--মন ও শিল্পা কলিক [তা বিশ্ববিগ্ভালয় ১৯৪১]. পৃ২৬ 
তদের ও পু. ৩৬৩৭ 
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ড. আতশ্ঞফতোষ ভট্টাচা্ 2 বা$ল। নাট্যনা।হিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড পৃ. ২৫৯ 
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